একাশিক 2 

০শীলকিশোর সুখোপাধ্যাস 
ছি. ভরহ্াাজ আগ কোং 
২২-২এ৯ কলেজ তা 
ক্ালক্াাতা-৯ 


প্রথম শ্রকাশ ১৯৬০ 
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১ €থক্চে ২২৪ পৃষ্ঠা পর্ষস্ত 
দ্বপনকুমার কোলে 

নিউ মুদ্্রনী 

৭৯১ উক্চললস। বাস হ্টীউ 
ক'নিকাত1-৬ 


'অবশিষ্টাৎশ 
আক্জিভবুকমার াভি 
নিউ জপলেখা তও্তস 


৯০৬৯ সউটষ্াাটোল! লেন 
'ক্কাভিরকাশ্কা-৯ 


বাংল আলাহিতেতর গবেষকদেন কাছে 
মিনি পিতামহ ভীমক্ষের তুল্য, 
০সই 
আছাষ হরেকক মুখোপাখথহাষ 
মহোদযছকে 
এই সামান্য বইহ্পখানি উৎসর্গ করে ধন্য হলাম 


॥ এক ॥ 
॥ দুই ॥ 
॥ তিন ॥ 
॥ চার ॥ 
॥ পাচ ॥ 
॥ ছয় ॥ 
॥ সাত ॥ 
॥ আট ॥ 
॥ নয় ॥ 
॥ দশ | 
॥ এগার ॥ 
॥ বার ॥ 
॥ তের ॥ 


॥ চৌদ্দ ॥ 
॥ পনের ॥ 
॥ যোল ॥ 
॥ সতের ॥ 
॥ আঠার ॥ 
॥ উনিশ ॥ 
॥ কুড়ি ॥ 
| একুশ ॥ 
॥ নাইশ ॥ 
॥ তেইশ ॥ 
॥ চব্বিশ ॥ 
॥ পঁচিশ | 
॥ ছাবিবশ ॥ 


বিজযবগ্ুধ 
বিপ্রদ্দান পিপিলাই 
শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র - 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও “সপ্তয়' 
ব্রজবুলি সাহিত্যের আদি কবি 
শীচৈতন্যদেব 
শ্বীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ 
মুরারি গুপ্ত 
কবিকর্ণপূর সু 
রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্ধ *** 
কবিশেখর **** 
কালিকামঙ্গল”-এর প্রথম তিন কবি 
গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ও 
গোপাল বহ্ছু 
বৃন্দাবন দাপ 
জয়ানন্দ টি 
লোচন দাস 
চুড়ামণি দাঁস ** 
শ্রীনিবাস আচার্য 
নরোত্ম দাস ও শ্যামানন্দ দাস ** 
জ্ঞানদাস 
গোবিন্দদাঁস কবিরাজ 
দ্বিজ মাধব 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তা 
মুহম্মদ কবীর 


শাহ মোহাম্মদ সগীর ডা 


কাশীরাম দাস 
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| সাতাশ ॥ 

॥ আটাশ ॥ 

॥ উনত্িশ ॥ 

॥ ত্রিশ | 

॥ একত্রিশ ॥ 

॥ বত্রিশ ॥ 

| তেত্রিশ ॥ 

॥ চৌব্তিশ ॥ 

॥ পঁয়ত্রিশ ॥ 

॥ ছক্তিশ ॥ 

| সাইব্রিশ | 
॥ আটত্রিশ ॥ 
॥ উনচলিশ ॥ 
॥ চল্লিশ ॥ 

॥ একচলিশ ॥ 
॥ বেয়ািশ ॥ 
॥ তেতাল্িশ ॥ 
॥ চুয়ালিশ ॥ 

| পরয়তাঁলিশ ॥ 
॥ ছেচলিশ | 

॥ সাতচলিশ ॥ 
॥ আটচলিশ ॥ 
॥ উনপঞ্চাশ ॥ 


॥ পরিশিষ্ট “ক' 
॥ পরিশিষ্ট থখি 


॥ পরিশিষ্ট “গঃ 
॥ পরিশিষ্ট “ঘ' 


( মা ) 


ইসলামী কাব্যের তিন কবি 
কুষ্দাঁস কবিরাজ 
গদ্দাধর দাঁস 
দৌলৎ কাজী (কাজী নিক ) 
আলাওল 
রূপরাম চক্রবর্তী 
রামদদাস আদক 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ 
ভবানন্দ ৫ 
দেৌলত-উজীর বাহরাম খান *** 
রুজ্রাম দাস 
রামগোপাল দাস 
সনাতন চক্রব্র্তা ও সনাতন ঘোষাল 
ব্রজমোহন দাস 
কয়েকজন অপ্রধান কবি 
খেলারাম চক্রবর্তী 
ঘনরাম চক্রবতাঁ 
ফয়জুল্ল' 
রামেশ্বর 
মাণিকরাম গাঙ্গুলী 
রাজমালা, চম্পকবিজয় ও রুষমালা 
ভারতচন্দ্র রায় 
রামপ্রসদ সেন 


॥ জব চানকের আগেকার “কলিকাতি)' 

॥ জীব গোশ্বামীর জমি কেনার দলিল 

॥ অতিরিক্ত টীকা, নতুন তথা ও 

॥ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাষের লেখ! 
শ্রীচৈতন্তদেবের জন্কুগুলী' প্রবন্ধের 
প্রয়োজনীয় অংশ 


জম-সংশোধন 


৩৫১ 


ভূমিকা 


বর্তমান গ্রন্থে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক্‌ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক্‌ 
পর্যস্ত সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান অষ্টা ও অনুপ্রেরয্মিতাদের সম্বন্ধে 
বিভিন্ন তথ্য একত্র করা হয়েছে এবং তার্দের আবিতাবকাল নির্ধারণের চেষ্টা 
কর] হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁ সময়টিই যথার্থ মধ্যযুগ । ১৪৮০ 
্রীষ্টাব্ব পর্ধস্ত বাংল। সাহিত্যের আদিযুগ অর্থাৎ উন্মেষ-পর্ব ; এ&ঁ পর্বের তথ্য ও 
কালক্রম সম্থন্ধে আমার আর একখানি বই-_বাংল। সাহিত্যের প্রাীন কবিদের 
পরিচয় ও সময়”-এ বিশদভাবে আলোচন। করেছি । ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্বের অব্যবহিত 
পরে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব ও চৈতন্যদেবের অভ্যু্য়ের ফলে বাংলা সাহিত্যের 
একটি সুনি্দিষ্ট ঠাট গড়ে ওঠে এবং তার ফলে অজম্র গ্রন্থ রচিত হতে সুরু করে 
ও বাংল সাহিত্যের বিকাশ-পর্ব অর্থাৎ মধ্যযুগ দেখ! দেয়; ১৭৮০ খ্রীষ্টান্দের 
অন্ন পরে এই যুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগ স্থরু হয়। মধ্যযুগের বাংল৷ সাহিত্য 
সম্বন্ধে সব প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে দ্রিতে পেরেছি, এমন দাবী করি না । এই 
যুগের সাহিত্যকে ভিত্তি করে গবেষণার সৌধ ধার! গড়ে তুলবেন, তাদের জন্য 
আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ইট, কাঠ ও লোহা এ-বইয়ে সংগ্রহ করে রেখে 
গেলাম। তার] এগুলি ব্যবহার করবেন কিনা, তা জানি না। 

এই বইয়ে শুধু মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্য ওসাহিত্যিকবৃন্দ সম্বদ্ধে আলোচন] করা 
হয় নি,--চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এবং তার পরিকরবুন্দ, তার অন্ুবতী বৈষ্ণৰ নেতৃবর্গ 
এবং তাঁর চরিতগ্রন্থ ( সংস্কৃত )-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধে আলোচনা 
কর! হয়েছে এর “ছয়”, “সাত”, “আট”, “নয়” “আঠার” ও “উনিশ” সংখ্যক 
অধ্যায়গুলিতে । এ অধ্যায়গুলির দিকে আমর] সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এখানে আরও ছুটি বিষয়ের উল্লেখ কর দরকার । এ বইয়ের "সাত, সংখ্যক 
অধ্যায়ে হরিদাম ও রূপ-সনাতন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা! কর। হয়েছে, কিন্ত 
হরিদাসের মৃত্যুর তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে 'পনের' সংখ্যক অধ্যায়ে (পৃঃ ১০১) 
এবং রূপ-সনাতনের তিরো'াবের সময় সম্বদ্ধে আলোচন। কর! হয়েছে “আঠার, 
সংখ্যক অধ্যায়ে (পৃঃ ১২৩-১৩১)। এই প্রসঙ্গে উলেখষোগ্য, বঙমান গ্রন্থে, 
(পৃঃ ৪৯) আমরা নিত্যানন্দের জন্মের শুধু বংসর নয়, তারিখটিও নির্ণয় করেছি। 

আর একটি কথ! এই ভূমিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ কর দরকার বলে মনে 
করছি। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙগলের রচনাকাল সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ 
সম্প্রতি পাওয়। গিয়েছে। এই বইয়ের ছুটি পুিতে রচনাকালবাচক গ্গোক 


€. 5111) 

মিলেছে। শ্লোকটি যিনি আবিষ্কার করেছেন, তিনি শীপ্রই পুথির বিবরণ সমেত 
শ্সোকটিকে প্রকাশ করবেন। তবে, ক্লোকটি সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমরা 
এখানে দিচ্ছি যে-ঙ্পোকটি থেকে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের হে 
রচনাকাল পাওয়া যায়, তা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্বের কয়েক বছর পরবর্তা। ডঃ 
দীনেশচন্দ্র সেন বারা খার নামারঙ্কষিত ১০৪৭ বঙ্গাব্দ বা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্ের দানপত্র 
( বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১৬১ দ্রঃ ) পেয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ১৬৪০ গ্রীঃর কয়েক 
বছর পরে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল লিখেছিলেন ; এই বইয়ে (পৃঃ 
২৪২-৪৫ দ্রঃ) আমরা বিভিন্ন ঘুক্তি দেখিয়ে দীনেশবাবুর সিদ্ধাস্তকেই সমর্থন 
করেছি। দীনেশবাবুর নিণীত ও আমাদের সমথিত এ সময়ই েতকাঁদাঁস- 
ক্ষেমানন্দের প্রকৃত সময় বলে এখন প্রমাণিত হল। 

কাশীরাম দাস সন্বদ্ধে এই বইয়ে আমর যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি, 
তাদের মধ্যে বনপর্ব অসম্পূর্ণ রেখে কাশীরামের পরলোক গমন ও মুখটি অভি- 
রামের আশীর্বাদে গ্রন্থ রচনার সমর্থন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কোন কোন 
পুথিতে মেলে; এ সমিতির একটি পুথিতে জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি কাশী- 
রামের বাড়ীতে বসে বনপর্ক সম্পূর্ণ করার দাবী জানিয়েছেন। (ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে” পৃঃ ১০৫-০৬ দষ্টব্য )। 

“মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম” সম্পূর্ণ নতুন বই হলেও 
আমার “প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের কালক্রম (১৯৫৮) বইয়ের সঙ্গে এর কিছু 
সম্পর্ক আছে। এ সম্বদ্ধে আমি “বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদ্দের পরিচয় ও 
সময়' বইয়ের ভূমিকাম্ন আলোচনা করেছি। 

এই বইটি লেখার সময়ে কয়েকজন বন্ধু ও হিতিঘীর কাছে আমি বিশে 
সাহায্য পেয়েছি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাল! বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আহমদ 
শরীফ আমাকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বহু বই ও পত্রপত্রিক দিয়েছেন এবং 
ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কোন কোন পুথি দেখার স্থষোগ করে দিয়েছেন। 
মুকুন্দরাম ও ক্ষেমানন্দের কাল-নির্য়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সুকুন্দরাম-পুত্র শিবরাম চক্রবর্তার দানপত্রটি যে নগেন্দ্রনাথ বন্থর “বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাসে" প্রকাশিত হয়েছিল, এ খবর শ্রীযুক্ত স্থরেশপ্রসাদ নিয়োগী আমায় 
জানান : তার কাছ থেকেই এ বইটির সংশ্ষিষ্ট খণ্ডটি নিয়ে দানপত্রটির আলোক- 
চিত্র ও অনুলিপি এই বইয়ের ১৬০-৬১ পৃষ্ঠা প্রকাশ করেছি , স্থরেশবাবুর 
কাছে আরও কোন কোন তথ্য পেয়েছি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়ালও কয়েকটি 


€ 12) 
ব্যাপারে আমায় সাহায্য করেছেন; বইয়ের মধ্যেই যথাস্থানে তার স্বীকৃতি 
আছে। ঢাকা-নিবাসী জনাব সৈয়দ যুরতজ। আলী ও জনাব শেখ এ. টি. এম. 
রুহুল আমীন এবং বিশ্বভারতী পল্লীশিক্ষাসদনের গ্রস্থাগারিক শ্রীযুক্ত জীযূতবাহন 
রায়ও কোন কোন বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহাষ্য করেছেন। 

এ বইয়ে যখন কোন বই থেকে উদ্ধৃতি বা নিদর্শনী দেওয়া হয়েছে, তখন 
সেই বইয়ের সংস্করণ উল্লিখিত ন! থাকলে প্রথম সংস্করণ বুঝতে হবে । 

অনবধানতা-বশত এই বইয়ে একই শব্ঝ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বানানে 
লেখ! হয়েছে । যেমন, আলাওলের একটি বই “সেকান্দরনাম।” “সেকান্দারনামা, 
ও “সেকেন্দারনামা' তিন বূপেই লেখা হয়েছে ; প্রথম রূপটিই সর্বন্্র লেখা 
উচিত ছিল। এই জাতীয় ক্রুটির জন্য সকলের কাছে মার্জনা চাইছি । আর 
একটি কথা। পৃঃ ২২৪, ১২শ ছত্রে “মহম্মদ সৈয়দ স্থলে “সৈয়দ মহাশ্মদ” 
পঠনীয়। 

এ বইয়ের বানান সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলার আছে। পুথি' শব্দটি 
আমি যূল বানানেই সর্বত্র উল্লেখ করেছি, কোথাও কোথাও অবশ্য অনবধানতার 
দরুন পুঁথি ছাপা হয়ে থাকতে পারে । রেফাক্রাস্ত হলে ব্যগ্ুনবর্ণের দ্বিত্ব আমি 
আমার লেখায় বর্জন করি। কিন্ত পুরোনে। বাংলা সাহিত্যে রেফাক্রাস্ত ব্যঞ্জন- 
বর্ণের দ্বিত্ব বজিত হত না বলে সেই সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময়ে এ 
ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বজায় রেখেছি) কোন লোক বানানের ক্ষেত্রে যে 
নিয়ম অনুসরণ করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও আছে 
বলে আমি মনে করি নী। “পরিষদের” না লিখে পরিষতের” (পরিষৎ+ এর) 
লিখেছি জ্ঞাতসারে । ধার! “পরিষদের” লেখেন, তাদের মাথায় বোধ হয় 
সাময়িকভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূত ভর করে। তারা কি “জগতের” না 
লিখে “জগদের” লেখেন ? 

আমার আগেকার বইয়ের মত এ বইতেও “বাংল। দেশ” শব্দটিকে তার 
মৌলিক অর্থে-আবহমান কাল ধরে যে অর্থে সকলে শব্দটিকে ব্যবহার করে 
এসেছেন,--সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এখনও পর্যস্ত ইংরেজীতে 
০78৪] বললে ঘা বোঝায়, “বাংল দেশ” বলতে আমি তা'ই বুঝিয়েছি। 


সুখময় ঘুখোপাধ্যার 


॥ এক ॥ 


বিজয় গুপ্ত 


বান, ছুভিক্ষ, মহামারী, সাপ, বাধ, রাজরোধ প্রভৃতির অত্যাচারে মধ্যযুগের 
বাঙালী যতই জর্জরিত হয়েছে, ততই নানা জৌকিক দেবদেবীর শরণীপয় হক্গে 
অব্যাহতির প্রার্থনা! জানিয়েছে । এই লৌকিক দেবদেবীর মহিম। কার্ড উপলক্ষ 
করেই গড়ে উঠেছে বাংল! সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা-_-মঙ্গলকাব্য । 

মঙ্গলকাবাস্তুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই সবচেয়ে প্রাচীন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখ 
বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গল পাওয়। গিয়েছে । অন্য কোন মঙ্গল- 
কাব্যের এত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়! যায় নি। 

এদের মধ্যে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (ব1 পল্মাপুক্লাগ) বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলির 
মধ্যে অন্ততম। পূর্ববঙ্গ এই কাব্যের জনপ্রিয়তা এত বেশী হয়েছিল যে গায়েনদের 
হাতে পড়ে মূল রচন1 একাস্ত বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং তার সঙ্গে অন্য কবিদের রচনা! 
এসে মিশেছে । এ দিক দিয়ে কৃত্িবালের রামায়ণের সঙ্গে এই বই-এর তুলনা 
চলে। 

কিন্ত এই বই-এর রচনাকাল সম্বন্ধে গবেষকর্দের মধ্যে এখনও মতৈক্য গ্রতিপ্িত 
হয় নি। তার কারণ এর পুথি খুবই ছুলভ এবং বিভিল্ল ছাপা বইতে বিভিন্ন 
রচনাকালবাচক ক্লোক পাওয়া যায়। তাই অনেকে এইসব ক্লোকের উপর আস্ব। স্থাপন 
করতে পারেন নি। 

এসম্বদে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সবচেয়ে 
পুরোনো মুদ্রিত সংস্করণটির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করব। ১৮৯৬ খ্রীস্টান্বে বরিশাল থেকে 
রামচরণ শিরোরত্ব এই সংস্বরণ প্রকাশ করেন। এতে তিনখানি পুথি ব্যবহৃত হয়েছিল। 
একখানি ১১৮১ সন বা ১৭৭৪-৭৫ প্রীস্টাষের, দ্বিতীয়টি ১২০ শক বা ১৭৯৮-৯৯ 
তরীষ্টাব্ষের এবং তৃতীয়টি ১৭৯৪ শক বা ১৮৭২-৭৩ খ্রস্টাবের। তখনও বিজয় গুণের 
সময় নিয়ে কৌন বিরোধ বাঁ বিতর্ক দেখা দেয় নি বলে এই বিষয়ে এই 
সংস্করণের সাক্ষ্য মূল্যবান। 

এই সংস্করণে এই রচনাকালনির্দেশক প্লোকটি পাওয়া যায়-_ 

খতু শৃন্ত বেদ শশী পরিমিত শক। 
স্থলতান হোসেন সাহ। নৃপতিতিলক ॥ 
বিজয় গুপ্তের নিজের গ্রামের পুথিতে ও শ্লৌকটির এই পাঠই পাওয়! গিয়েছে । এর 


হ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রহ 


থেকে জান! যায়, ১৪*৬ শকে €-১৪৮৪-৮৫ ভ্রীঃ) বিছয়গুধ্ের মনসামঙ্গল ঘ্নচিত 
হয়েছিল । কিন্তু এ সময়ে কোন সুলতান হোসেন সাহাকে পাওয়। গেল না। হোসেন 
সাহা বলতে সকলে আলাউদ্দীন হোসেন শাহকেই জানতেন। তিনি ১৪৯৩ প্রস্টাব্ধে 
সিংহাদনে আরোহণ করেন। এর জন্য অনেকে রচনাঁকাঁলজ্ঞাপক শ্সোকটিব অকৃত্রিমতায় 
সন্দেহ প্রকাশ করলেন। 

তখন কোন কৌন গবেষক জানালেন একখানি পুখিতে “ধাতু শূন্য বেদ শশী'র 
জায়গায় 'খতু শশী বেদ শশী” পাঠ পাওয়া গিয়েছে । ১৪১৬ শক ( -১৪৯৪-৯৫ খ্রীঃ) 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যে পড়ে বলে অনেকে এই পাঠ গ্রহণ 
করলেন। কিন্ক অনেকেরই সন্দেহ ঘুচল না। কারণ, ষে পুথিতে এই পাঠ পাওয়া 
গিয়েছিল, তার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। 

আমাদের মনে হয়, 'খতু শশী বেদ শশী' পাঠ আসলে কোন পুথিতে আদৌ ছিল না। 
১৪০৬ শকে হোসেন শাহকে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ র5নাকালজ্ঞাপক স্গোকটি কৃত্রিম 
প্রমাণিত হুলে বিজ্রয় গুপ্তের গ্রাচীনত্বের দাবি কমে ঘায়। এইসব কারণেই 'খতু শশী 
বেদ শশী" এই কাল্পনিক পাঠের উদ্ভাবন কর! হয়েছিল।* আমলে বিজয় গুপ্তের 
মনমাঁমঙ্গলের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণ এবং তার নিজের গ্রামের পুথির সাক্ষ্যই ঠিকৃ। 
“খাতু শূন্য বেদ শশী' পাঠই শুদ্ধ। ১৪৮৪-৮৫ শ্রীস্টাবে বাংলার সিংহাসনে আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহ ছিলেন না বটে, কিন্তু আর এক হোসেন শাহ ছিলেন। তার রাজকীয় 
নাম জগালুদ্দীন ফতেহ শাহ হলেও সাধারণের কাছে তিনি হোসেন শাহ নামেই 
পরিচিত ছিলেন । ইনি “পরবর্তী ইলিয়ান শাহী বংশে”র লোক। এর বাজত্বকাল 
১৪৮১-১৪৮৭ গ্রী;। এর সম্বন্ধে আচার্য যছুনাথ সরকার সম্পাদিত [71500 ০ 
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যাচ্ছে, ১৪০৬ শক বা ১৪৮৪-৮৫ শ্রীস্টাব বিজয় গুণ্ডের মনসামঙ্গলের প্রকৃত রচনাকাল 
এবং হোসেন সাহার উল্লেখের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। 
বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের জয়স্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পার্দিত ও কলকাতা বিশ্ববিছ্ঞালক় প্রকাশিত 
(১৯৬২) সংক্করণে যে তিনটি পুথি ব্যবহৃত হয়েছিল, ভার একটিতে নাকি “তু,..শী ষেদ শশী" পাঠ 


আছে, অন্ত দু'টি পুথিতে প্থতু শুন্ত বেদ শশী” আছে (এ সংস্করণ, পৃঃ ৮)। সম্পাদক যাকে “শী” মনে 
কয়েছেন, তা শুন্ত"-ই, সে বিষয়ে লংশয়ের অবকাশ নেই। 


বিজযগুগ্ত ৩ 


এ+ছাড়! আরও কতকগুলি বিষয় থেকে মনে হয় যে বিজয় গুপ্ডের ছননামঙ্গল 
জলালুঙ্গীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল ।* সেগুলি এই ৫ 

€ক) বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে'র হাদন-হোদেন পালায় হিন্দুদের প্রতি 
মুসলমানদের অত্যাচারের একটি চিত্র পাওয়া যার়। জলালুদদীন ফতেহ শাহের 
রাঙ্ধত্বকালে এই ধরনের অত্যাচার ষে অন্ুপ্তিত হয়েছিল, তা বৃন্বাবনদামের "চতন্ত- 
ভাগবত” ও জয়ানন্দের 'চৈতন্তমঙ্গল' থেকে জান যায়। ("বাংলার ইতিহামের হু'শো 
বছর : স্বাধীন সৃলতানদের আমল”, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৭-২৩৫ জুষ্টব্য।) 

€খ) বিজয় গুপ্তের বাসতূমি ফুল্প্ গ্রাম “মুক্লক ফতেয়াবা্”-এর অস্ততৃক্তি ছিল 
বলে বিজয় € লিখেছেন। এই “ফতেয়াবা” ব1 ফতেহাবাদ জলালুদ্ষীন ্ষতেহ. 
শাহেব রাজ্যের অস্ততৃক্ত ছিল এবং এখানকার টাকশাল থেকে তার অনেকগুলি মুদ্রা 
উৎকীর্ণ হয়েছিল । 

গে) বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল যদি ১৪১৬ শকাষ বা ১৪৯৪-৯৫ শ্রীষ্টান্ছেই চিত্ত 
হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হুবে--আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সিংহাননে আয়োহাশের 
কয়েক মাসের মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল) তা! হুলে বিজয় গুপ্ত রাজ| হিসাবে 
“হোসেন সাহা”র ষে প্রশংসা 1 করেছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ এত অল্্র সময়ের 
মধ্যে নতুন রাজ! এতখানি ষোগ্যতার পরিচয় দেবেন এবং সুদুর ফতেহাবাদ অঞ্চজে সে 
কথা ছড়িয়ে পড়বে বলে ভাবা যায় না। কিন্ধু বিজয় গুপ্ত ১৪*৬ শকাব বা ১৮৪৮৫ 
ত্রীস্টাঝে গ্রস্থ রচনা! করে থাকলে এই প্রশ্ন ওঠে না, কারণ জলালুদ্দীন ফতেম্ু শা তার 
কয়েক বছর আগে থাঁকতেই দিংহাসনে অধিষ্তিত ছিলেন এবং তার রাজ্যের সব 
অঞ্চলের লোকেরাই ইতিমধ্যে তার যোগ্যতার পরিচন্ম পেয়েছিলেন। এ থেকেও বলা 
ঘায়, বিজয় ওপ্ কর্তৃক উল্লিখিত “হোসেন সাহা” আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নন, 
জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ. । 

তরাং বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ষে ১৪৮৪-৮৫ গ্রস্টাবেই রচিত হয়েছিল, তাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 


* ডঃ রষেশচজ্জা মজুষদ্ষার জামার এই দিদ্ধাত্তকে সমর্থন করেছেন (জাম।র লেখা “বাংলার ইতিহাসের 
ছু'শো বছর : স্বাধীন স্থলতানদের আমল' বইয়ের ভূমিকা! অর্টব্য। 
1 সুলতান হোসেন সাহ। নৃপতিত্িলক । 
সংগ্রামে অন্জুন রাজ। প্রভাতের রৰি। 
নিজ বাহুবলে রাজ! শাসিল পৃথিবী ॥ 
রাজার পালনে প্রজা হখ ভুঞ্জে নিত। 


$ মধ্যযুগের বাংল! সাছিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


প্মনসামঙল” কাবোর শ্ছচনায় বিজয় গুপ্ত যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দ্বিয়েছেন, 
তাঁর থেকে জানা ষায় যে-_বিজয় গুপ্তের নিবাস ছিল ( বর্তমানে পূর্ববজের বাখরগঞ্জ 
জেলার অন্তর্গত ) ফুল্পশ্রী গ্রামে ॥ গ্রামটি ছিল ফতেয়াবাদ বা ফতেহাবাদ “মুন্তুক'-এর 
বাঙ্গরোড়া তকনিমে অবস্থিত; এর পশ্চিম দিক্‌ দিয়ে ঘাঘর এবং পূর্ব দিকু দিয়ে 
ঘণ্টেশ্বর নদ প্রবাহিত হত) গ্রামটিতে “চারি বেদধারী” ব্রাহ্মণর1, “নিজ শাস্ত্রেতে 
কুশল” বৈস্তরা, লিখননিপুণ কায়স্থরা এবং অন্য কোন কোন জাতির লে।করা বাস 
করত, এই গ্রামের সব লোকই “গুণময়”* ছিল বলে কবি লিখেছেন? তার পূর্ববর্তী 
কবি কাণা হরি দণ্ডের “মনসামঙ্গল+ মনসার পছন্দ না হওয়।তে ও তা লুণ্ড হওয়াতে 
মনস1 বিজয় গুপ্কে হ্বপ্রে দেখ! দিয়ে নতুন “মনলামঙ্গল? লিখতে আদেশ দেন । 


প্ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে প্রকাশিত 871500:5 0£ 961:89] দ্বিতীয় খণ্ডে (9, 152) ডঃ এ ৰি এম. 
হবীবৃল্লাহ, “81095 35008 (05065 ড$458290 )” লিখেছেন । বিজয় গুপ্ত কম্মিনকালেও "ছোট 
বিগ্ভাপতি” নামে পরিচিত ছিলেন লা, ডঃ হবীবুল্লাহ্‌, এখানে কবিরঞ্ন ও বিজয় গুপ্তের মধ্যে গোলমাল 
করে ফেলেছেণ। ডঃ হবীবুল্লাহ্‌র ভুল জাবার কলকাতা বিশ্বশিষ্ভালয় প্রকাশিত বিজয় গুপ্তের মলসামক্ষলের 
সম্পাদক জয়স্তকুমার দাশগুপ্তকেও বিভ্রান্ত করেছে। 


॥ দুই ॥ 
বিপ্রধাস পিপিলাই 


বারানত অঞ্চলের কবি বিপ্রদাম পিপিলাই-এর লেখা যনসামঙ্গল (বা মনলাবিজয় ) 
বাংজার সর্বপ্রাসন মনলামঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম । এই কাব্যে কবি এইভাবে 
কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন, 

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ। 
বুপতি হুসেন শাহা৷ গৌড়ের প্রধান ॥ 

স্থতরাং ১৪১৭ শকাক বা ১৪৯৫-৯৬ গ্রীস্টাবই বিগ্রদাসের মনসামঙ্গলকাব্যের 
রচনাকাল । 

কিন্ত এই তারিখে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহের প্রধান কারণ, 
কাব্োর নবম পালায় চাদে! অর্থাৎ চাদলদাগরের বাণিজাধাজ্ার বর্ণনায় ক'টি শ্থানের 
উদ্লেখ। এক জায়গায় রয়েছে, 

খড়দহে শ্রীপাটে করিয়। দণ্ডবত। 

বাহ বাহ বলিয়1 রাজা ডাকে অবিরত ॥ 
আর এক জায়গায় আছে, 

পূর্ব কৃল বাহিয়! এড়ায় কলিকাতা । 

বেতড়ে চাপায় ভিঙ্গ! চাদে মহারথা ॥ 

১৫১৫ ত্ীস্টাবের পরে নিত্যানন্দ খড়দহে বসতি স্থাপন করলে খড়দহ ভক্তদের কাছে 
শ্রীপাট নামে পরিচিত হুয়। আর 'কলিকাতা" জব চার্নকের আগমনের (১৬৯৭ খ্রাঃ) 
পরে খাতি অর্জন করে।* 

এ' ছাড়াও নবম ও দশম পালায় চাদোর বাণিজ্যযাজার বর্ণমায় হুগলী, ভাটপাড়া, 
কাকীনাড়া, পাইকপাড়া, ভত্রেশ্বর, চাপদানি, ইছাপুর, রিপিড়। (রিষড়া ), স্থখচরঃ 
কোঙ্গগর, কোতরং, কামারহাটি, দিগঞ্জা (দেগঙ্গা), ঘুড়ি, চিতপুর, বারুইপুর 
প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়! যান্ন। এ' সব স্থানের অধিকাংশই ব্রিটিশ আমলে প্রাধান্ত 
অর্জন করে) প্রাচীন সাহিত্যের অন্ত কোথাও এই স্থানগুলির উল্লেখ দেখা যায় না। 


* জব চার্কের অন্তত একশো! বন্ধ আগে থাকতেই যে *'কলিকাত!' একটি বিশিষ্ট জনপ (শহর 
ন! হলেও ) ছিল, ভার প্রদাণ আছে । এ' দর্দ্বে জামর। এই বইয়ের পররিশিষ্টে বিশদভাবে আজোচন। 
করেছি। | 


৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


নবম পালায় “নিমাই-ভীর্থ” নাষে একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়, নিঃসন্দেহে চৈতন্ত- 
দেবের “নিমাই” নামটিই এই তীর্থের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । এই সব কারণে 
এই মনসাষঙলের প্রাচীনত্বে সন্দেহে প্রকাশ করা অযৌক্তিক নয় । 

সন্দেহের কারণ আরও আছে। এই কাব্যের চতুর্থ পালায় (হাসন-হোসেন 
পাল1) হালনের অস্তঃপুরের বর্ণনা! দেবার সময়ে বলা হযেছে গোলামের! হালনের 
সেবা করার সময়ে 

কেহ আনন্দিত হৈয়া বর্ণের হক! লৈয়। 
তমাকু ভরিয়া দেয় আগে । 


কিন্ত '“তমাকু” বা তামাক যোড়শ শতাবীতে পতু গীজর| ভারতবর্ষে প্রথম এনেছিল। 
পঞ্চদশ শতাবীর কোন কবির রচনায় এর উল্লেখ থাক1 অসম্ভব | তামাক তখনও 
আমেরিকার বাইরে যায় নি। 

তারপর, এই কাব্যের এক জায়গায় লেখা আছে (এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে 
গ্রকাশিত সংস্করণ, পৃঃ ১৪৩) যে সপ্তগ্রাঙ্ষ 


নিবসে বন জত তাহা বা বনিব কত 
মোঙ্গল পাঠান যোকাদীম। 

“মোঙগল পাঠান” অর্থাৎ কিনা ঘোগল-পাঠান। কিন্ত মোঙ্গলরা মুসলমান 
নয়। আসলে ধাদের “মোগল” (শব্দটি “মোঙগল, শব্দেরই বিকৃত রূপ) বল! হয় 
(বরাবর ভূল করেই বলা হয়ে এসেছে), তার। আসলে তুকারণ জাতির চাগতাই শাখার 
লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ষে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দ্দিকে-_'মোগল” পাম্রাজ/- 
প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ভারতবর্ষে আসার কয়েক দশক আগে--সপ্তগ্রামে চাগতাই- 
তুর্কী মুনলমানর। বাস করতেন কিনা, অথব। করলেও তাদের “মোঙ্গল' ৰলা হত 
কিনা, অথবা তখন “মোঙ্গল-পাঠান” এই জাতীয় উক্তি লোকে করত কিন? 
এই তিনটি প্রশ্নেরই সম্ভাব্য উত্তর-_না। অতএব, “মোঙগল-পাঠান”-এর উল্লেখ 
থেকে বিপ্রদ্ধাসের মনপামঙ্গলকে অর্বাচীন রচন! বলে সন্দেহ করা ষেতে পারে । 

যা' হোক্‌, সন্দেহের কারণ খুব যুক্তিসক্রত হওয়া সত্বেও আমাদের মনে হয়, 
বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল"' ১৪১৭ শকাকেই রচিত হয়েছিল। কারণ, 

(১) রচনাকালস্চক ঙ্গোকটিভে “গোন্ডের প্রধান” --“ছুসেন শাহ” অর্থাৎ 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহের উল্লেখ আছে। যদি ধর! যায় যে-বইটি ১৪১৭ শকাব্ধে 
লেখা নয়, পরবর্তীকালে কোন লোক জাল করেছিল-_তা'' হলে প্রশ্ন উঠবে এ জালিয়াৎ 
কী করে জানতে পারল ষে ১৪১৭ শকাবে হোসেন শাহ্‌ “গোৌড়ের প্রধান” ছিলেন? 


বিপ্রদাস পিপিলাই * থ 


,২) বিগ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে'র নবম পালার যধ্যে লেখা আছে যে, বাণিজ্যযাত্রার 
নয়ে উজনি, কাটোয়া, নদীয়া, স্ুলিয়া, হাতিকান্দা, গুপ্তিপাড়া, লিঙ্গারপুর, জিবেনী 
প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করার পরে চার্দো! বললেন, 


দেখিব কেমন অগ্তগ্রাম। 
তথা সপ্তখধি স্থান সব্ব্দেব অধিষ্ঠান 
সোক্ষ মোক্ষ রহ্যতর ধাম ॥ 


এরপর কবি সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ সগ্ডগ্রাম নগরীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ( অবস্ঠ 
এই বর্ণনার মধ্যেও কিছু কিছু প্রক্ষিগ্ত উপাদান প্রবেশ করেছে )। কিন্ত ষোড়শ 
শতাবীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতি ঘটতে থাকায় অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। স্তরাং বিপ্রদ্দাসের “মনসামঙগল' ষোড়শ শতাবীদ্প 
মধ্যভাগের আগেই লেখ বলে মনে হয়-ষে সময়ে সগ্ডগ্রাম সম্বন্ধ নগরী ছিল এবং 
লোকে গঙ্গার উপর দিয়ে াবার সময় সপ্তগ্রাম ভাল করে না৷ দেখে যেত না। 

এর থেকে আমাদের মনে হয়, বিপ্রদাসের “মনসামঙ্গল' মূলত ১৪১৭ শকাৰ 
বা ১৪৯৫-৯৬ খ্রীস্টাবেই রচিত হয়েছিল, পরে তাতে বনু প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়েছে । 
আমাদের ধারণার সমর্থনে একটি প্রমাণ উদ্ধত করছি। কাব্যের প্রথম পালা 
বিপ্রদদাস লিখেছেন, 

সংক্ষেপে পল্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত 
বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি ॥ 


কিন্ত বর্তমানে (এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ ত্রষ্টব্য ) কাব্যরিতে 
তেরটি পাল! পাওয়া ষায়। এর থেকে বোঝা যায়, কবি মূলে সাতটি পালায় 
কাব্যটিকে সম্পূর্ণ করেছিলেন। পরবর্তাকালে প্রক্ষিগ্ত উপাদান যুক্ত হয়ে কাব্যটি 
স্ফীতকায় হয়েছে এবং সাভটি পালাকে ভেঙে তেরটি পালায় দাড় করানে। হয়েছে । 
কেউ কেউ বলেছেন যে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রচার আর্দৌ ছিল বলে 
জান। ষায় না--ন্ুতরাং তাতে প্রক্ষেপ পড়বে বলে ভাবা চলে না। কিন্তু আমরা 
এই মত সমর্থম করতে পারি না। কারণ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের চারটি পুথি 
এ পর্বস্ত পাওয়। গিয়েছে, বিপ্রদাসের বাসভৃমির নিকটবর্তী দতপুকুর, জাগুলিয়া, 
ছোট জাগুলিয়া প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা এই পুথিগুলি নকল করেছিল এবং এই 
অঞ্চল থেকেই সব ক'টি পুথি সংগৃহীত হয়েছে। এর থেকে বোবা যায় ষে, 
বাংলার অন্ত কোন অঞ্চলে বিপ্রধাসের ।মনসামজলের প্রচার না হলেও, তার 


৮ মধ!যুগের বাংল! সাহিত্যের তধ্য ও কাগক্রম 


নিজের দেশে তার যথেষ্টই প্রচার হয়েছিল। পুক্রযান্গুত্রমে এ অঞ্চলের লোকেরা “ 
বিপ্রদাসের মনসামঞ্গল গান করেছে এবং তাতে রাশি রাশি প্রক্ষিগ্ত উপাদান 
ঢুকিয়েছে। 

বিপ্রদ্ধাম কাব্যের প্রথম পাঙ্গায় যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন_-তার থেকে 
জান! যায় যে, তার পিতার নাম ছিল মৃকুন্দ ; কবি সামবেদী ব্রা্ষণ__কৌথুম শাখা । 
তার বাত্স্তড গোজ, পঞ্চ প্রবর--পদবী “পিপলায়” বা পিপিলাই। কবিরা চার 
ভাই। কবির গ্রামের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুথির সাক্ষ্যে মিল নেই; কোন কোন 
পুথিতে গ্রামের নাম পাওয়া যায় 'বাদুড্যা', আবার কোন কোন পুথিতে 'নাদুড্যা' । 
বায়ামতের কাছে 'বাছুড়িয়া” নামে একটি বিখ্যাত ও বধিষু গ্রাম আছে, আবার এই 
অঞ্চলে 'নাছুড়িয়া' নামে একটি ছোট গ্রামও আছে। এই ছু”টি গ্রামেরই কোন একটিতে 
কবির নিবাস ছিল। 


॥ তিন ॥ 
শঙ্করকিন্কর মিশ্র 


ষোড়শ শতাবীর আগে বাংলা সাছিত্যে ষে ক'জন কবি আবিভূতি হয়েছিলেন, 
তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা-যায়। এই কারণে_ পঞ্চদশ শতাব্ধীর কোন অজ্ঞাত 
বঙ্গীয় কবিকে ঘর্দি কোন গবেষক হঠাৎ আবিষ্কার করেন, তাহলে তাকে অভিনন্দন 
না জানিয়ে পার! যায় না। এই অভিনন্দন লাভের অধিকারী হয়েছেন ভঃ পঞ্চানন 
মগ্ুল মহোদয়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পু'থি-পরিচয়' তৃতীয় খণ্ডে ( পৃঃ ৪৮-৭৫ 
এবং ভূমিকা, পৃঃ ৬-১০ দ্রঃ) তিনি এমন একজন আনকো£ নতুন কবির সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, ধিনি পঞ্চদশ শতাখীর শেষ দশকে গোরীমঙ্গল' 
ন।মে একটি গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন । 

এই কবি “গোরীমঙ্গল” কাব্যের বেশির ভাগ স্থানেই 'কবিচন্দ্র ও “কবিচন্দ্র মিঅ' 
নাষে ভনিতা দিয়েছেন । ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, “গৌরীমঙ্গজের ভনিতায় 'শ্ীকবি 
শঙ্কর” 'কবিচন্ত্র মিশ্র", “কবিচঙ্” "শঙ্করকিছবর' এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে । পঞ্চাননবাধুর 
মতে “ শিক্করকিস্কর' নাষ নহে, উপাধি,” কিন্তু তা" হলে ভনিতায় “শশ্রীকবি শঙ্কর" কখনই 
লেখা হত না । অতএব এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ নেই যে, আলোচ্য কবির 
নাম 'শঙ্করকিস্কর মিশ্র' এবং উপাধি 'কবিচন্জ' | 

“গোরীমঙ্গলে' কবির সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ আত্মকাহিনী পাঁওয়! যায়। এর থেকে 
জানা ঘায় থে, কবি গোড়েশ্বর হোসেন শাহের ( ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সমসাময়িক | 
তার নিবাস ছিল সধগ্রাম ও ত্রিবেণীর কাছে--গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত বালাণড 
গ্রামে (পঞ্াননবাবু “হরপ্রসাদ রচনাবলী", প্রথম সস্তার, পৃঃ ২১৫ থেকে বালাগ্ার 
প্রাচীন এতিহৃ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য উদ্ধত করেছেন )। বালাগার গুণিসমাজের 
মছ্ুরোধে শঙ্করকিস্বর মিশ্র 'গোবীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। 'পুঁথি-পরিচয়'। তৃতীয় 
ধণ্ড (পৃঃ ৪৯) থেকে আমরা আত্মকাহিনী'টি সম্পূর্ণ উদ্ধত করছি (তৎসম শবের 
বানানগুলি শুদ্ধ করে দিয়েছি ), ্‌ 


পৃথিবীর নার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম। 
নৃপতি হুষেন মাহ! কলিষুগে রাঁম। 
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজ! প্রতাপে তপন। 
জার ভয়ে কম্পিত মকল নৃপগণ। 


১ মধ্যযুগের বাংলা সাছিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম মহাপুণ্যস্থান। 
ত্রিবেণীর তীরে সপ্তখধির বিশ্রাম ॥ 
তথা সপ্ত মুনি তপ কৈল সুথে। 
তে কারণে সপ্তগ্রাম বলে লোকমুখে ॥ 
সেই সপ্ুগ্রাম মধ্যে বালাগু! নামে পুরী । 
পুবে জার যমুন! পশ্চিমে সুরেশরী ॥ 
উত্তরেত চক্রতীর্থ নাম পুণ্যস্বান । 
দেব চক্রপাঁণি তথা নিত্য অধিষ্ঠান ॥ 
দক্ষিণে পবিত্র জল নাম বিদ্যাধরী | 
জার জল পরসিলে সকল পাপে তরি ॥ 
অনেক পণ্ডিত [ত] থা অনেক মহাজন। 
কুলে শীলে তপের নিধান দ্বিজগণ ॥ 
সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত নৃপতি পুজিত। 
ক্ষেত্রি বৈচ্য বৈসে অতি স্থচারী বৈশ্থা ॥ 
শৃদ্রগণ বৈসে দ্বিজসেবাএ তৎপর । 
নৃপতিগণ হিতকারী স্ুবুদ্ধিসাগর ॥ 
তথা গুণিজন সভে করিয় সমাজ । 
কবিচন্দ্র মিশ্র আনিএল বলিলে কাজ ॥ 
গন্ধ মাল্য দিয়া তবে করিল দম্মান। 
সভে মিলিআ। বলিলেন পাচালি বিধান ॥ 
পাঁচালি প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল। 
তোমার মহিম। ঘেন ভ্রমে মহীতল ॥ 
ভকতি করিয়া যেন সর্বলোকে পূজে । 
পুরাণবচন যেন সর্বলোকে বুঝে | 
এরপর কবি “গৌরীষ্গ ল-এর রচনাকাল জানিয়েছেন! সেটি পুথিব্ বানানে এই, 
নব সনি যুর ইন্জ! সক পরিমিত। 
কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্তীর চরিত | 
বানান শুদ্ধ করলে, 
নব শশী সুর ইন্দ্র শক পন্িমিত । 
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডীর চরিত ॥ 


পঙ্করকিক্কবর মিশর ১১ 


এর থেকে জান! বাচ্ছে ষে ১৪১৯ ( নবম», শশী-১, সুরইঞ্রঁ- ১৪ ) * শকাবে 
অর্থাৎ ১৪৯৭-৯৮ গ্রীস্টান্দে 'গৌীমঙ্গল' রচিত হয়। তৎকালীন রাজা হিসাবে হোসেন 
শাহের নাম উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই কালনির্ণয় সঠিক। 

রচনাকাল-বাচক শ্লোকে কবি তার কাব্যকে বলেছেন “চণ্ীর চরিত” | আর 
একটি ভনি'তাতেও কবি বলেছেন, 


চণ্তীর চরিত্র কিছু কবিচন্জ ভনে। 
ভকতি রহুক হুরগৌরীর চরণে | 
(পুথি-পরিচয়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮) 


এর থেকে বোঝা যায় যে, এই কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'গৌরীমঙ্গল' হলেও এটি 
আসলে চণ্তীমজল কাব্য। প্রত্যেক চণ্তীমঙগল্রে সুচনাতেই হুরগোরীর কাহিনী থাকে, 
এতেও তা'ই আছে । তবে এই কাব্যের পুখির প্রথম ২১ পৃষ্ঠার পরে আর পাওয়া 
হায় নি। সুতরাং এর স্চনার অংশটুকু ভিন্ন আর কিছু আমবা পাই নি। বুন্দাবনদ্দাসের 
“চৈতন্তভাগবত” থেকে জানা যায় ঘষে, চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থাকতেই এদেশে 
“মঙ্গলতত্তীর গীত” অর্থাৎ চণ্তীমঙগল গাওয়া হত। চৈতন্থদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের আগের 
বছরে ত্তার দলের সঙ্কীর্তন স্তনে জগাই-মাধাই “মঙ্রলচণ্তীর গীত” গাওয়া হচ্ছে 
ভেবেছিল । কিন্ত এই সময়কার কোন চণ্ডীমঙ্গলের নিদর্শন এতদিন আমর] পাই নি। 
গোৌরীমজল+-এর আবিষ্কার এই অভাব কতকটা! পুরণ করল। এটি সে যুগের একমাত্র 
চগ্ডীমঙগল না হলেও অন্যতম চণ্ডীমঙ্গল যে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

'প্যাবলী'-তে রূপ গোস্বামী জনৈক কবিচজ্দ্ের লেখ৷ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক সম্কলন 
করেছেন। এই কবিচন্ত্র 'গৌরীমঙ্গল'-রচয়িতা কবিচন্দ্রের সঙ্গ অভিন্ন হতে পারেন। 

এখন, কবিচন্ত্র শঙ্করকিহ্ধর মিশ্র এবং তার কাব্য সন্বদ্ধে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 
মহোদয়ের কয়েকটি অভিমতের বিচার করব। তার প্রত্যেকটি মত পৃথকভাবে 
উল্লেখ করে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দিলাম। 

(১) বরেন্দ্র রিপার্চ সোপাইটিতে ”"সন ১১৯৬ মদ” তারিখযুক্ত কবিচন্ ম্িশ্রের 


ভঃ গঞ্ধানন মণ্ডল “নৰ »*৯, শশী »* ১ হুর _৪, ইন্দ্র ৮১” ধরে ১৪১৯ শকাব্দ পেয়েছেন। কিন্তু “সর” 
শব্দের আত্বিক অর্থ ৪ হতে পারে না, 'স্থুর” আদ আক্কিক শব্ই নয় । “ইন্ত্র” এবং তার সমস্ত সমার্থবাচক 
শব্জের সর্বজনবিদিত আদ্িক অর্থ ১৪। সুতরাং “সুরইন্্র” একটি অথণ্ড আম্বিক শব; কবি ছন্দের অনুরোধে 
“ইজ” বা "কুরে না লিখে “হুরইন্ত্র” লিখেছেন । 


১২. মধ্যঘুগের বাংলা সাহিভোর তথ্য ও কালক্রম 


*গৌরীমঙ্গল' কাব্যের একটি সম্পূর্ণ পুথি আছে। জনৈক পরমেশ্বর দাসের আদেশে 
এই কাব্য রচিত হুয় বলে এঁ পুধিতে লেখ! আছে, 


একদিন সভাষধ্যে বসি মহাশয়ে | 
কবিচন্ত্র মিশ্র আনি বলিল বিনয়ে ॥ 
পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্তীর চরিত। 


এই পুধিতে প্রায় সব ভনিত'তেই পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লিখিত হুয়েছে। 
ডঃ পঞ্চানন মগুলের মতে এই পুথিটি শঙ্বরকিস্কর মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল'-এরই আর একটি 
পুথি। 

আমাদের বক্তব্য ৮ ছুই কাব্যেরই নাম 'গৌরীমঙ্গল' এবং কবির নাম “কবিচন্জ 
মিশ্র' হওয়া সত্বেও এ ছু'টি পৃথক দুই কবির লেখা দুটি আলাদ1 কাব্য । তাৰ প্রমাণ, 
শঙ্করকিন্কর মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল, রচিত হয়েছিল বালাগার গুণিসমাজের অস্থরোধে 
এবং এই কাব্যের কোথাও পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অপর 
'গোরীমঙ্গল'টি পরমেশ্বর দাসের আদেশে রচিত, এর প্রতি তনিতাতেই তাঁর নাম মেলে । 
আদলে পরমেশ্বর দামের আদেশে ধিনি «গৌরীমত্রল” লিখেছিলেন, তিনি দ্বিতীয় 
কবিচন্দ্র মিশ্র; শহ্করকিহ্কর মিশ্রের “গৌরীমঙ্গল” তার পড়া ছিল, তাই তিনি শঙ্কর- 
কিন্করের মতই-'কবিচন্্র মিশ্র উপাধি নিয়েছিলেন এবং কতকট! তার রচনাভঙ্গীর 
অন্থকরণ করে (“কবিচন্দ্র মিশ্র আনি"”, “পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্তীর চরিত" প্রভৃতি 
ভাষ। ব্যবহারের মধ্যে অনুবরণের প্রমাণ মেলে) কাব্য রচনার উপলক্ষ বর্ণন 
করেছেন। এর কাব্যের পুথিতে “মঘি”, সনের তারিখ থেকে মনে হয়, এ'র বাড়ি 
ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে । কিন্তু শক্করকিন্কর মিশ্র পশ্চিম বঙেপ পে।ক। 

(২) পঞ্চাননবাবু মনে করেন, উপরে উল্লিখিত কবিচন্দ্র মিশরের আদেশদাতা 
পরমেশ্বর দাস বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা! ও পরাগল খানের সভাকবি কবীন্্ু 
পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে অভিন্ন । 

আমাদের বক্তব্য £__দুই “পরমেশ্বর দান” ঘে পৃথক লোক, তাতে সন্দেহের অবকাশ 
অল্প। কারণ পরমেশ্বর দাস ষে সভায় বসে কবিচন্ত্র মিশ্রকে 'গৌরীমঙ্গল' রচন। 
করতে বলেছিলেন, ত1 ষদি পরাগল খান ব! ছুটি খানের সভা হত, তা' হলে তারাই 
হতেন কবিচন্জ্র মিশ্রের আদল পৃষ্ঠপোষক, সে ক্ষেত্রে কবিচজ্জ কাব্যের মধ্যে নিশ্চয়ই 
তাদের নাষ উল্লেখ করতেন? কিন্ত তা তিনি করেন নি। এর থেকে বোবা যার, 
এ সভা পরমেশ্বর দামেরই সভা। তিনিই কবিচন্দ্র মিশরের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি কোন 


শঙ্বরকিন্র মিশ্র ১৩ 


অভিজাত ভূহ্বামী বা রাজপুক্রষ; তিনি যদি মহাতারত-রচয়িতা পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে 
অভিন্ন হতেন, তাহলে তাঁর স্থপরিচিত “কবীন্” উপাধিটির উল্লেখ নিশ্চয়ই কবিচন্্র 
মিশ্রের কাব্যে থাকত। 

(৩) পঞ্চাননবাবুর “স্থির ধারণা+-_শঙ্করকিস্কর মিশ্র ওরফে কবিচন্ত্র মিশ্র কবিকস্কণ 
মুকুদ্দরাম চক্রবর্তীর অগ্রজ কবিচন্ত্র মিশ্রের সঙ্গে অভিন্ন । 

আমাদের বক্তব্য £_-ত| কখনই সম্ভব নয়, কারণ শঙ্করকিষ্কর মিশ্রের সময়ের সঙ্গে 
মুকুন্দরামের সময়ের ১০ বছরের ব্যবধান। শঙ্করকিঙ্কর মিশ্র ১৪৯৭-৯৮ শ্রীস্টাঙ্ধে 
গোৌঁরীমঙ্গল লিখেছিলেন ; আর মুকুন্দরাম বাংলায় মাঁনসিংহের শাসনকালে (১৫৯৬- 
১৬০৬ গ্রীষ্টাব্ ) জীবিত ছিলেন। 


॥ চার ॥ | 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, প্রীকর নন্দী ও “সঞ্জয় 


বাংলা ভাষায় লেখা মহাভারতের মধ্যে পরাগলী মহাভারত ও ছুটি-খানী 
মহাভারতই প্রাচীনতম। পরাগলী মহাভারত রচিত হয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের 
(১৪৯৩-১৫১৯ শ্রী: ) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের লম্বর (সামরিক শাপনকর্তা ) পরাগল 
খানের আজ্ঞায়। এই মহাভারতে লেখকের ভনিত! পাওয়। যায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
দাস" “কবীন্দ্র পরমেশ্বর" এবং “কবীন্দ্' নামে । এতে আঠারোটি পর্বই পাওয়া ঘায়। 
এর রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত। এতে লেখক ব্যাদ-রচিত মূল মহাতারতকে 
অন্ুনরণ করলেও বাংলা দেশের নিজন্ব মহাঁভারত-এঁতিহের প্রভাবও এর মধ্যে 
দেখা যাঁয়। এর অঙ্থমেধপর্বে জৈমিনি-সংহিতার প্রভাব খুব বেশি। জৈমিনি সংহিভার 
মধ্যে যুধিিরের অশ্বমেধের কাহিনীই কেবলমাত্র বণিত হয়েছে; এই অশ্বমেধ-কাহিনী 
ব্যাদ-রচিত মহাভারতে বর্ণিত অশ্বমেধ-কাহিনীর তুলনায় বেশী চিত্তাকর্কক বলে বাংলা 
মহাভারতের রচয়িতার। এর দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। ছুটি-খানী মহাভারতে 
কেবলমাত্র অশ্বম়েধপর্বই আছে এবং তা 'জৈ মনি-নংহিতা” অবলম্বনে বিস্তারিত আকারে 
রচিত; ছুটি খানী মহাভারত রচিত হয়েছিল পরাগল খানের পুত্র লম্কর ছুটি খানের 
আজ্ঞায়। * এর মধ্যে বিশেষভাবে 'ভ্রীকর নন্দী”র ভনিতা! পাওয়া যায় । 

অধিকাংশ গবেঘকেরই ধারণ ববীন্ত্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী পৃথক লোঁক। 
কিন্তু বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ২০২৪ ও ২*২৫ নং পুখির সাক্ষ্য 
বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন ( সা. পা. প., ১৩৩৪, পৃঃ ১৬১-২১২ দ্রঃ) ষে 
এ'রা অভিন্ন ব্ক্তি | বসন্তবাবুর প্রবন্ধ থেকে তিনটি ভনিত! উদ্ধত করছি £__ 

(১) লক্কর ছুটিখান কল্পম যার দান মেদিনি মহিমা সমসর | 

তাহান আদেস মাথে যুধি্ভীর নরনাথে কবিজ্রে জে রচিল পয়ার ॥ 


(২) একলক্ষ নব তিন শ্লোক হইল সার। কবিজ্ত্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥ 


পুত্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর ॥ 
তাহান আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়!। শীকরনন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়। ॥ 


* “ছুটিখানী মহাতারভ'কে বাংলা মহাভারত না বলে বাংল! “গসিনি-নংহিতা' বল্লেই বোধহয় বথার্থ 
বল! হয় 


ফবীন্জ্র পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দী ও সগ্যয় ১৫ 


(৩) লম্কর জে পরাগল প্রণমিল বঙতর নাম কিস্তি বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
শ্বীকর ঘষে নন্দি কবি তাহার বচন ধরি রূচিলেক পাঞ্চালি প্রকার । 
কুদ্ধ পাও সংগ্রাম যুদ্ধ ছিল অনুপাম ত্রোন হইল জম অবতার ॥ 
আমরা সকলেই জানি পরা'গল খানের আজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটি খানের 
আজ্ঞায় জ্ীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেছিলেন । কিন্তু উদ্ধত ভনিতাগুলি থেকে 
পাওয়া ঘাচ্ছে পরাগল খানের আজ্ঞায় হীকর দন্দী এবং ছুটি খানের আজ্ঞা কবীন্্র 
পরমেশ্বর মহাভারত রচন1! করেছেন। দ্বিতীয় ভনিতাটিতে একই জায়গায় কৃবীন্দ্র 
পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর নাম পাওয়া ষাচ্ছে। এর থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 
কৰীন্্র পরমেশ্বর ও জ্ীকর নন্দী একই লোক । 


ব্সস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগে ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. এই ছুই কবিকে অভিন্ন 
বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন । ১৪।৯1৫৮ তারিখের এক চিঠিতে তিনি আমাকে 
লিখেছিলেন, “বোধ হয় ১৯২২।২৩ সালে ঢাকার প্রতিভা, পত্রিকায় আমি দেখাইস্সা- 
ছিলাম বে শ্রীকর নাম, নন্দী কৌলিক পদবী এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধি ।” 


ড: শহীছুল্লাহ্‌ র 'প্রতিভা'় প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। 
তবে বসস্তকূমার চট্টোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে ষে সমপ্ত যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন, 
বেগুলি ঘে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বসম্তবাবু ঘে দু'টি 
পুথির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাদের সব কটি পর্বেই 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ও ঞীকর 
নন্দী'র ভণিতা যুগপৎ পায় যাপ্প বলে তিনি জানিয়েছেন। 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে (১৯৫৮ ) আমি বসন্তবাবুর প্রমাণ গুলিকে 
চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী এক ব্যক্তি ছিলেন বলেই 
পিদ্ধান্ত করেছিলাম (এ খ্রস্থ, পৃঃ ১২৫-১২৮)। কিন্তু সে সময় কতকগুলি 
বিষয় আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল । তাই বর্তমানে এ সম্বন্ধে পূনবিচান করার 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । 


কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা! কর1 বিশেষ দরকার । 


প্রথমত, মানত ছুটি পুথির সাক্ষ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর অভিননতা 
গ্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে কিনা? প্রাচীনকালে গায়েনদের দৌরাস্য্যে প্রায়ই 
এক কবির কাব্যে অন্ত কবির ভনিতা প্রবেশ করত এবং গায়েনরা খুশিমত ভনিতা 
পালটে দিত, তার স্ভুরি ভূরি নিদর্শন আমরা পাই। হ্তরাং ছু*টি (বা এই জাতীয় 
আরও দ্ব'ঞএকটি ) পুৃথিতে কবীঞ্জ পরমেশ্বর ও ল্লীকর নন্দীর ভনিতা! একাকার হয়ে 


১৬ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


গিয়েছে বলেই ছু;'জনকে এক ব্যক্কি বলা যায় না। অধিকাংশ পরাগলী যহাভারতের 
পুধিতে কেবলমাত্র “কবীন্দ্রুর ও ছুটি-খানী মহাভারতের পুথিতে কেবলমাত্র একর 
নন্দীর ভন্তাই পাওয়া যায়। স্বতরাং ছুই কবিকে পৃথক বলে গ্রহণ করাই 


যুক্তিসঙ্গত। ূ 

দ্বিতীয়ত, "শ্রীকর নন্দী*কে কবির নাঁম এবং 'কবীন্ত্র পরমেশ্বর'কে উপাধি বলে গ্রহণ 
করাতেও মুশকিল আছে । “কবীন্দ্' কোন কবির উপাধি হতে পারে। কিন্তু 'কবীন্দ্ 
পরমেশ্বর' উপাধি হয় কী করে? আর, এই কবির শুধু 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর” ময়, “ববীন্জ্র 
পরমেশ্বর দাস” নামও কয়েক জায়গায় পাওয়] যায়। প্রকৃতপক্ষে পরাগলী মহা- 
ভারত যিনি লিখেছিলেন, তার উপাধি “কবীন্দ্র'ই ছিল, 'কবীজ্র পরমেশ্বর” নয় । তার 
প্রমাণ_-এই মহাভারতের বেশির ভাগ জায়গায়ই কবি “কবীন্ত্র' নামে * ভনিতা 
দিয়েছেন; পরমেশ্বর'-এর উল্লেখ কচিৎ পাওয়। ষায়, পরমেশ্বর দাস'-এর উল্লেখ পাওয়া 
যায় আরও কম। প্রাচীনকালে কবিরা কোন উপাধি পেলে ভনিতায় সাধারণত নেই 
উপাধিরই উল্লেখ করতেন, নিজের নাম উল্লেখ করতেন না। মালাঁধর বস্থ তার এ্ীকষণ- 
বিজয়' কাব্যে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পাওয়। “গুণরাজ খান' উপাধিই প্রায় সর্বত্র 
ভনিতায় উল্লেখ করেছেন, মাত্র ছু'এক জায়গায় 'মালাধর বন্ধ" নামে ভনিত! দিয়েছেন । 
“কবীন্দ্র' যদি আলোচ্য কবির উপাধি হয়, তাহলে 'পরমেশ্বর' নিশ্চয়ই তার নাম এবং 
দাস” পদবী । 

তৃতীয়ত, 'কবীন্তর পরমেশ্বর” যদি শ্রীকর নন্দীরই উপাধি হু'ত, তাহলে সেই উপাধি 
পাওয়ার পরেও তিনি ছুটি-খানী মহাভারতে বারবার শ্্রীকর নন্দী' নামে ভনিত1 দিতেন 
না। গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ তিনি যেভাবে বর্ণন। করেছেন, তা”ও লক্ষণীয়। 


অশ্বমেধ কথ গুনি প্রসন্ন হৃদয় । 
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥ 


"পরবর্তী কালের লোকদের কাছে “আলোচা কবি “কবীন্তর” নামেই পরিচিত ছিলেন । সপ্তদশ 
শতাববীর প্রথম দিকে সৈয়দ হুলতান ভার 'নবীবংশ' কাবো লিখেছেন, 
লঙ্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিয়ে ধরি । 
কবীন্ত্র ভারত কখা কহিলা বিচারি ॥ 
হিন্দু মুদলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে । 


কবীল্ছ্র পরমেশ্বর, শরীকর নন্দী ও 'সগয়' ১৭ 


দ্নেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার। 

সঞ্চারৌক কীত্তি মোর জগৎ সংসার ॥ 

তাহার আদেশ-মাল্য মস্তকে ধনিয়] ৷ 

শীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥ 
(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মুকিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪ ) 


এখানে কবির “ীকর নন্দী, নামই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু পরাগলী 
মহাতারতের রচয়িতা গ্রস্থরচনার উপলক্ষ বর্ণন! করার সময় 'কবীন্দ্র' বলেই মিজের 
পরিচয় দিয়েছেন ( দেওয় খুব স্বাভাবিক, কারণ শুধু সে যুগের বাংলা দেশে নয়, এ 
যুগের ইংলগ্ডেও দেখা যায় ষে কেউ উপাধি পেলে তার উপাধিটাই নামের স্থলাভিবিক্ত 
হয় )-- 


লস্কর পরাগল শুনস্ত কাহিনী । 

যেন মতে পাগুবে হারাইল রাজধানী ॥ 
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর । 
কেন-মতে ধর্শ রইল বনের ভিতর ॥ 
বৎসরেক আছিলম্ত অজ্ঞাত বসতি । 
কেন-মতে তারা সবে পাইল বস্থমতী ॥ 
এহি সব কথা কহ সংক্ষিপ্ত করিয়া। 
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়! * 
তাহার আদেশ-মাল্য মন্তকে করিয়। | 
কবীন্দ্র কহিল কথা পাচালী রচিয়! | 


এর থেকেও বোঝ যায়__-পরাগলী মহাভারত ও ছুটি-খাঁনী মহাভারতের রচয়িতার! 
পৃথক লোক । 

চতুর্থত, ছুটি-খানী মহাভারতের নিয়োদ্ধ'ত প্লোক ছু”টির সাক্ষ্য আলোচ্য প্রসঙ্গ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, , 


“ কোন কোন গবেষক কবীন্ রচিত মহাভারতের আয়তনের সঙ্গে এই উক্তির অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। 
কিন্ত এ কথার তাৎপর্য এই নয় যে পরাগল খান কবীন্দ্রকে একদিনে গড়ার উপযোগী কয়ে'বাংল। মহাভারত 
রচনা করতে বলেছিলেন । আসলে পরাগল থান কবীন্তরকে বলেছিলেন, “এমন মহাভারত রচনা কর, যা 


ভেঙে ( সংক্ষিপ্ত আকারে ) পাঁচালি করে এক দিনেই গোটা মহাভারত শোনা সভৰ হয় ॥” 
২ 


১৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


শ্রীচরণ বন্দিয়া অস্থমেধ সমপিয়া | 
শেষ কহি কবীন্দ্র কত সব বিরচিয়া ॥ 
অশ্বমেধ শেষ আছিল ষে কথন (পাঠ-_কখন) । 
কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ ॥% 

(মুদ্রিত গ্রস্থ,পৃঃ ১৩৯ ) 


পাঠে গোলমাল থাকার দরুন গ্লোক দু'টির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু এটুকু 


পরিক্ষারভাবে বোঝা যাচ্ছে ষে, ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা “কবীন্দ্র'র্রচিত গাথার 
উল্লেখ করেছেন। 


অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, পরাগলী মহাভারতের রচক্লিতা “কবীন্দ 
পরমেশ্বর দাস এবং ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা 'ভ্রীকর নন্দী' ভিন্ন লোক। 

এখন এই ছুই মহাভারতের রচনাকাল নির্ধারণের চেষ্টা করব । পরাগলী 
মহাভারতের উপক্রম থেকে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ, তাঁর সেনাপতি 
পরাগল খানকে “লস্কর” সোমরিক শাসনকর্তা 1) নিযুক্ত করে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। 
পরাগন খান চট্টগ্রামে অনেক দিন বাস করবার পরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত 
রচন। করতে অন্ররোধ করেন। সমস্ত মিলে ৭৮ বছরের কম লময় লাগতে পারে ন।। 
হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্থতরাং ১৫০” খুস্টাব্ 
পরাগলী মহাভারতের রচনাকাঁলের উধ্বতন সীমা । হোসেন শাহের রাজত্বের 
অবসান হয় ১৫১৯ খ্রীস্টাব্ধে; তার অল্প আগে ছুটি-খানী মহাভারত রচিত হয়েছিল (পরে 


পপ শি শ্প্পি শপীপাাশি শি 


* এই কট ছত্র যে শ্রীকর নন্দীর নিজের লেখা, তা এর ভাষার প্রাচীনত্ব থেকে বোঝা যায়। 
“কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ”__ এই রচনাটির ভাষা যোড়শ শতকের দক্ষিণ-পূর্ব বের ভাষার 
বৈশিষ্ট্য বহন করছে। ব্রিপুরাপ় 'রাঁজমালা'র স্থিতীয় খণ্ডের ( যোড়শ শতকে লেখা) শিল্বোদ্ধত অংশে 
অনুরূপ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়, | 


দ্বাদশ বাঙ্গল দিল মল্লিকের সাতে। 
বহুল কটক দিল নিজে ছিল জতে ॥ 
ৰ্হ তর তরি ৰর গোমতি কারণ। 
(বাংলার ইতিহাসের ছু'শো বছগ্, ২য় সং পৃঃ ৩১৬ ) 


আরবী ভাষায় “লম্কর” শবের অর্থ দৈন্ত :ছলেও যোড়শ শতাব্দীর বাংলা ভাষা শব্দটি "সামরিক 
শাসনকর্তা' অর্থে বাবহাত হত--তার . প্রমাণ কবীন্্র ও প্রীকর বন্দীর *মহাভারত, বৃদ্দাবনদাসের “চৈতন্য 
ভাগৰত' ও ভ্রিপুরার 'রাজমালা” (২য় খণ্ড ) থেকে মেলে। 


কবীন্ধ পরমেখর, শ্ীকর নন্দী ও “সন্য়? ১৯ 


আলোচনা জষ্টব্য )। পরাগলী মহাভারত তার কয়েক বছর আগেই রচিত 
হয়েছিল। স্থতরাঁ ১৫** থেকে ১৫১৫ খীস্টাবের মধ্যে পরাগলী যহাভারত 
রচিত হয়েছিল বলে সি্ধান্ত করতে পারি । ৃ 
এখন ছুটি-খানী মহাভারত বা শ্কর নন্দীর মহাভারতের রচনাকাজ সম্বন্ধে 

আলোচনা কর! যাঁক। 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার হুলতানদের মধ্যে এই নিয়ম চালু হয়েছিল 
ষে স্থলভানের পুত্র যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবার সময় থেকে রাঁজকীয্ ষর্ধাদা লাভ করে 
পিতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন এবং এ সময় থেকেই পিতার ষত তারও নাঁষে 
ুন্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে। সুলতানের মৃত্যুর পর যাতে তার পুত্রদদের 
মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ না ঘটে সেই জন্যই সম্ভবত এই ব্যবস্থা হয়েছিল । এই 
নিয়ম অনুসারে হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ দিকে তার পুত্র নসর শাহ, যুবরাজপদে 
অভিষিক্ত হয়ে মুগ্র। প্রভৃতি প্রকাশ করতে থাকেন। অন্তত ৯১৮ হিজরা বা ১৫১২- 
১৩ প্রীস্টান্ধ থেকে হোসেন শাহ্‌ ও নপরৎ শাহ্‌ যৌথভাবে রাজত্ব করতে থাকেন, কারণ 
৯১৮ হিজর! থেকেই নদরৎ শাহের যৌবরাজ্য অবস্থাব্র মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। শ্্রীকর 
নন্দীর মহাভারত এই যৌথ রাজদ্বের সময় রচিত হয়েছিল, কারণ এই মহাভারতের 
কচনায় লেখা আছে, 

নসরৎ শাহ তাত অতি ষহারাজ|। 

রামবৎ নিত্য পালে নব প্রজা ॥ 

নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি ! 

পঞ্চ (পাঠ-_পঞ্ষষ ) গৌড়েভ যার পরম যে খ্যাতি 4 


"বসস্তকুমার চটোপাধ্যাপ়্ ঢাক! বিশ্ববিদ্ভালয়ের ২*২৫ নং পুখিতে উদ্ধত ছত্রুলির এই পরিবতিত 


পাঠ গেয়েছিলেন, 
নসরৎ সাহ নাম অতি মহারাজা । 
পুত্রম রক্ষা করে সকল পরজ 11 
বৃপতি হুসন সাহা! তনয় নুমতি। 
সামদানধগুভেদে পালে বতমতী । 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে--কোন্‌ পাঠ ঠিক ? এই পাঠ--না,”নলরৎ শাহ তাত” ইত্যাদি পাঠ ? আপাতদৃষ্টিতে যনে হয় 
“নসরৎ শাহ তাত”ইত্যা্ি পাঠই ঠিক, কারণ এঁ পাঠ বন্ধ পুথিতে মেলে । “নসরৎ শাহ& নাম" ইত্যাছি 
,পাঠ একটি মাত্র পুথিতে মেলে | কিন্তু আসলে ছু"টি পাঠই ঠিক হতে পারে । আমাদের মনে হয়, হোসেন 
শাহের রাজদ্বকালেই শ্রীকর নন্দী তার গ্রন্থ রচনা করেন, তখন “নসরৎ শাহ্‌ তাত” ইত্যাদি লিখে 
তিনি হোলেন শাহের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন ॥ হোসেন শাহের মৃত্যুর পর নসরৎ শাহ, রাজ হলে তিনি 
প্রশস্তির ভাষার পরিব্তন করে নসরৎ শাহের প্রশন্তিতে দাড় করান। ঠিক এই ভাবেই, জগন্নাথ পণ্ডিত 
তার লেখা দ্বারাশুকোর প্রশস্তিমূলক কাব্য 'অগদাভরণস"এর ভাষাকে দারার মৃত্যুর পরে পরিবত্তিত 
করে কোচবিহারের মহারাজ। প্রাশনারায়ণের প্রশান্ততে দাড় করিয়েছিলেন । 


২০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এর থেকে বোঝা যায় যে, এই মহাভারত রচনার সময় হোসেন শাহ্‌ই জীবিত এবং 
বাংলার সিংহাসনে অধিষ্তিত ছিলেন। কিন্ত নসরৎ শাহও সে সময়ে "শাহ" বলে 
অভিহিত হয়েছেন, অর্থাৎ তখন তিনি রাজকীয় মর্যাদ1। লাভ করেছেন। স্থতরাং 
শ্রীকর নন্দীর মহাভারত ১৪১২ থেকে ১৫১৯ শ্রীস্টাব্ের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে 
মোটামুটিভাবে দিদ্ধান্ত কর! যায়। 
পরাগলী মহাভারতের চেয়ে পুরোনো কোন বাংলা মহাভারতের অস্িত্থের 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। দীনেশচন্ত্র সেন মনে করেছিলেন এর আগে হোসেন শাহের . 
পুজজ নসরৎ শাহের আদেশে একজন অজ্ঞাতনামা কবি একটি বাংল। মহাভারত 
লিখেছিলেন। কারণ তিনি ককবীন্দ্রের মহাভারতের একটি পুথিতে এই উক্তি 
পেয়েছিলেন, 
শ্ীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত'খান। 
রচাইল পাঞ্ালী যে গুণের নিদান ॥ 
কিন্ত যতদূর মনে হয়, উদ্ধৃত উক্তি শ্রীকর নন্দীর মহাভারত সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য । 
( কবীন্দ্রের মহাভারতে এটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে )। শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছুটি খানের 
প্রকৃত নাম ছিল নসরৎ খান (বা সা. ই. ১২, পৃঃ ২২৭ ভ্রঃ)। সুতরাং উদ্ধৃত উক্তি 
থেকে কবীন্দ্রের পূববর্তী মহাভারত-রচয়িতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 
পূর্ববঞ্গে “সপ্যয়'-ভণিতাযুক্ত একটি বাংল! মহাভারত পাওয়া যায়। ৬/দীনেশচন্দ্ 
দেন এই “সপ্যয়'কে কবীন্দ্রেরও পূর্বব্তণ কবি এবং, বাংল! মহাভারতের আদি রচয়িত! 
মনে করেছিলেন। তার একফাত্র যুক্তি এই, “ষে স্থলেই সপ্তয়ের ভণিত।, পেই স্থলেই 
লোক বুঝাইতে সপ্তয় ভারত অন্বাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে ।.....* 
“অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জল ॥ 
প্রভৃতি কথ! পাঠ করিলে মনে হয় মহাভারতরূপ মহাভাগ্ার বহুকাল পর্যাস্ত 
সংস্কতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অন্থবাদ ছার! তাহ সাধারপ্যে 
প্রচারিত করেন” (বভাষ! ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ১৪২ )। 
এই যুক্তির ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ “লোক বুঝাইতে? অন্থবাদ করার দোহাই 
বহু অর্বাচীন কবিও দিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্ীর শেষ পাদে সনাতন ঘোষান তার 
“ভাঁষা-ভাগবতে' লিখেছেন, 
ব্যাসের বচনে বোধ নহে পভাকারে । 
এ হেতু করিতে চাই ভাষা অনুসারে ॥ 
স্থতরাং দীনেশখাবুর যুক্তি থেকে সঞ্চয়ের প্রাচীনতা গ্রমাণ হয় না। দীনেশবাবু 
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সঞ্জকে কবীন্দ্র$ পরমেশ্বরেরও আগে স্থাপন করেছেন। কিন্তু কবীন্জ পরমেশ্বরের 
মহাভারত পড়লে স্পষ্ট ৰোঝা যায় যে তার আগে কোন বাংল! মহাভারত লেখা হয় নি। 
পরাগল খান সংস্কৃত মহাভারত শুনে পরিপূর্ণ রস উপলব্ধি করতে না পেরে কবীন্ত্রকে 
বাংজ। ভাষায় মহাভারত রচনা করতে আদেশ দেন * (বা. সা. ই., ১২, পৃঃ ২২৬ ভ্ত্রঃ )। 
এই সময়ের আগে যদি সহয়ের মহাভারত রচিত হয়ে থাকত, তা'হলে পরাগল বাংলা 
মহাভারতের অভাব বোধ করতেন না। সঙ্য়ের মহাভারত পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই স্থৃপ্রচারিত 
দেখা যায়, স্থৃতরাং কবীন্দ্রের মহাভারতের আগেই ত৷। রচিত হয়ে থাকলে ভা নিশ্চয়ই 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচার লাভ করত, তাহলে পরাগল খান সঞ্জয়ের মহাভারতই পড়তেন, 
কবীন্দ্রকে দিয়ে বাংল! মহাভারত লেখাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। 
সঞ্জয়ের মহাভারত আসলে কবীন্দ্রের মহাভারতেরই সংক্ষিপ্ত ও ঈষৎ পরিবতিত 
সংস্করণ। 'সপ্তয়' কোন কবির নামও নয় । হুরিনারায়ণদেব নামে জনৈক ভরঘ্বাজবংশীয় 
ব্রাহ্মণ মহাভারতের অন্যতম চরিত্র “সঞ্জয়'-এর নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে 
এই পাঁচালী গান করতেন। একথ! জানা যায় বিভিন্ন পুথির নিয়োদ্কৃত 
উক্তিগুলি থেকে, 
হবিনারায়ণ দেব দ্িনহিন মতি। অপ্রয়াভিমানে কৈল। অপূর্ব ভারতী ॥ 
(বঙ্গীয় প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭২) 
রচমা বিসেসত নানা রসম়এ | হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞঙ্জএ ॥ (4) 
ভত়দ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম । সঞ্জএ ভারতকথা কথিলেক মর | 
(লা. প. প., ১৩৩৫, পৃঃ ১৪১) 
ভরদ্ধাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে। সঞএ ভারতকথ। কহে কুতুহুলে ॥ 
( এ, পৃঃ ১৪২) 
দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাঙ্মণকুমার । জগ্জয় রচিষ্না কৈল পাচালি প্রচার ॥ 
(এ, পৃঃ ১৪২) 
“সঞ্জয়” বা হরিনারায়ণর্দেবকে সপ্তদশ শতাবীর আগেকার লোক ভাবার কোন 
কারণ নেই। প্সগ্রয়ের মহাভারতে"র ১৭১৪ শ্রিষ্টাবকষের আগেকার কোন পুথি, 
পাওয়া বায় নি। 


২২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কাঁলক্রম 


পরিশিষ্ট 


ডর সুকুমার সেন তার “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংস্করণে 
( পূরবীর্ব, পৃঃ ২৫৪-২৫৬ ) এমন ছু*টি মত ব্যক্ত করেছেন, ষ1 খণ্ডন করা প্রয়োজন বলে 
আমি মনে করি । 

(১) ডক্টর সেন লিখেছেন, “সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে চাটিগায়ের কবি মোহাম্মদ 
খান তাহার “মত্তল হোসেন” কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাহার উধ্ব তন 
পুরুষের মধ্যে এই তিন পুরুষেরও নাম আছে» র্রাস্তি খান, তৎপুত্র মিনা খান, তৎপুন্ধ 
গাভুর খান। বাশ্তি খানকে বলা হইয়াছে চাটিগ্রামের অধিপতি, মিনা খানের 'কীতি 
গৌরদেশ ভরি” আর গাতুর খান ত্রিপুরা-বিজেতা। এখানে গাভুর খান নিশ্চয়ই 
পরাগলের প্রিয়পুত্র যাহাকে পরমেশ্বর ও শ্রীকর 'ছুটি (অর্থাৎ ছোট ) খান” বলিয়াছেন। 
তাহা হইলে পরাঁগলই মিনা খান।” এই উক্তি ঠিকৃ নয়। আমার “বাংলার ইতিহাসের 
ছু'শে! বছবু' বইয়ে (২য় সংস্করণ. পৃঃ ৪২৫-৪২৮ ) এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন। করে 
দেখিয়েছি যে পরাগল খান ও মিনা খান আলাদা লোক-_তার! রাস্তি খানের দু'জন 
পুত্র ; দ্বিতীয়ত, মোহাম্মর্দ খান মিন! খান সম্পর্কে নয়, গাতুর খান সম্পর্কেই বলেছেন, 
“যাঁর কীতি গৌড়দেশ ভরি” | তৃতীয়ত, মোহাম্মদ খান গাতুর খানকে “ত্রিপুরা 
বিজেতা” বলেন নি, বলেছেন গার খানের পুত্র হামজা খানকে । 

(২) তারপর, ভঃ স্থকুমার সেন লিখেছেন, “পরাগল (-_ তাহার পুত্র নহে-_-) 
শ্রীকর নন্দীকে দিয়া [ অশ্বমেধপর্ব ] লিখাইয়াছিলেন।” এরপর তিনি পাদটীক৷ দিয়ে 
লিখেছেন, আগে আমিও মনে করিক্াছিলাম ষে পরাগলের পুত্র 'ছুটি খান এর আদেশে 
অশ্বমেধপর্ব রচিত হইয়াছিল । কিন্তু আর্দেশদ্াত। বলিয়া কোথাও ছুটিখানের উল্লেখ 
নাই।” 

এই মত খুবই বিন্ময়কর। কারণ শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের ষে কোন পুথির বনু 
জায়গায় আদেশদাতা৷ হিসাবে ছুটি খানের উল্লেখ পাওয়া ষায়। দৃষ্টাস্তত্বূপ আমর! 
ছু'টি পুথি থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করছি. 

(ক) খান পরাগল হৃত দানে কল্পতকু। 
পিতার ছুল্লভ বড় গুরুভক্তি চারু ॥ 
চিরজীবী হউক নৃপতি ছুটি খান। 
বলি কর্ণ দধীচি সমান যার দান 
তাহার আদেশ পাঁঞ1 পয়ার রচিল। 
জয়মুনি ( জৈমিনি ) পুরাণ গ্রন্থ যেরূপ দেখিল ॥ 
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শ্রীকর নন্দী কহে বিচারিঞ1 পোথ|। 
পরম রহন্ত ভারতের পুণ্যকথ। ॥ 
( এসিয়াটিক সোসাইটির ৩৭১* নং পুথি থেকে উদ্ধত) 
(খ) খান পরাগল স্থভ রূপে গুণে অদৃতূত 
মেদিনী মণ্ডল সমসর। 
বন্ধকুলবিকাশক অবিমল কমলক 
পুন্জ লভে যেন শশধর ॥ 
লম্কর ছুটি খান কর্ণসম যার দান 
বলবস্ত ভীমসেন সম। 
তাহার আর্দেশ লি শ্ীকর নন্দী যে কৰি 
পোথাখণ্ড কৈল অন্ুপাম ৷ 
( এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্ণমেপ্ট সংগ্রহের ৪১২৪ নং পুথি থেকে উদ্ধত ) 
ক্তরাং ডক্টর স্থকুমার সেনের পূর্বোল্লিখিত মতের কোন ভিত্তিই নেই। 


॥ পাঁচ ॥ 
ব্জবুলি সাহিত্যের আদি কবি 


ব্রজবুলি ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব কীভাবে হতয়ছিল এবং মৈখিল কবি “বিদ্তাপতি'র 
সঙ্গে তার সম্পর্ক কতখানি, তা অনিশ্চিত। তবে এটা ঠিক, পঞ্চদশ-যোড়শ শভাবীর 
সন্ধিক্ষণ থোকই পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনার 
দৃষ্টান্ত পাঁওয়! যাচ্ছে । এই লময়ে আপামের শঙ্করদেব ব্রজবুলি ভাষায় বু পদ লিখে- 
ছিলেন এবং উড়িস্যার রায় রাগানন্দ ব্রজবুলিতে বিখ্যাত 'পহিলহি রাঁগ নয়ন্ভঙ্গ ভেল' 
পর্দটি রচনা! করেছিলেন। এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার ছৃ'জন কবিকে ব্রজবুলি 
ভাষায় পদ রচনা! করতে দেখি। 
পশ্চিমবঙ্গের কবির নাম যশরাজ ( যশোরাজ ) খান। রামগোপাল দাম তার 
'রসকল্পব্গী'র ঘাদশ কোরকে লিখেছেন, 


যশরাজ খান দামোদর মহাকবি । 
কবিরগুন আদি সবে রাজসেবী ॥ 
রামগোপাল দাস আরও লিখেছেন ষে যশরাজ খাঁন জাতিতে বৈচ্ক এবং 
বৈচ্যখণ্ড অর্থাৎ শ্রথণ্ড গ্রামের রাঘব ঘেনের বংশধর | ( কলকাতা! বিশ্ববিস্তালম্ন প্রকাশিত 
'রসকল্নবল্লী', পৃঃ ১৬৭ দ্রষ্টব্য । ) 
রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাগ্বর দাসের লেখ! 'রসমঞ্জরী”তে ষশরাজ খানের একটি 
পদ উদ্ধৃত হয়েছে; পদটির প্রারস্ত-ছত্র__“এক পয়োধর চন্গন-লেপিত আরে 
সহজই গোর”। এর ভনিতা৷ এই, 
' শ্রীযৃত হমন জ্গতভূষণ 
সোই ইহ রস জান। 
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর 
ভনে বশরাজ খান। 


এর থেকে জান! যায় যে, ষণরাজ খান ষে রাজার “সেবী” ছিলেন, তিনি হোসেন 
শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ ত্রীঃ)। 

এই সময়ে রচিত ত্রিপুরার যে কবির ব্রঞবুলিতে নেখ! পদ পাওয়! গিয়াছে, তার 
নাম জানা যায় নি, উপাধি “রাজপগ্ডিত” $ তিনি ছিলেন ছোলেন শাহের সমনাম রিক 


ব্রজবুলি সাহিত্যের আদি কৰি ২৫ 


ও শক্র রাজা ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের আশ্রিত। “রাঁজপণ্ডিত”সএর পদের ভনিভীংশ 
নীচে উদ্ধত করছি, 
বৈরিস্থ কে এক দেঁষ মরসিঅ 
রাজপণ্ডিত ভান। 
বারি কমলা কমল রসিয়া 
ধন্যমাণিক জান ॥ 
(বা. সা. ই. ১।পৃ$ ৪র্থ সং, পৃঃ ১০৭ থেকে উদ্ধত ) 
পদটি কিন্তু ত্রিপুরায় পাওয়া যায় নি, পাওয়া! গিয়েছে নেপালে, মিথিলার কবি 
বিষ্াপতির এক পদসংগ্রহের মধ্যে । সেখানে এ পদ কী করে গেল, তার উত্তর 
কেউই খুজে পাননি। সম্প্রতি ত্রিপুরার “রাজমালা"র ধন্তমাণিক্য-খণ্ডে এর উত্তর 
পেক্েছি ; সেখানে লেখ! আছে যে ধন্তমাণিক্য ত্রিহুত অর্থাৎ মিথিল! থেকে ত্রিপুরায় 
নাচ-গানের লোক আনিয়েছিলেন, | 
ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি । 
রাজ্যেতে শিখায় গীত-নৃত্য নৃপমণি ॥ 
ভ্রিছতের গায়কর! নিশ্চয়ই বিগ্যাপতি প্রভৃতি মৈথিল কবিদের লেখা গান গাইত। 
সেইসব গানের অস্থকরণে ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত উপরে উল্লিখিত পদটি রচন। করেছিলেন 
ধরজে অন্তায় হবে না। জিতের গাম্নকরা তার এই গানটিও কঠস্থ করে এবং দেশে 
ফিরে সেখানে চালু করে-_এইভাবে পদটি এ দেশে যায় । 


॥ ছয় ॥ 
স্রীচৈতন্যাদেব 

বাংলার “সাংস্কৃতিক 'ইভিহাসে ভীটৈতন্যদেবের স্থান অনন্য । শ্রীচৈতন্ধদেবের 
আবির্তাবের ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতির অন্ধকার প্রাঙ্ষণ দিবালোকে দীপু হয়ে উঠেছিল বললে 
অত্যুকতি হয় না। অবশ্ট শ্লীচৈতন্যর্দেবের আবির্ভাব আকশ্মিক ঘটনা নয়। সারা 
ভারতেই এঁ সময়ে ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেভভে এক নতুন জাগরণের পর্ব এসেছিল। 
উত্তর ভারতের বল্পভাচার্য ও কবীর, রাজপুতানার মীরাবাই, পঞ্জাবের নানক এবং 
আসামের শঙ্করদেব ঠৈতন্তদেবের সঙ্গে এক সময়েই আবির্ভূত হন। বাংল। দেশেও 
সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সময় বিরাট বিরাট প্রতিভার অভ্যুপ্দয় হয়েছিল। 
ন্যায়শান্ত্ের শ্রেষ্ঠ মনীষী রঘুনাথ শিরোমণি, স্ৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষী রখুনন্দন 
চৈতন্যদেবের সমসাময়িক | স্থতরাঁং বাংলায় ও সর্বভারতে এ সময় এক বিরাট জাগৃঁতি 
বা রেনেশীসের যুগ এসেছিল; চৈতন্যদেৰ সেই যুগেরই অন্যতম দান। 

ধর্ম, সংস্কতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ষে সব বিষয় চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ দান বলে 
গণা করা হয়, সেগুলির ভিত্তি আগে থেকেই স্থাপিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। 
চৈতন্তদেবের ধর্মসম্প্রদায় মধবা চার্ষের সম্প্রদীয়ের অস্ততূক্ত । যে কীর্ভনকে ব্যাপক ভাবে 
প্রচলিত করে তিনি বাঙালীর ধর্জরাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বিপ্লব আনেন, তাও তার 
আগে থাকতেই ছিল; চৈতন্তভাগবতে লেখা আছে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে নবহীপে দোল- 
লীল1 উপলক্ষে হরিসঙ্কীর্তন হচ্ছিল। যে শ্রীরাধার মহিমাকে তিনি উচ্চে তুলে ধরেন, 
তার প্রাধান্যও জয়দেবের সময় থেকেই বাংল! দেশে স্বপ্রতিষ্িত হয়েছিল। এমন কি 
প্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল থে বৈষ্কব পদাবলী, তারও ভাব ও বিষয়বস্তর 
সঙ্তে পূর্বযুগের প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতার ভাব ও বিষয়বন্থর বেশ মিল আছে। সুতরাং 
শ্রীচৈতন্তদেব যে আগুন জালিয়ে দিলেন, তার ইন্ধন আগে থাকতেই সঞ্চিত হয়েছিল, 
কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব না এলে তা প্রচণ্ড শিখায় জলত না। 

বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে চৈতন্যদ্দেব যে আশ্চর্য যুগান্তর এনেছেন, তা৷ বর্ণনা করা 
যায় না। তাঁর আগে রচিত বাংলা সাহিত্যের ক'টি নিদর্শনেরই বা সন্ধান মেলে! 
তারও মধ্যে আবার কয়েকটির মূল রূপ পাওয়া যায় না এবং বাকীগুলি খুব উচ্চাঙগের 
সৃষ্টি নয়। কিন্তু. চৈতন্ত-পরবর্তাকালে শুধু বৈষব সাহিত্য নয়, অন্তান্য সাহিভ্যও 
কি বৈচিত্র্য, কি প্রাচুর্য, কি বৈশিষ্ট্য সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধির উত্তঙ্গ শিখরে 
পৌঁছেছিল। এর কারণ আমরা ঘা মনে করি; তা হচ্ছে এই | মুসলমানদের বাংল! দেশ 


শ্রীচৈতন্তদেৰ ২৭ 


জয় করার ফলে ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম সংস্কৃতির আঘাতে বাঙালীর সংস্কৃতি টলমল 
করছিল। প্রাচীন সংস্কৃতি তখন ধুলিসাৎ হয়ে গেছেঃ অথচ নবধুগের নতুন পরিবেশের 
উপযোগী সংস্কৃতি তখনও গড়ে ওঠে নি। তাই জরয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্বীতে এবং 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর হাত দিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য স্থপ্টি সম্ভব 
হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাঙালী-সংস্কৃতি যখন প্রথম আত্মস্থ 
হতে সুরু করল, তখন আমরা কৃত্তিবাস, চণ্তীরদাস, মালাধর বস প্রড়ৃতিকে পেলাম । 
কিন্তু চৈতন্তদেব ও স্মার্ত রঘুনন্দনের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুসংস্কৃতির শ্বস্থ হওয়া সম্পূর্ণ 
হল। ন্মার্ত রঘুনন্দন বিধিনিষেধের স্থদৃঢ় ছুর্গ রচনা করে এবং চৈতন্যদেব উদার 
বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে ছুই দিকু থেকে হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ করলেন। তার ফলে 
বাঙালীর হাতে এর পর থেকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যস্থ্টিও সম্ভব হল। চৈতন্যদেব যে 
ভাববন্থা বইয়ে দিলেন, তার প্রত্যক্ষ দান বৈষ্ণব পদাবলী । 

একথা সত্য যে চৈতন্যদেবের প্রভাবে যেমন বাংল] সাহিত্যে যুগাস্তর এসেছিল, 
তেমনি বল্লভাচার্য, কবীর, মীরাঁবাই, নানক ও শস্করদেব প্রভৃতি ধর্মাচার্যদের প্রভাব এ 
সময়ে তাদের ভাষার সাহিত্যে যুগাস্তর এনেছিল। কিন্তু এর! নিজেরা সাহিত্যন্রষ্ট 
ছিলেন, চৈতন্যদ্দেব তা ছিলেন না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে চৈতন্ত্দেবের 
'আশ্চর্ষ কৃতিত্ব আমাদের কাছে পরিস্ফুট হুয়ে ওঠে । আলো যেমন নিজে অদৃ্ঠ হয়েও 
জগতের সমস্ত পদার্থকে দৃষ্টমান্‌ করে তোলে, তেমনি চৈতন্যদেব নিজে সাহিত্য 
না করেও বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্ত্টি করে গিয়েছেন । তাঁর নাম বাদ দিয়ে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কল্পনাই কেউ করতে পারেন না। এই কারণে এই গ্রন্থে 
চৈতন্তদেব সন্বন্ধেও আলোচন! করার প্রয়োজন বোধ করছি। 


চৈতগ্য-জীবনীর কালক্রম 


[নীচে চৈতন্ত-জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির যতদুর সম্ভব সঠিক সময় 
পারম্পর্য অনুসারে উল্লেখ করা হুল। এই কালাঙুক্রমিক ঘটনাস্থ্চীর শেষে প্রমাণপঞজী 
দেওয়া হয়েছে। কোন ঘটনার আগে ষে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সময়ের প্রাণ 
দেখতে হলে প্রমাণপঞ্জীতে সেই সংখ্যক আলোচনা দেখতে হবে । অর্থাৎ, চতন্তদেবের 
জন্মের সময়ের আলোচনার জন্ত প্রম্নাণপঞ্জীতে (১) সংখ্যক আলোচনা দেখতে হবে । ] 

(১) ১৪৮৬ গ্র্টাব, ১৮ই ফেব্রুয়ারী/১৪*৭ শকাব, ২৩শে ফালস্তন, দোলপুণিম! 
তিথি, শনিবার, সন্ধ্যা গ্রার় ৬টার যত সময়- জন্স । 


৮২৮ মধ্যযুগের বাংলা লাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


(২) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাষধ, »ই মার্চ/১৪০৭ শকাব, ১২ই চৈত্র--নামকরণ। 

(৩) ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব, ৮ই এপ্রিল/১৪১৬ শকাব্দ, অক্ষয়তৃতীয়! তিথি--উপনয়ন। 

(৪) (আঃ) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্-_-পিতৃবিয়োগ | 

(৫) ১৫০১-১৫০২ শ্রীষ্টা্--লন্ত্রীদেবীর সঙ্গে বিবাহ । 

(৬) € আঃ) ১৫০৫ থ্রীষ্টাব--অধ্যাপনা স্বরু। 

(৭) (আঃ: ) ১৫০৬ খ্রীষ্টা্ পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ ও লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু । 

(৮) (আঃ ) ১৫০৭ শ্রীষ্টা্-_বিষুপ্রিয়। দেবীর সঙ্গে বিবাহ। 

(৯) ১৫০৮ গ্রীষ্টাবৰ-_গয়। যাত্রা । 

(১) ১৫০৮ শ্রীষ্টাব্ব, ডিসেম্বরের শেষ/১৪৩* শকাব্, পৌষের শেষ-_গরা থেকে 
প্রত্যাবর্তন । 


(১১) ১৫০৯ গ্রীষ্টাবব, জান্ষুয়ারীর প্রথম/১৪৩* শকাব্দ, মাঘের প্রথম--সঙ্কীত্তন ও 
ভাবপ্রকাশ আরম | 

(১২) ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্ধ, এপ্রিল/১৪৩১ শকাব, বৈশাখ--অধ্যাপনা ত্যাগ । 

(১৩) ১৫০৭ খ্রীষ্টান, ডিসেম্বরের শেষ/১৪৩১ শকাব্দ, পৌষের শেষ__সন্কীতনাদির 
অবসান । ও 

(১৪) ১৫১০ গ্রীষ্টাব্, ২৫শে জান্ুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ২৭শে মাঘ, শেষ রাত্রি__ 
গহত্যাগ। 

(১৫) ১৫১৭ শ্রীষ্টাব্ব, ২৬শে জাহুয়ারী/১৪৩১ শকাব্দ, ২৯শে মাছ__সন্যাসগ্রহণ। 

(১৬) ১৫১৭ গ্রীষ্টাৰ, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জান্ুয়ারী/১৪৩১ শকাব, ১লা। 
২রা ও ৩রা ফান্তন-_নিত্যানন্দের সঙ্গে বাঢদেশে ভ্রমণ | 

(১৭) ১৫১৯ খ্রীষ্টা্, ৩*শে জানুয়ারী/১৪৩১ শকাব, ৪ঠ1 ফাল্তন__ফুলিয়ায় 
হরিদাসের গৃহে আগমন। ্‌ 

(১৮) ১৫১* খ্রীষ্টাব্ষ, ১ল1 ফেব্রুয়ারী/১৪৩১ শকাব্খ, ৬ই ফাল্তন__শাপ্তিপুরে 
অদ্বৈতের গৃহে আগমন । 

(১৯) ১৫১০ শ্রীষ্টাব্, ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী/১৪৩১ শকাব, »ই ফাল্তন-_শাস্তিপুর ত্যাগ 
ও নীলাচলের উদ্দেশে যাত! | 

(২*) ১৫১* শ্রীষ্টাবধ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী/১৪৩১ শকাব, ২৮শে ফাস্তন _লীল1চলে 
গোলধাজা ঘর্শন। 

(২১) ১৫১০ শ্রীষ্টাব্ধ, মার্/১৪৩২ শকাব্দ, চৈ্__বাছ্ছদেব সার্বভৌমের উদ্ধার । 


প্র চৈতন্যর্দেব ২৯ 


(২২) ১৫১০ খ্রীষ্টা্, এপ্রিলের প্রথম/১৪৩২ শকাব, বৈশাখের প্রথম--নীলাচল 
থেকে দক্ষিণভারত অভিমুখে যাত্রা । 

(২৩) ১৫১৭ খ্রীষ্টাবৰ, জুন/১৪ৎ২ শকাব, আযাঢ-শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীতি । 

(২৪) ১৫১০ শ্রীষ্টাব্খ, শরৎকাল- _শ্ীরজক্ষেত্র থেকে সেতুবদ্ধের দিকে যাত্রা । 

(২৫) ১৫১১ শ্রীষ্টাব, শরৎকাল-- গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের গৃহে আগমন । 

(২৬) ১৫১২ স্রীষ্াব্ব, মে/১৪৩৪ শকাব্দ জ্যোষ্ট-_ নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, জগন্নাথদেবের 
ন্নানযাত্র। দর্শন ও আবার নীলাচল ত্যাগ করে আলালনাথ এবং সেখান থেকে গোদাঁবরী- 
তীরের দিকে যাত্র। ৷ 

(২৭) ১৫১২ শ্রীষ্টাব্খ, হেমন্তকাল--রায় রামানন্দের সঙ্গে গোদাবরী-তীর থেকে 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন । 

(২৮) ১৫১৪ শ্রীষ্টাব্স, ২৮শে সেপ্টেম্বর/১৪৩৬ শকাব্খ, বিজয়াদশমী তিথি--নীলাচল 
খেকে বাংলা অভিমুখে যাত্রা! । 

(২৯) ১৫১৫ গ্রীষ্টাব্ব, জুন/১৪৩৭ শকাব, আযাট-_বাংলা থেকে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন । 

(৩০) ১৫১৫ শ্রীষ্টাব্ষ, শরৎকাল-_নীলাচল থেকে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন 
অভিমুখে যাত্রা 

(৩১) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারীর প্রথম/১৪৩৭ শকাব, মাছের মাসের প্রথম 
বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে আগমন। প্রয়াগে দশদিন বাস। 

(৩২) ১৫১৬ শ্রীষ্টাব্ষ, জান্ুয়ারীর মাঝামাঝি- প্রয়াগ থেকে কাণী আগমন । 

(৩৩) ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারীর শেষ/১৪৩৭ শকাব্দ, ফাল্তনের শেষ-+কাশী থেকে 

ধলার দিকে যাত্রা! নবদবীপে আগমন । 

(৩৪) ১৫১৬ গ্রীষ্টাব্ষ, ১৫ই মার্চ/১৪৩৭ শকাব্দ, চৈত্র মাসের শুরা ছ্বাদশী তিথি__ 
শাস্তিপুরে অছৈতের গৃহে ভোজন। 

(৩৫) ১৫১৬ থ্রীষ্টাব্, মে/১৪৩৮ শকাব, জো নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও 
জগন্গাথদেবের ন্বানযাত্রা দর্শন । অতঃপর আঠারো বছর নীলাচলে বাঁস। 


(৩৬) (আ:) ১৫১৬ খ্রীষ্টাত্--উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মহাপ্রভূর প্রথম 
সাক্ষাৎকার । 


(৩৭) ১৫২১ গ্রীষ্টাব-_মহাপগ্রভূর দিব্যোন্াদ অবস্থা আরম্ভ | 


(৩৮) (আঃ) ১৫৩১ শ্রীষ্টাব্ষ--বিজয়নগর-নিবাসী চেনাপ্না নামক ভক্তের কাছে ছু*টি 
গ্রাম দান স্বরূপে গ্রহণ। 


(৩৯) ১৫৩৩ গ্রীষ্টা্, ২৯শে জুন/১৪৫৫ শকাব, ৩১শে আধষাঢ়--তিরোধান। 


৩ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 
প্রমাণপঞ্জী 


(১)-বিভিন্ন গ্রাচীন ও প্রামাণ্য চরিতগ্রস্থগুলি চৈতন্যদ্দেবের জন্মতিথি সন্ধে 
একমত । তারই উপর নির্ভর করে জ্যোতিষ-গণনার সাহায্যে এই তারিখ স্থির করা 
হয়েছে । এসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই । ব্রজমোহন দাসের “চৈতন্য 
তত্বপ্রদীপে' তারিথটি স্পষ্টভাবেই দেওয়া আছে । এসম্বদ্ধে ৮ই মার্চ, ১৯৫৫ তারিখের 
'যুগাস্তর" পত্রিকা কপ প্রকাশিত অধ্যাপক দ'নেশচন্ত্র ভট্টাচার্যের 'শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকুগুলী" 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । (প্রবন্ধটি বর্তমানে অত্যন্ত ছুপ্প্রাপ্য বলে এর প্রয়োজনীয় অংশ গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে উদ্ধত করলাম। ) 

(২)__“বিশ্বস্তর নাম হইল বিংশতি দিবসে” জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল, নদীয়া খণ্ড, 
৮ম অধ্যায়, ৫ম প্লোক। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর পর বিংশতি দিবস ৯ই মার্চ। 


(৩)-__লোচন দ্বাসের *চৈতন্যমঙ্গলে' লেখা আছে, নয় বছর বয়সে মহাপ্রতুর উপনয়ন 
হয়েছিল_-“নবম বরিথ পুত্র যোগ্য স্থসময়” | চুড়ামণি দাস বলেন উপনয়নের তিথি 
“অক্ষয়তৃতীয়া তিথি ভ্রীবৈশাখ মাস” । এই ছুই উল্লেখের উপর নির্ভর করে এই তারিখ 
গণন! কর! হয়েছে । চৈতন্যদ্দেবের নবম জন্মতিথি ১৪০৭ শকাবের ফাল্তন পুণিমা। 
ক্তরাং তার জীবনের নবম বর্ষ ১৪১৫-১৬ শকাব্ষ। এ বছরের অক্ষয়তৃতীয়া তিথি 
১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্বের ৮ই এপ্রিল পড়েছিল (711191, 11501010) চ:01)60061165, ০]. ৬, 7. 
190 ভরষব্য )। 

(৪)-__-এই তারিখ আন্গমানিক। বিভিন্ন চরিতগ্রস্থ থেকে জান! ষাক্ব যে, 
চৈতন্যর্দেবের বাল্য বয়সে ও পঠদশায় চৈতন্যদেবের পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল । 

(৫)-_চৈতন্তভাগবতের আদিখণ্ডের সগুম অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে লক্ষমীদেবীর 
রিবাছের বর্ণনা আছে এবং এ অধ্যায়ের স্থুরূতে লেখ। আছে “ষোড়শ বৎসর প্রত প্রথম 
ঘৌবন” ৷ চৈতন্যদ্েবের জীবনের ষোড়শ বৎসর ১৫৯১ খ্রীষ্টাধের দোলপুণিমায় হুরু 
হয় এবং ১৫০২ খ্রীষ্টাবের দোলপুণিমায় শেষ হয়। সুতরাং ১৫*১-০২ গ্রীষ্টাবে 
চৈতন্তদ্দেবের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 

(৬-৭)--এই তারিখগুলি আহমানিক। 


(৮-১৩)--এই সব ঘটনার সময়-নির্দেশ প্রধানত কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্তচরিতাম্ব্ত 
মহাকাব্যে এবং অংশত অন্তান্ত প্রামাণিক স্তরে পাওয়া যাস্। এ সম্থন্ধে ডঃ বিমানবিহার' 
মজুমদার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন (শচৈতন্তচরিতের উপাদান+, ২য় সংস্করণ, 
পৃঃ ৬-১০ আরব্য )। 


শ্রীচৈতন্তদেব ৩১ 


(১৪-১৫)--চৈতন্যদেবের সঙ্ন্যাসগ্রহণের তারিখটি প্রামাণিকভাবে জান! যায় তার 
নহুপাঠী ও পার্ধদ মুরারি গুষ্টের লেখ। “শ্রীরুষ্ণচৈতন্তচক্পিতা স্বৃতম্ণ-এর তৃতীক় প্রক্রম, 
ছিতীয় সর্গ, দশম গ্লোক থেকে । গ্সোকটি এই, 


ততঃ শুভে সংক্রমণে রবে; ক্ষণে কুন্তং প্রয়াতি মকরান্মনীফী | 
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ॥ 
€ তারপরে মাঘ মাসের শেষ দিনে শুভ সংক্রান্তিতে সুর্যের সংক্রমণের সময়ে বিধানবিং 
মহাত্মা শ্রকেশব হরিকে সন্গ্যাসমন্ত্র দান করলেন । ) 
গ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত নয়, কারণ লোচনদাস এই গ্লোকের অনুবাদ করেছেন তার 
“চৈতন্যমঙ্গলে' । লোচনদাসের অস্থবাদ_ এই, 


মকর লেউটে কুস্ত আইসে যেই বেলে। 
সন্গ্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে! 


১৪৩১ শকাবন্দের মাঘ-সংক্রান্তি ছিল ২৯শে মাঘ তারিখে । এদিন ইংরেজী তারিখ 
২৬শে জাঙ্য়ারী, ১৫১০ গ্রীষ্টাব | 

বৃন্দাবনদানের 'চতন্তভাগবত” থেকে জান! ধায় যে, মহাপ্রভূ সন্গ্যাসগ্রহণের ঠিক 
আগের দিন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার 
আগের রাত্রিতে “দণ্ড চারি রাত্রি” বাকী থাকতে শয্যা থেকে উঠে গৃহত্যাগ 
করেছিলেন । সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ২৭শে মাঘ শেষ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন। 

সহাপ্রত্ু ষে ২৭শে মাঘ গৃহত্যাগ করেছিলেন তার প্রমাণ মুরারি গুণের গ্রন্থের 
তৃতীয় প্রক্রম, প্রথম সর্গ, অষ্টম গ্লোক থেকে পাওয়া যায়। এ গ্লোকে আছে থে 
গৃহত্যাগ থেকে সপ্তম দিবসে মহাপ্রভুর সহযাত্রী চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ব নবন্বীপে ফিবে 
এসে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এর পরে আলোচন! করে দেখাব 
ষে চন্দ্রশেখর 85 ফাত্ধন তারিখে নবহ্ীপে ফিরেছিলেন। ২৭শে মাঘ গৃহত্যাগের 
তারিখ ধরলে তার থেকে সপ্তম দিবস ৪ঠ1 ফাস্তনই হয়। 


এর আগে আমরা বলেছি, মহাপ্রভৃর সন্ন্যাসগ্রহণের দিন অর্থাৎ ২৯শে মাঘ 
ইংরেজী তারিখ ছিল ২৬শে জাহয়ারী। হুতরাং ২৭শে মাঘ ২৪শে জানুয়ারী হয়। 
কিন্ত ২৭শে মাঘ রাত্রি বারোটার পর থেকে ২৫শে জানুয়ারী সুর হয়েছিল ( ইংরেজী 
তারিখ রাত্রি বারোটার পর থেকে এবং বাংল! তারিখ হুর্যোদয়ের সময় থেকে স্থক্ু 
হয়)। অতএব ২৭শে মাথের শেষ রাত্রি ২৫শে জাহুয়ারীতেই পড়বে । | 


৩২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্র্গ 


(১৬-১৯)- সঙ্গযাসগ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তা রাজি কাটোয়ায় কাটিয়ে ( চৈ. ভা.. 
৩১৩৭৯) মহাপ্রভু কয়েকদিন ভাঁবাবেশে বিভোর হয়ে রাচে ভ্রমণ করেন । এই 
ভ্রমণের কাল বৃন্দাবন দাসের মতে “দিন তিন চারি" (৩১৩৭৫), সুরারি গুপু 
(৩৩১৮), কবিকর্ণপুর (মহাকাব্য, ১১৬১), লোচন দাস (অতুলরুঞ্ক গোস্বামী 
সম্পাদিত "চৈতন্য মঙ্গল+, ২য় সং, পৃঃ ১৪৪ ) ও কৃষদাস কবিরাজের ( ২1৩1৩ ) মতে তিন 
দিন। অধিকাংশের মত তিন দিন, বুন্দাবনদাসের উক্তিও তার বিরোধী নয়। 
স্থতরাং ১লা ২রা ও ৩রা ফাল্গন মহাপ্রভু রাঢদেশে ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে । 
অতঃপর মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে (নি:সন্দেহে ফুলিয়ার অপর পারে ) এক গ্রামে পৌছে 
নিত্যানন্দের সঙ্গে সে গ্রামে রাত্রি যাপন করেন। তার পরদিন অর্থাৎ ৪ঠ1 ফাস্তন 
সকানে তিনি ফুলিয়ায় হরিদাসের কাছে যান।* কিন্তু নিত্যানন্দকে তিনি বলেন হে 
তিনি অবিলম্বেই শাস্তিপুরে অছৈতের গৃহে যাবেন, নিত্যানন্দ যেন ভক্তদের শাস্তিপুরে 
নিয়ে আসেন। নিত্যানন্দ তক্ষণি নবন্বীপের দিকে যাত্রা কবেন এবং কতক হেটে, 
কতক সাঁতার দিয়ে নবন্ীপে পৌছোন । *চৈতন্তভাগবত+ অন্ত্যখণ্ডের প্রথম অধ্যায় 
থেকে এই সব কথা জানা যায়। মুরারি গুধের গ্রন্থে ( তৃতীয় প্রক্রম, তৃতীয় সর্গ ) 
লেখা আছে ( আলোচ্য বিষয়ে মুরারি গুপ্ের অধিকাংশ উক্তির সমর্থন লোচন দাসের 
“চৈতন্তমঙ্গলে” পাওয়া যায় ) যে চৈতন্তদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিন দ্দিন কাট বার 
পর চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৪ঠা ফান্তুন তারিখেই চৈতন্যদেবের আর একজন সহযাত্রী--তাঁর 
মেসো চন্দ্রশেখর আচার্ধরত্ব--তার আদেশ পেয়ে নবন্বীপে ফিরে এসে ভক্তদের বললেন, 
“আপনার আগামী পরশু অছৈতের গৃহে মহাপ্রভুর দর্শন পাবেন ।” এই উক্ভি 
থেকে জানা যাচ্ছে যে-_চৈতন্যদেব ৬ই ফাস্তন তারিখে ফুলিয়! থেকে শাস্ভিপুরে আসেন । 

এদিকে নিত্যানন্দ ৪ঠা ফান্তন তারিখে নবহীপে পৌছে 1 সেবাতি চৈতন্যদেবের 
বাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন শচী দেবীকে ও ভক্তদের নিয়ে শাস্তিপুরে পৌছোন । 
পরের দিন চৈতন্যর্দেব ফুলিয়া থেকে শাস্তিপুরে এসে পৌঁছোন ও সকলের সঙ্গে 
মিলিত হন। 

কবিকর্ণূর বলেন শচী দেবী শাস্তিপুরে এসে পৌছোনোর পরে মহাপ্রভু তিন দিন 


* এর থেকেই বোঝা যায় তার আগের খ্াত্রি চৈতন্থদেৰষ ফুলিয়ার আড়পায়ের কোন প্রাসে 
কাটিয়েছিলেন। 

1 বৃদ্ধাবনদাসের “চৈতন্যভাগবতে” লেখ। আছে যে নিত্যানন্দ নবন্বীপে; পৌঁছে দেখেন শচী দেবীর 
“দ্বাদশ উপাস”-_নর্থাৎ বারোটি উপবাস গিয়েছে । চৈভন্যদেবের গৃহতাগের দিন থেকে 5 ফান্তন অবধি 
গণনা করলে ছয় দিন হয়। সে যুগের বিধবার1 এক দিনে মাত্র দু'বার ভোজন করতেন । হতরাং “দ্বাদশ 
উপাস” মানে ছ" দিনের সম্পূর্ণ উপবাস এবং বৃন্দাবনদাস এক্ষেত্রে ঠিকই লিখেছেন। 


আচৈতন্যদেব ৩৩ 


শাস্তিপুরে ছিলেন ( চৈভন্চন্জ্রোদয় নাটক, ৬৫)। এ কথ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । 
কৃষ্দান কবিরাজ 'চৈতন্তচরিতামৃতে” € ২৩১৩৩) লিখেছেন যে মহাপ্রভু শাস্তিপুরে 
দশ দিন ছিলেন, এ কথায় একেবারে আস্থা স্থাপন করা যায় না । কারণ, ধনি সংসার 
ত্যাগ করে এসেছেন, তিনি আত্মীয়, বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে এতদিন বাস না করে 
তাড়াতাড়ি গন্তব্া স্থানের দিকে রওন! হবেন, এটাই স্বাভাবিক। স্থৃতরাং ৯ই ফাল্গুন 
তারিখে চৈতন্দেব শাস্তিপুর থেকে নীলাচলের দিকে রওন! হয়েছিলেন বলে জান! যাচ্ছে। 
(২০) এই বিষয়টির কথা লোচনদাস ও কষ্দাস কবিরাজ লিখেছেন । লোচনদাস 

লিখেছেন, 

জগন্নাথ দৌলেতে দেখিব মনে করি । 

সত্বরে চলিলা প্রতু বলি হরি হরি ॥ 


কষ্তদাস কবিরাজ লিখেছেন, “ফালস্তনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল” (টচৈতন্তচরিতাধত, 
২।৭/৩-৪ )। জ্যোতিষ-গণন। দ্বারা জানা যায় যে, ১৪৩১ শকাবেক দোলযাত্রা ফাস্তন 
মাসের শেষেই পড়েছিল__-২৮শে ফাল্গুন ( ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৫১* খ্রীঃ) তারিখে 
(7১11121, [00190 [:01)60021163, ৬০. ড, 2. 222 দ্রষ্টব্য )। স্তরাং এক্ষেত্রে থে 
কষ্দাস কবিরাজ ঠিকই লিখেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । চৈতন্যদেব »ই ফাল্গুন 
তারিখে শাস্তিপুর থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্টে রওন! হয়ে থাকলে ২৮শে ফাল্গুন 
তারিখের আগেই নীলাচলে পৌছোনো৷ তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। পে সময়ে 
সোজ পথে শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যেতে তেরে। চৌদ্দ দিনের মত সময় লাগত বলে 
মনে হয়। “চৈতন্যচরিতাম্বত' থেকে জানা যায় যে রঘুনাথ দাপ বারো দিনে সপ্তগ্রাম 
থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন, তাও আবার ঘুর পথে এবং তার মধ্যে প্রথম দিন ধর! 
পড়ার ভয়ে অন্যদিকে চলে সময় নষ্ট করেছিলেন । স্থৃতরাং রই ফাল্ঠন তারিখে শাস্তিপুত্ 
থেকে রওনা হয়ে মহাগ্রভূ ২২শে বা ২৩শে ফাস্ন নাগাদ নীলাঁচলে পৌছেছিলেন এবং 
'২৮শে ফাস্তন তারিখে দোলযাত্র! দর্শন করেছিলেন । 


চৈতন্যর্দেব তার জননীর অনুরোধে অন্য তীর্থস্থানে বাস না! করে নীলাচলে বাস 
করেন বলে চরিত্গ্রস্থগুলিতে উক্ত হয়েছে । আমাদের মনে হয়, তাছাড়া নীলাচল 
হিন্দু-রাজার অধিকারতুক্ত ছিল বলে চৈতন্তদেব ধর্মচর্চার নিরাপদ স্থান হিসাবে 
নীলাচলকে পছন্দ করেছিলেন । 

(২১-২২) প্রধানত কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্তচরিতাম্ৃত” থেকে এই ছুই ঘটনার 
সময় জানা মায়। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটকেও এই সময়নির্দেশের সমর্থন 


৩৪ ষধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


মেলে। ভঃ বিষানবিহ্ারী মজুমদারের লেখ! 'শ্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান", ২য় সং, পৃঃ 
১৪ ভরষ্টব্য। 

(২৩-২৭ ) এই ঘটনাগুলির কালক্রম কবিকর্ণপূরের “চতন্তচরিতামৃত মহ্থাকাব্য' 
অবলম্বনে গ্রস্তত করা হয়েছে । দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে মহাপ্রভুর কতদিন 
লেগেছিল, সে সম্বপ্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাঁজ বলেছেন, “দক্ষিণ যাঞ্া] আসিতে ছুই বৎসর 
লাগিল” (২১৬৮৩ )। কবিকর্ণপূর লিখেছেন. নীলাচল থেকে যাত্র। করে প্রতু 
চাতুর্মাস্তের আগেই শ্রীর্ক্ষেত্রে পৌছোন, সেখানে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চাতুর্নাস্ত যাপন 
করে শরৎকাল উপস্থিত হলে ( ১৩৬ ) সেতুবন্ধের দিকে রওনা হন। তারপর আবার 
“'জলদাগমান্তে”, অর্থাৎ বর্ধার অবসানে (স্পষ্টত এক বছর পরে) সেখান থেকে 
ফিরে গোদাবরী-তীরে রায় রাষানন্দের আলয়ে এসে উপস্থিত হন। সেখানে 
রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা! করে অনেক দিন কাটিক্ে (১৩৪৯) নীলাচলে যখন ফিরে 
আসেন, তখন জগন্নাথদেবের আানঘাত্রার সময় অর্থাৎ জ্োষ্ঠ যাস। এথানেও সর্বশ্রদ্ 
ছু'বছরের হিসাব পাওয়া! গেল। রুষ্দান কবিরাজের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। 
এরপর কবিকর্ণপূর বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে ফিরে শ্রীচৈতন্তদেব 
ন্লানধাত্রার সময় জগন্নাথ দর্শন করলেন, কিন্তু তারপর দিন তার দেখা! ন। পেয়ে দুঃখে 
“কৃতবাম্পমোক্ষ” হয়ে আলালনাথে চলে গেলেন, সেখান থেকে তিনি গোদাঁবরী-তীরে 
রায় বামানন্দের কাছে আবার গেলেন এবং তার সঙ্গে প্রিয়কথায় চাতৃর্ষাম্ত এবং আরও 
কয়েক মাস যাপন করলেন ( নিনায় মাসাংশ্তুরোহপরাংশ্চ )। তারপর হেমস্তকালে 
রা রামানন্দের সঙ্গে একসঙ্গে তিনি নীলাচলে ফিরে এলেন (১৩1৬১) 

কবিকর্ণপূরের কথা মানলে বলতে হয় মহাপ্রভূ ১৪৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে দৃক্ষিণ- 
ভারত থেকে নীলাচলে ফিরে সেখানে মাত্র স্লানষাজ্ঞার সময়টুকু থেকে আবার 
গোদাবরী-তীরে ফিরে যান এবং ১৪৩৪ শকের কাতিক-অগ্রহাক্সণ মাসে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু একথা কবিকর্ণপূর ভিন্ন অন্ত কোন চরিতকার বলেন নি, 
তাই এন সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার দরকার আছে। আসলে, রুষ্ণদাস কবিরাজের 
«“চৈতস্তচরিতামৃত'তেই এর সমর্থন আছে । নীলাচলে ষেবার প্রত প্রথম রথযাত্রা দর্শন 
করলেন, সেবার গৌড় থেকে ভক্তেরা গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হন। কৃষ্দাস তার 
বণনি। এইভাবে দিয়েছেন, 

প্রথম বংসরে অহৈতা্দি ভক্তগণ । প্রভৃরে দেখিতে কৈল নীলাব্িগ্ন ॥ 

রখযাজ। দেখি তাহ! রহিল! চারিমাস। প্রত সঙ্গে নৃত্য-শীত পরম উল্লান ॥ 

বিদায় সময়ে প্রভূ কছিল! লভারে | প্রত্যব আিবে সবে গুপ্ডিচ। দেখিবারে | 


জ্ীচৈতস্তদেব ৩৫ 


প্রভূ আজ্ঞায় তক্তগণ প্রত্য্দ আগিয়া। গুপ্ডিচা দেখিয়া ধান প্রতুরে মিলিয়! । 
বিংশতি বৎসর এঁছে করে গভাগতি। অন্ঠোন্তে ঠ্োহার লোহা বিন! 
নাহি স্থিতি ॥ 

এর থেকে জানা যাচ্ছে ষে প্রথমবার রথযাত্রার সময় চৈতন্তর্দেবকে দেখার পরে ভক্তেরা 
বিশ বছর প্রতুকে দেখবার জন্য নীলাচলে আসা-যাওয়া করেছিলেন! অর্থাৎ রথের 
সময় ভক্তদের সঙ্গে প্রথমবার নীলাচলে মিলনের পর চৈতন্তদেব আরও বিশ বছর 
জীবিত ছিলেন। 

এখন, ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকের রথধাত্রার সময় চৈতন্যর্দেব দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, 
এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। ১৪৩৪ শকেও তিনি রথযাত্রার সময় নীলাচলে ছিলেন 
না, একথা কবিকর্ণপূর বলেছেন। তা! ঘদ্দি হয়, তাহলে ১৪৩৫ শকে চৈতন্তদ্দেব 
সর্বপ্রথম নীলাচলে রথধাত্র। দর্শন করেন এবং ভক্তেরাও সকলে তাঁকে দেখবার জন্য 
এ বছরেই প্রথম আসেন। এর পরে চৈতন্তদেব ঠিক বিশ বছরই বেঁচে ছিলেন, কারণ 
১৪৫৫ শকে রথধাত্রার কয়েকদিন পরে তার তিরোধান হয় । কবিকর্ণপররের কথা যদি 
মিথা। হয়, তাহলে বলতে হবে ১৪৩৪ শকে চৈতন্যদেৰ প্রথম নীলাচলে রথযাত্রা দর্শন 
করেন, কিন্ত তাহলে কৃষ্তদানের “বিংশতি বংসর এছে করে গতাগতি” উক্তি মিথ্যা 
হয়ে যায়। এর থেকেই বোকা যাচ্ছে, বক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে ফিরে কয়েকদিন 
বাদেই প্রভু আবার গোদাবরী-তীরে রামানন্দের কাছে চলে ধান এবং ৫1৬ মাস সেখানে 
থাকেন, কবিকর্ণপূরের এই কথ! সত্য এবং করুষ্দাস কবিরাজ এ সম্বন্ধে নীরবতা 
অবলম্বন করলেও তার লময়নির্দেশ এই কথাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছে! কবি- 
কর্ণপূর তার মহাকাব্যের অস্তত তিন জায়গায় ( ২০1৪০, ১৮/৬১ ১৮।৬৩ ) বলেছেন যে, 
শ্রীচৈতন্তদ্দেব বিশ বছর ধরে নীলাচলের সমস্ত উৎসব দর্শন ও তাতে যোগদান করেছেন। 
এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৪৩৪ শকের হেমস্তকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে নীলাচজে 
প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বিশ বছরের কথাই তিনি বলেছেন। কারণ এই বিশ বছরের 
আগে মহাপ্রতু নীলাচলের মাত্র ছু'টি উতৎ্সব--১৪৩১ শকের দোলা! ও ১৪৩৪ 
শকের দ্বানযাআ্া দেখেছেন এবং এই বিশ বছরের মধ্যে মাত্র ছু'একটি উৎসবের সময় 
তিনি নীলাচলে থাকেন নি। 

এখানে একটা কথ! বল! দরকার । 'চৈতগ্তচপ্লিতাম্বতে'র “বিংশতি বত্সব এঁছে 
করে গতাগতি” উক্তি থেকে ডঃ বিমানবিহারী ষন্ধুমদার ও ডঃ রাধাগোবিন্থ নাথ ষনে 
করেছেন, ভক্তেরা বিশবার রথযাঁআ! উপলক্ষে নীলাচলে গিয়েছিলেন । কিন্ত এখানে 
বারের কোন কথা বল! হুগ্ননি, বিশ বছর ধরে যে এই বাওয়া-আমা চলেছিলঃ সেই কথাই 


৩৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


বল! হয়েছে । এই বিশ বছরের মধ্যে ষে ভক্তের! অন্তত দু'বার নীলাচলে যান নি, 
তা চরিতামুতের মধ্যলীলার ১৬শ অধ্যায়ের ২৪৫শ শ্লোক এবং অন্ত্যলীলার ২য় অধ্যায়ের 
৩৬-৪৪শ শ্লোক থেকে জান। যায়। 

(২৮) কৃষ্ত্াস কবিরাজ লিখেছেন যে দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পরে প্রভু 
বৃন্দাবন যেতে চাইলেন, কিন্তু ভক্তের নানা অছিল1 করে তাকে দু'বছর আটকে 
রাখলেন । অবশেষে সন্নযাসের পঞ্চম বৎসরের বিজয়াদশমীতে প্রভূ গৌড় হয়ে বুন্দাবনে 
যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নীলাচল থেকে রওনা হলেন (২১৬।৯৩ )। সেবারে অবশ্থ প্রত 
গোঁড় পরিভ্রমণ করেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। 

কবিকর্ণপুর তার মহাকাব্যের উনবিংশ সর্গে এ সম্বন্ধে এইটুকু লিখেছেন, 

দক্ষিণাদাগতে। ষাবস্তাবতত্র মহাপ্রতুঃ 

মথুরায়াৎ চলত্যেব রামানন্দোহজ্র বাধতে ॥ 

চাতুর্্ান্তান্তরে নাথং কহিচিদগমনোগ্যতং | 

উবাচ বছুছুঃখেন শ্রীরামানন্দরায়কঃ ॥ ( ৩-৪ গ্লোক ) 
এর থেকে জান! যায় দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পর কোন এক চাতুর্মাস্তের পরে 
মহাপ্রভু মথুরার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশ্য সেবার গৌড় অবাধ গিয়েই ভু 
ফিরে আসেন। দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার কত পরে এই যাত্রা, তা কবিকর্ণপুৰ 
বলেন নি, কিন্ত তিনি মহাপ্রভুর ছুই ভ্রমণের বর্ণনার মাঝখানে ছ+টি সর্গ জুড়ে,তার পুরীতে 
বিভিন্ন উৎসব দর্শনের বর্ণন। দিয়েছেন। সুতরাং দক্ষিণ ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন ও 
গৌড় অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে যে প্রতু দীর্ঘ একট! সময় পুরীর বিভিন্ন উত্সব দেখে 
কাটিয়েছেন, কবিকর্ণপূর পরোক্ষে তাই বলেছেন বলে আমর ধরে নিতে পারি। 
স্থতরাং কৃষ্দাসের উক্তির সঙ্গে তার উক্তির কোন বিরোধ হচ্ছে না। মহাপ্রভু 
বিজয়াদশমীর দিনে যাত্রা করেছিলেন, এই কথা কবিকর্ণপৃরও বলেছেন। কষ্দাস স্বরূপ 
দামোদরের কড়চা অবলম্বন করে মহাপ্রভুর মধ্য ও অভ্ত্যলীল! লিখেছেন ১ শ্বর্বপ 
দামোদর মধ্য ও অস্তযলীলার সময় প্রায় আগাগোড়। নীলাচলে ছিলেন। স্তরাং 
মহাপ্রভুর জীবনের এই অধ্যায়ের কালক্রম সম্বন্ধে কষ্দাসের উক্তি নির্ভরযোগ্য । অতএব 
সন্্যাসের পঞ্চম বর্ষের অর্থাৎ ১৪৩৬ শকের বিজয়াদশমীর দিনে প্রত নীলাচল থেকে 
. গৌড়ের দিকে যাজা! করেছিলেন বলে স্থির কর! যায় । 

(২৯) নীলাচল থেকে প্রভু প্রথমে কুলিয়া গ্রামে আসেন, সেখানে কয়েকদিন 
থেকে প্রভূ সেখান থেকে রামকেলি গ্রামে ঘান, কিন্ত তারপর 'আর তার যাওয়! হয়নি। 
রামকেলি গ্রাম থেকে প্রভূ শাস্তিপুরে আসেন, সেখান থেকে কুমারহুট, পানিহাটি, 


শ্রীচেতন্তদেব ৩৭ 


বরাহনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরে যান। ইতিমধ্যে আবার বর্ষ! এসে 
গিয়েছিল। কারণ ভক্তের! প্রভূকে বললেন, 

এই থে আইলা প্রভু বর্ষ চারিমীস। 

এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ ( চৈ. চ,) 
ক্ুতরাং মহাপ্রভূর গৌঁড় পরিভ্রমণ ৮।৯ মাসের মত সময় লেগেছিল এবং ১৪৩৭ শকের 
জৈয্ঠ বা আষাঢ় মাসে তিনি পুরীতে ফিরেছিলেন বলে জান যাচ্ছে । 

(৩০-৩২) এই ঘটনাগুলির কালক্রম “ঠচৈতন্যচরিতাম্বত” অবলম্বনে রচিত। এর 
থেকে জানা যায় ঘে বাংলা থেকে ফেরার অব্যবহিত পরবর্তী শরৎকালে প্রভূ নীলাচল 
থেকে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনের দিকে রওন। হন। সেখানে কিছুদিন বাস করে 
ও সেখানকার ত্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে প্রত মাঘ মাসের প্রথম দিকে প্রয়াগের দিকে 
যাত্রা করেন (২১৮।১৭৫ )। প্রয়াগে তিনি দশ দিন ছিলেন এবং সেখানে মকরগান 
করেন। এই সময় তিনি নীরূপকে শিক্ষা দেন। তারপর তিনি কাশীতে আলেন এবং 
সেখানে তিনি ছু'মাস ধরে সনাতনকে শিক্ষা! দেন। 

(৩৩-৩৪) চৈতগ্তদেবের সমসাময়িক এবং লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত তার গ্রন্থের 
চতুর্থ প্রক্রম চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখেছেন ষে কাশী থেকে মহাপ্রভু নীলাচলের দিকে 
রওনা হন, নীলাচলে যাওয়ার পথে দেশে এসে সকলের সঙ্গে দেখ করে 
যাঁন। কাশী থেকে মহাপ্রভু কুলিয়ায় আনেন, দেখান থেকে নবন্বীপে এসে মার 
ঢরণ বন্দনা করেন এবং সমস্ত ভক্তের সঙ্গে দেখ করেন; তারপর অছৈতের বাড়িতে 
যান। চৈজ্ঞ মাসের শুরুপক্ষের ছ্বাদশীতে অছৈত মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে ভোজন 
করান। মুরারি গুপ্তের এই কথা অবিশ্বাপ করবার কোন কারণ নেই; এই অংশ 
প্রক্ষিপ্তও নয়, কারণ লোচনদাস এই অংশের অনুবাদ করেছেন । সমসাময়িক পদ্কর্তা 
বাথ ঘোষ গৌরাঙ্গের নদীয়া আগমন নিয়ে একটি পদ লিখেছেন। চৈআ মাসে 
স্ুক্লা ছাদশীর আগেই মহাপ্রভু নবছীপে এসেছিলেন । স্ৃতরাং চৈত্র মাসের একেবারে 
প্রথমে তিনি কাশী থেকে রওন! হয়েছিলেন ধরা ঘেতে পারে। কুষ্কদাস মোটামুটি 
ছু'মান ধরে সনাতনকে শিক্ষা দেবার কথ! বলেছেন; তা যে পুরে ছু'মাস বে 
পারেন, তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । 

(৩৫) মুন্ারি গুপ্ত বাংল! থেকে হহাপ্রভূর্ নীলাচলে ফেরার কথ! জেখবার 
(৪1১৫) পরেই গৌড়ীয় ভক্তদদের নীলাচলে গমন (61১৭) ও জগকর্াথদেবের 
ন্নানযাত্র। দর্শনের বর্ণনা (91২০ ) দিয়েছেন। স্তর ১৪৩৮ শকাবের জ্যষ্ঠ মাপের 
আগেই মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরেছিলেন বলা যেতে পারে । 


৩৮ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ) ও কালক্রম 


প্রভুর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর্ব যে ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল, সে কথা কষ্দাস 

কবিরাজ বলেছেন, 

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ॥ 

নীলাচল গোঁড় সেতুবদ্ধ বৃন্দাবন ॥ 
তিনি ষে ঠিক ছ'বছর ভ্রমণেরই হিসাব দিয়েছেন, তা উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা 
যাবে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, “কালের পরিমাপ-হিসাবে না 
ধরিয়া শক-হিসাবে ধরিলে কবিরাজ গোস্বামীর ছয় বৎসর গমনাগমন বলার একট 
মানে বাহির করা যায়” । কিন্ত কফ্দাস ঠিকই হিসাব দিয়েছেন । ভঃ মজুমদার 
নিজেই হিসাবে ভূ করেছেন । তিমি ঠিক এর পরেই লিখেছেন “১৪৩৫ শকে সন্লামের 
পঞ্চম বর্ষে ( চৈ. চ., ২১৬৮৫ ) বিজয়া দশমীর পর গৌঁড়ে ষাত্রা (এ, ২১৬।৯৩ )।+ 
মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘ-সংক্রান্তির দিনে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। স্বতরাং তার 
সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ ১৪৩৫ শকের মাঘ-সংক্রাস্তি থেকে ১৪৩৬ শকের মাঘ-সংক্রান্তি | 
অতএব এ বর্ষের বিজয়াদদশমী ১৪৩৬ শকে পভবে, ১৪৩৫ শকে নয়। 


কবিকণ্পুর লিখেছেন, 
চতুব্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ 
প্রকামং সন্ধ্যাসং সমকৃত-নবন্বীপ-তলতঃ ॥ 
ত্রিবর্ষক ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যানগময়- 
তথা দৃষ্ট? যাত্রা ব্যনয়দখিল! বিংশতিসমা; ॥ 


অর্থাৎ, চৈতন্যদেব চতুবিংশ বৎসরে নিজের প্রেমপ্রকটন করে বিবশ হয়ে নবদ্বীপ থেকেই 
সন্াসগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ক্ষেত্র থেকে ইতস্তত গমনাগমনে তিন বছর যাপন 
করে সমস্ত যাত্র! (উত্সব) দর্শন করে অখিল বিংশতি বৎসর যাপন করেছিলেন । 

ভঃ মজুমদার কবিকণপূরের এই উক্তির সঙ্গে “কৃষ্দাস কবিরাজের উক্তির 
ঘোরতর বিরোধ” দেখেছেন এবং কষ্টকল্পনার মধ্য দিয়ে দুই উক্তির পামগ্তস্ত করবার 
প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে, কবিকর্ণপুর ইতস্তত গষনাগমন 
বলতে দক্ষিণ ভারতের গমনাগমনের কথ! বুঝিয়েছেন । কবিকণপুর নিজেই বলেছেন 
ষে মহাপ্রভু ছু" বছর ধরে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন, তারপর অল্প সময়ের জন্য নীলাচলে 
ফিরে আসেন, তারপর আবার গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের কাছে গিয়ে কয়েক মাস 
অতিবাহিত করেন। এই ছু'বছর কয়েক মাস সময়কেই কাবকর্ণপুর তিন বছর ধরেছেন। 
তিনি এই ভ্রমণের বর্ণন৷ দেবার পরেই লিখেছেন, 


শ্ীচৈতন্তজেব ৩৯. 


ইখং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমাসীদ্ধনিঃ 

সর্বাসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতা সোৎকঠমেবাগতা! | 
(এইরূপে তিনি শ্রীপুরুযোত্তমে স্থিত হলে গ্রতিদিকে ধ্বনি অর্থাৎ শব হওয়ায় সমস্ত 
দিখিদিকের লোক সকল অত্যুৎ্কায় সমাগত হুল । ) 

এর পর মহাপ্রভু বিশ বছর ও কয়েক মাস জীবিত ছিলেন । এই বিশ বছর 

সময়কেই কবিকর্ণপূর মহাগ্রভুর নীলাচলে অবস্থানের কাল ধরে নিয়েছেন। মহাপ্রভুর 
গৌড় ও বুন্দাবনে গমন যে এই বিশ বছরেরই অন্তর্গত, তা তিনি স্পষ্ট করেই 
বলেছেন, 

ইখৎ শ্রীপুরুষোত্তমে বিহরণং কৃত্বা! শচীনন্দনে। 

হর্যাছিংশতিবৎসরেণ বিছিতক্রীড়ে! বভৌ নির্ভরং | 

এতন্মধ্যমধিপ্রাণকুতৃকাদদাগত্য ভাগীরথাঁ- 

তীরে শ্রামথুরামলক্ৃতিমতিং কর্ত ং স বিজ্তীড়তি ॥ (১৮৬৩) 
গোৌঁড় ও মথুরা-বৃন্দীবন পরিভ্রমণে বেশী সময় লাগে মি বলেই কবিকর্ণপূর এই 
ভ্রমণকে নীলাচলে অবস্থানের পর্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। কিন্ত কফ্ণদান 
কবিরাজ এই ছুই ভ্রমণের পরবতাঁ অংশকেই প্রতুর প্রকৃত নীলাচলে অবস্থানের 
পর্ব বলে ধরেছেন। স্থতরাং কবিকর্ণপূরের সঙ্গে তার দৃর্রিভঙ্গীর পার্থক্য, হিসাবের 
পার্থক্য নয়। 


(৩৬) চৈতন্তদেবের সঙ্গে প্রতাপরত্দ্রের প্রথম মিলনের সময় নিয়ে চরিতকারদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। জয়ানন্দ ও উড়িয়া চরিতকার ঈশ্বরদাস বলেন, চৈতন্তদেব 
প্রথমবার নীলাচজে গিয়েই প্রতাপরুত্রের সঙ্গে দেখা করেন। কৃষ্*দাস কবিরাজ 
বলেন মহাপ্রতু দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরবার পরে প্রতাপরুত্রের সঙ্গে তার দেখা 
হয়। ঠৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ তক্ত মুরারি গুপ্ত তার গ্রস্থের ৪র্থ প্রক্রম ১৬শ সর্গে 
লিখেছেন, প্রভু বুন্দাবন ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরলে প্রতাপরুত্র প্রথম তার দর্শন 
পান। মূরারি গুপ্ডের গ্রন্থের এই অংশ প্রক্ষিগ্ নয়, কারণ মূরারি গুপ্তের অহুসরণকারী 
লেখক লোচন দাদও তার “চৈতন্তমঙ্লে' লিখেছেন যে, বুন্দাবন থেকে নীলাচলে 
ফেরার পরে চৈতন্যদেব প্রতাপরুত্রকে কৃপা করেন (প্রতুপাদ অতুলকষ্ণ গোস্বামী 
সম্পাদিত লোচন দামের “চৈতন্তমঙ্গল', ২য় সংস্করণ, ১৩২* বজাব্দ, পৃঃ ১৮৩-১৮৪ )। 
স্থতরাং এক্েতে মুরারি গুপ্টের সাক্ষ্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। 


(৩৭) .কফ্দাম কবিরাজের 'চৈতন্তচন্লিতামৃত' মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে 


৪৩ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


জান! যায় যে, মহাপ্রভুর জীবনের শেষ বারো! বছরই ছিল তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থার 
কাল। এ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্লোক নীচে উদ্ধৃত করছি, 

শেষ ঘে রহিল প্রতৃর দ্বাদশ বৎসর । 

কৃষ্ণের বিরহস্ফৃত্তি হয় নিরস্তর । 

শরাধিকার চেষ্টা ষেন উদ্ধব দর্শনে । 

এই মত দশ প্রভুর হয় রাতি দিনে ॥ 

নিরস্তর হয় প্রভৃর বিরহ উদ্মাদ! 

ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ । 


স্থতরাং মহাপ্রভুর তিরোভাবের (১৫৩৩ খ্রীঃ) বারে! বছর আগে অর্থাৎ ১৫২১ শ্রীষ্টাকে 
তার দিব্যোম্মাদ অবস্থ1 আরম্ত হয়েছিল। 

(৩৮) এই তথ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত একখানি তাত্রশাসপন থেকে 
আবিষ্কার করেছেন। তাম্শাসনটির যে ইংরেজী অন্কবাদ তিনি দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত 
করছি) ৬127 006 709170100217081555215 ড1508052 ভা £১01)506 
[0০58 1121791910 ৮35 101106 01৩ 11005001070 006 আঅ0110, (01520079159, 
301) 01 1২85291১8 ৬০৫০5৪1) 0০ 11910901900 0: 91595117800 2180650 60 
০0] 19015 £010) 01791121)5906৬2) 6102 চো 11195650005 4১101015010911) 
503219. 25 2. 64101356. অচ্যুতদেব ১৫৩০ শ্রীষ্টাব্জে বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। হৃতরাং ১৫৩১ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্বের মধো এই দান অন্ষিত হয়েছিল। 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, “মহাপ্রভু লীলা সম্বরণের তিন বৎসর পূর্বে দান 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না)” একথা আদৌ যুক্তি হিসাবে গণ্য হতে 
পারে না। মহাগ্রভৃ এই ছু*টি গ্রাম নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নি, তার দক্ষিণ 
ভারতীয় ভক্তদের আশ্রম, মঠ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের জন্তই নিশ্চয় গ্রাম ছু”টি ব্যবহৃত 
হয়েছিল। কাজেই মহাপ্রভুর এই দান গ্রহণের ব্যাপারে সন্দেহ করবার কোন কারণ 
নেই, মহাপ্রভুর চরিত্র ও নীতির মহিমাও এর দ্বার! কুপন হয় না। 

(৩৯) চৈতন্যদেবের মৃত্ার তারিখটি কেবলমাত্র লোচনদান ও জয়ানন্দ ম্পষ্টভাবে 
উদ্বেখ করেছেন। লোচনদাস লিখেছেন, 


আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দ্রিবসে ! 
নিবেদন করে প্রভু ছায়া নিশ্বাসে । 


শ্রীচৈতন্তদেব ৪১ 

তৃতীয় প্রহর বেল। রবিবার দিনে। 

জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥ 
ফণিভূষণ দত্ত জ্যোভিষগণন। করে দেখিয়েছেন, আঘাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি 
রবিবারে পড়েছিল । জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে শুরু] সপ্তমী তিথিই বলেছেন, 

আযাঢ় সঞ্মী শুক! অঙ্গীকার করি। 

রথ পাঠাইহ যাব বৈকুপুরী ॥ 
ফিভূষণ দত্তের জ্যোতিষগণনার ফলে দেখা গেছে ১৪৫৫ শকের শুক্লা আধাঢ় সপ্তমীর 
তারিখ ৩১শে আষাঢ় । এ দিনের ইংরেজী তারিখ ২৯শে জুন, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাক। 


॥ সাত ॥ 
প্রীচৈতন্যদেবের পরিকররৃন্দ 


রাজ! সর্বেশ্বর হলেও অমাত্যদের সাহাধ্য ছাড়। রাজ্য শাসন করতে পারেন না । 
তেমনি শ্রীচৈতন্দেবের পরিকররা না থাকলে বঙ্গ-সংস্কৃতিতে তার প্রভাব এমন 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হত না। তাদের সাধনা! ও প্রচার চৈতন্যদেব-প্রবতিত বৈষ্ণব 
ধর্মকে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত করেছে এবং বাংল! সাছিত্যে তার প্রভাব 
তাই স্থদূরপ্রসারী হয়েছে । বর্তমান গ্রন্থে এই সমস্ত চৈতন্ত'পরিকরদের সম্বন্ধে 
আলোচনা করা তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করা 
সম্ভব নয়। তাই, ধারা চৈতন্তপ্রবতিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রূপায়ণ ও প্রচারে 
বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন. তাদেরই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি। 


অদ্বৈত 

চৈতন্তদেবের প্রধান পরিকরদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী ছুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন। 
চৈতন্ন্দেব হ্বয়ং ও রূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রথমে ছিলেন গৃহী, পরে হলেন সন্ন্যাসী । 
নিত্যানন্দ প্রথমে সন্গ্যাপী ছিলেন, পরে গৃহী হছন। অদ্বৈত চিরদিনই গৃহী থেকে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনদিন সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ না করেও অদ্বৈতই সবচেয়ে বেশি দিন 
ধরে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের শিখ! জালিয়েছিলেন । চৈতন্তদেব যেমন বৈষ্ণব ধের 
আকাশে সৃর্ধ, অদ্বৈত তেমনি শুকতারা। চৈতন্তদেবের জন্মের আগে থাকতেই অদ্বৈত 
বৈষ্ণব ধর্মের পতাকা উড়িয়েছিলেন এবং প্রতৃর তিরোধানের পরেও বনু বছর তিনি 
সেই পতাকা তুলে ধরেছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্তদেবের জন্মের আগেকার নবদ্বীপের 
বর্ণনা দেবার সময় লিখেছেন, 


অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য | নিখিল ব্রক্ষাণ্ডে ধার ভক্তিযোগ ধন্ত । 

এই ম্রত অছৈত বৈসেন নদীয়ায়। ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি ছুঃখ পায় ॥ 
অইৈত শ্রীহট জেলায় লাউড় গ্রামে বারেন্তর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতৃদত নাম কমলাক্ষ। অদ্বৈতের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে প্রামাণিক চরিত- 
রস্থগুলি থেকে খুব বেশি তথা পাওয়া যায় না। ঈশান নাগরের অদ্থৈপ্রকাশ, 
লাউডিয়৷ কৃষ্দাসের বাল্যলীলাস্মত্র, হরিচরণ দাসের অদৈতমঙ্গল প্রভৃতির মধ্যে 
যেসব কথা পাওয়া যায়, তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ বিশেষজরা এই সব 
বইকে জাল বলে প্রমাণ করেছেন। 


শচৈতন্ুদেবের পরিকরবৃন্দ ৪৩ 


অন্থৈত শুধু সাধক ছিলেন না, কবিও ছিলেন। তার লেখ। অন্তত দু'টি পদ বা 
পদ্দাংশের নিদর্শন প্রামাণিক চরিতগ্রস্থে উদ্ধত হয়েছে। প্রথমটি একটি টৈতন্ত- 
বন্দনামূলক পদ। পদটি (বাতার অংশবিশেষ ) 'চৈতন্যভাগবত" অস্তাখণ্ডের 
অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি এই, | 
শচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর । 
দীন-ছুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর 
দ্বিতীয়টি একটি “তরজা প্রহেলি”। এই পদটি “চৈতন্তচরিতামৃত”, অস্তযলীলা, উনবিংশ 
পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি এই, 
বাউলকে কছিও লোকে হইল বাউল। 
বাউলকে কহিও হাটে ন! বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কছিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ 
এটি অদ্বৈত জগদানন্দের মারফৎ নীলাচলে চৈতন্তদেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন 
ঈশান নাগরের 'অট্বৈতপ্রকাশ'-এর মতে অদ্বৈত চৈতগ্তদেবের জন্মের ৫২ বছর 
আগে অর্থাৎ ১৫৩৪ খ্রষ্টাব্ধে আবিভূত হন এবং ১২৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৯ গ্রীষ্টাব্ে 
পরলোকগমন করেন। বলা বাহুলা এই সব কথার কোন মূলা নেই। আমরা 
প্রামাণিক হুত্রের সাহায্যে নতুনভাবে অদ্বৈতের জীবৎকাল স্থির করার চেষ্টা করব ।, 
সন্ন্যাসের অব্যবহিত আগে অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ধখন চৈতন্দেব নবন্বীপে লীলা 
করছিলেন, তখন তিনি একদিন অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ প্রচারের জন্ত শাতি দিতে 
শাস্তিপুরে আসেন । বুন্দাবনদাসের মতে সেই সময় অহ্ৈতের পত্রী সীতা চৈতন্তদ্দেবকে 
বলেছিলেন, 
বুঢা বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান । 
এত বুঢ়া বামনেরে কি আর করিবা। কোন কিছু হলে এড়াইতে ন! পারিবা ॥, 
৫: বছরের কম বয়সী লোককে লোকে “এত বুড়া বামন” বলে না। ক্থুতরাং ১৫০৯ 
্ীষটাবে অদ্বৈতের বয়স ৫৫৫৬ বছরের কম ছিল না। 
কিন্তু ৫৫1৫৬ বছরের বেশিও ছিল না। কারণ ১৫১৪ ্ষ্টান্ধে অহৈতের পুন্র 
মতের বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছিল। এ বছরে চৈতন্যদেব নীঙ্গাচল থেকে বাংলায় 
এসে অদ্বৈতের বাড়ীতে যান। এই প্রসজের বর্ণনা! দেবার সময় বৃন্দাবন দাস অচ্যুত 
সম্বন্ধে লিখেছেন, 
পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগন্বর। খেল! খেলি সর্ব অঙ্গ ধুলায় ধূসর ॥ 


৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই উক্তির সঙ্গে অচ্যুত সম্বন্ধে 'চৈতন্তভাগবতে'র অন্যান্য অংশের উক্তির সামগন্ত 
আছে? ক্ুতরাং ১৫১৪ -”৫-১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুতের জন্ম হয়েছিল সন্দেহ নেই। 
অচ্যৃত অদ্বৈতৈর জোষ্ঠ পুত্র, কারণ-_“ঠচতগ্যচরিতামৃতে” ও অন্যত্র অদ্বৈতপুত্রদের 
নামের তালিকায় প্রথমেই অচ্যুতের নাম পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতের জন্মের 
সময় অদবৈতের বয়স ৫৫ বছরের বেশি হবার কথা নয়। স্থতরাং অদ্বৈত ১৪৫৪ 
্রীষ্টাবের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। 
ঠৈতন্যদদেবের জন্মের সময় অদ্বৈতের বয়স ৩* থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল বলে মনে হয়। 
অছৈত চৈতন্তর্দেবের তিরোধানের পরেও অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। বৃন্দাবন 
দাসের “চৈতন্তভাগবত” রচনার সময়ও অদ্বৈত অতি বুদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন 
(“বৃন্দাবন দাস' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। অহ্বৈতৈর তিরোধানের সর্বপ্রথম উল্লেখ 
পাচ্ছি জয়ানন্দের “চতন্যমঙ্গলে” | জয়ানন্দ লিখেছেন, 
পৌষ মাসের শুরা ্রয়োদশী তিথি হৈলা । 
আচার্য্য গোসাঞ্ি বৈকুগ্ঠবিজয় করিল! ॥ 


জয়ানন্দ' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমর! দেখাব ঘষে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকালের 
নিয়তম সীমা ১৫৬০ শ্রীষ্টাব্ব। কুতরাং অতৈত ঘে ষোড়শ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যস্ত 
জীবিত ছিলেন, তাতে কোন লন্দেহ নেই? মোটামুটিভাবে তার জীবৎকাল ১৪৫৪- 
১৫৫০ খ্রীষ্টাবব। 


হরিদাস 


হরিদান প্রথমে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তার অন্তরে হরিভক্তির উদয় হওয়ায় তিনি 
বৈষ্ণব হন ; চৈতন্তদ্েব নবদ্ধীপে সন্কীর্তন সরু করলে তিনি চৈতন্তর্দেবেন্ন ভক্ত ও 
পার্ষদ হন। ঠ5তত্তর্দেব তীথত্রমণ করে নীলাচলে ফেরবার ( ১৫১৬ গ্রীঃ) পরে 
হরিদাসকে নীলাচলে ডেকে পাঠান। হরিদাস নীলাচলে যান ও মৃত্যুকাল অবধি 
সেখানেই বাদ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুদিন আগে তার মৃত্যু হয়। 

হরিদাস মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তা বলা যায় না। জয়ানন্দ 
লিখেছেন ঘে তার পিতামাতা হিন্দু ছিলেন, তাদের নাম যথাক্রমে মনোহর ও উজ্জ্বল! ; 
অল্প বয়সে পিতাষাতাকে হারাবার পরে হরিদাস মুসলমানের ঘরে লালিত-পালিত 
হন। 

*চৈতন্তভাগবতে'র আদিখণ্ড একাদশ অধ্যায় ও মধ্যথগ্ডের দশম অধ্যায় থেকে 
জান! ষায় ষে হরিদাস চৈতন্তদেবের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেন এবং চৈতন্যদেবের 


শ্রীচৈতন্ূদেবের পর্কিববৃন্দ ৪ 


জন্মের অব্যবহিত আগে হরিনাম করার “অপরাধে” তিনি মুসলিম রাজশক্কির হাতে 
নির্যাতিত হুন। 

হরিদাস ১৫৩৩ প্রীষ্টাব্বের ৯ই মার্চ তারিখে পরলো কগমন করেন ( 'জয়ানন্দ” সংক্রান্ত 
অধ্যায় জষ্টব্য )। 

চৈতন্তচরিতামৃত্তে লেখা আছে ষে মৃত্যুর আগে হরিদাস এত বুদ্ধ হয়েছিলেন ষে 
প্রতিদিন হরিনাম-জপের সংখ্যা পূরণ করতে পারতেন না। 'চৈতন্তভাগবত -এর 
আদিখণ্ড একাদশ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে. হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ বার হরিনাম 
জপ কক্রতেন (“তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ” )। তিরোধানের আগে অতি- 
বার্ধক্যের দরুণ আর তার দিনে তিন লক্ষ বার হরিনাম জপ করার ক্ষমতা ছিল ন!। 
স্তরাং এ সময়ে তার বয়স ৮* বছরের উপর ছিল বলে মনে হুয়। মোটামুটিভাবে, 
১৪৫০ থেকে ১৫৩৩ খ্রীঃ পর্যস্ত হবিদাসের জীবৎকাল ধর! যায়। 

বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত'-এর আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায় ও জয়ানন্দের “চতন্ত- 
মঙ্গল”-এর নদীয়াখণ্ড ২৮শ অধ্যায়ের সাক্ষ্য মিলিয়ে নিলে জানা যায় যে, হরিদাসের 
বাসভ'ম় ছিল বতমান ষশোহর জেলার বেনাপোলের কাছে অবস্থিত বুঢন পরগণার 
ভাটক্লাগাছি গ্রাষে । 

জনৈক হরিদাসের লেখা একটি শ্লোক রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হয়েছে। 
এই হরিদাসই এ গ্লোকের রচয়িতা হতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বূপ গোস্বামীর 
সঙ্গে হরিদাসের বিশেষ প্রীতির সন্ষন্ধ ছিল; রূপ পুরীতে গিয়ে হরিদাসের কাছেই 
থাকতেন । 

হরিদাসের হরিভক্তি ও চরিত্রমাহাত্ম্যের জন্য সকলে তাকে “হরিদাস ঠাকুর” 
বলত। হরিদাসের “ঠাকুর” উপাধি সম্বন্ধে ডঃ স্থকুমার সেন যা বলেছেন, তা 
একেবারে অমূলক । ডঃ সেন বলেছেন, “বাঙ্গাল। দেশে যোড়শ-সগুদশ শতাবে ইহা 
( 'ঠাকুর' ) ত্রাঙ্মণেতর বৈষ্ণব মহান্তের গৌরব-স্থচক পদবী অথবা বিশেষণরূপে মিলে। 
যেমন-নরহরিদাস ঠাকুর ( বৈদ্য ), ঠাকুর নরোত্ম ( কায়স্থ ), হরিদাস ঠাকুর (মুসল- 
মান )।” ডঃ স্থকুমার সেন বৌধ হয় খেয়াল করেন নি যে “চৈতন্যভাগবতে' ব্রাহ্মণ 
নিমাই পণ্ডিতকে বহুবার “ঠাকুর” বলা হয়েছে ; 'চৈতন্যভাগবত' আদ্দিখণ্ড সগুম অধ্যায়ে 
মুরারি গুপ্ত নিমাইকে “প্রত্যুতর দিল কেনে বল ত ঠাকুর” এবং আদিথণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে 
গন্ধবণিক নিমাইকে বলল, “আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর”। এ ছাড়াও সে 
যুগের আরও অনেক ব্রাহ্মণকে নানা জায়গায় “ঠাকুর” বল। হয়েছে । 


৪৬ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রষ 
নিত্যানন্দ ' 

টৈতন্যসম্প্রদায়ে চৈতন্ঞরদদেবের পরেই নিত্যানন্দের স্থান। নিত্যানন্দের মহিমা ও 
প্রভাব অলোকস।মান্ত । কিন্তু নিত্যানন্দের জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই আমাদের 
অজানা । তার প্রথম জীবন সম্বন্ধে তার শিষ্য বুন্দাবন দান রচিত “চৈতন্যভাগবতে'র 
আদ্দিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত হলেও স্থুম্পষ্ট বিবরণ 
পাওয়া যায় । কিন্ত নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট 
হয় নি। সেগুলি এই £__ 

(ক) চৈতন্যদেবের সন্গ্যাসগ্রহণের পরে নিত্যানন্দ তার সঙ্গে নীলাচলে যান। 
কিন্ত কয়েক বছর বার্দেই আবার বাংল৷ দেশে ফিরে আসেন কেন? চরিতগ্রস্থগুলিতে 
লেখা আছে শ্লীচৈতন্যদেবই তাকে ধর্ম-প্রচারের জন্ত বাংল! দেশে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন । 
কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন এমন আকনম্মিক যে আমাদের মন চরিতগ্রস্থগুলির কথায় সম্পূর্ণ 
আস্থা স্থাপন করতে পারে ন1। 

(খ) জয়ানন্দের ঠতন্যমঙ্গল থেকে প্রামাণিকভাবে জান! যায় যে, নিত্যানন্দ ছু"বার 
বিবাহ করেছিলেন, 

কুর্য্যদাস-নন্দিনী শ্রাবন্থ জাহ্ছবী। 
পাণিগ্রহণ করিল স্বচ্ছন্দ কৌতুকী ॥ 


“ভক্তিরত্বাকরে'ও এই কথা আছে। পরিণত বয়সে নিত্যানন্দের সন্নযাসধর্ম পরিত্যাগ* 
ও কৌমার্ধভঙ্গের কারণ কি? কারও কারও মতে শ্রীচৈতন্তের আজ্ঞাতেই নিত্যানন্দ 
বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু এই কথার যাথার্থ্যে আমাদের প্রবল সংশয় আছে। 

(গ) বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবত” ( অস্ত্যথণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ) এবং জয়ানন্দের 
“চৈতন্তমঙ্গল' ( এশিঃ সোপাঃ সং, পৃঃ ২২৪ ) থেকে জানা যায় ঘষে নিত্যানন্দ নীলাচল 
থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পরে সর্বাঙ্গে মহামুল্য রত্বালঙ্কার পরতেন। বৈষবদের 
অনাড়ম্বর নিক্ষিঞ্চন জীবনযাত্রার সঙ্গে এ ব্যাপার একদম খাপ খায় না। নিত্যানন্দের 
এই রুচি-পরিবত'নের কারণ কি? 

(ঘ) বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের স্ত্রী বস্থধা ও জাহ্বী, পুত্র বীরভদ্র ও রামভন্রঃ 
কন্ঠ! গঙ্গার কোন উল্লেখ করেন নি কেন? তৎকালীন জনসাধারণ নিত্যানন্দের বিবাহ 


* আধুনিক কালে কেউ কেউ মনে করেছেন যে নিত)াণন্দ পর্যানীর নঙ্গে গৃহত্যাগ করলেও 
নিক্ষে সঙ্গাসী হন নি। কিন্ত কৃষ্দাদ কবিরাজ 'চৈতন্যচক্িতামৃত' মধ্যলীল। তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নিত্যানন্মকে স্পষ্ট ভাষায় “তৈধ্ধিক সন্লাপী” বলেছেন। 


শ্রীচেতন্কদেবের পরিকরবৃদ্দ ৪৭ 


সন্বত্ধে অন্থকুল মনোভাব পোষণ করতেন না বলেই কি? যৃন্দাবন দাসের অন্গগামী 
লেখক কৃষ্টদীদ কবিরাজও নিত্যানন্দের বিবাহ-প্রসঙ্ের কোন উল্লেখ করেন নি। 

(ও) বুম্ধাবনদানের “চৈতন্তভাগবত' রচনার সময় বাংল! দেশে নিত্যানন্দের প্রবল 
বিরোধী একদল লোক ছিল (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার রচিত 'শ্রীচৈতন্যচবিতের 
উপাদান" ত্রষ্টব্য )। এদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রদ্ধা করতেন, 

এই অবতারে কেছো! গৌরচন্ত্র গায়। 
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়। পালায় ॥ 

কষ্দাস কবিরাজের ভাইও চৈতন্তদেবকে ভক্তি করতেন, নিত্যানন্দকে করতেন না। 
নিত্যানন্দের এই প্রবল বিরোধী দল ছিল বলেই 'তচতন্তভাগবতে" বুৃন্দাবনদামকে 
বারবার নিত্যানন্দের মহিমাকীত'ন করতে হয়েছে চৈতন্তদেবের প্রিয়তম সহচর বলে 
পরিচিত নিত্যানন্দের এরকম বিরোধী দূল হৃষ্ট হবার কারণ কী? নিত্যানন্দের নীলাচল 
থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন, অলঙ্কারধারণ, বিবাহ, পুক্রকন্তার জন্ম-প্রভৃতির সঙ্গে এর 
কোন যোগ নেই ত? চরিতগ্রস্থগুলি থেকে এ সম্বন্ধে কোন হস্পই উত্তর 
পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি বিশিষ্ট চরিতগ্রস্থগুলির মধ্যে 
অধিকাংশই নিত্যানন্দের দলের লোকের লেখা । বুন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য ; 
জয়ানন্দ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্দ্ের প্রসাদপ্রাপ্ত ; রুষ্দাস কবিরাজ স্বপ্নে নিত্যানন্দের 
রুপা পেয়েছিলেন ; প্রেমবিলাস-রচয়িতার নামই নিত্যানন্দদাদ, তাছাড়া তিনি 
নিত্যানন্দের স্ত্রী জান্বী দেবীর শিষ্য । নিত্যানন্দের প্রতিকূলে যেতে পারে, এমন 
বিষয়গুলিকে এর ইচ্ছা করেই তাদের গ্রন্থের অস্ততূক্ত করেন নি বলে মনে করা 
ষায়। 

নিত্যানন্দের নাম, ধাম ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে ঘা জানতে পারা বায় তা এই। 
নিত্যানন্দের বাড়ী ছিল রাঢ়ের বীরতুষ জেলার অন্তর্গত একচাক1 গ্রামেক। এর 
পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা”, দৈবকীনম্দনের “বৈষধ- 
বন্দনা' ও চুড়ামণিষাসের “গৌরাঙ্গবিজয়' থেকে জান যায়, হাড়াই পণ্ডিতের 
প্রন্কত নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। মূকুন্দ বা হাড়াই পণ্ডিতের নিত্যানন্দ ছাড়াও আরও 
ছেলে ছিল, কারণ বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, “নকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রাস" 


* জয়ানন্দ 'ডার “চৈতন্তমঙ্গলে "লিখেছেন যে নিতানন্দের বাড়ি ছিল “একচাকা খলকপুরে"। 
'একচাকা' গ্রামের “পাশে অবস্থিত 'বীরচন্্রপুর' নামক প্রসিদ্ধ গ্রামটিই প্রাচীন কালে “খলকপুর' 
নাষে পরিচিত ছিল বজে মনে হুয়। পরে নিত্যানন্দের পুজ বীরচন্ত্রের নামে তার নতুন 
নাষকরণ হয়েছে । 


৪৮ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


( মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায় )। “ভক্তিরত্বাকরে'র একাদশ তরঙ্গেও নিত্যানন্দের ছোট 
ভাইয়ের উল্লেখ আছে। লোচনদাস লিখেছেন, নিত্যানন্দের পূর্ব নাম “কুৰের | এ 
কথা সত্য বলে মনে হয় । বুন্দাবন্দাস ও জয়ানন্দ নিত্যানন্দকে কয়েক জায়গায় “অনন্ত' 
বলেছেন ! সেখানে তারা নিত্যানন্দকে 'অনষ্থ” তত্বরূপে উল্লেখ করেছেন বলে 
মনে হয়। | 
বুন্দাবন দাসের 'তন্ভাঁগবতে'র আদিখগ্ ষ্ঠ অধ্যায়ে লেখ! আছে যে, নিত্যানন্দ 

বার বছর বয়সে সন্গ্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। 

হেন মতে হ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে । 

নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ 

তীর্থষাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর । 

তবে শেষে আইলেন চৈতন্ত-গো5র ॥ 
এর থেকে পাওয়। যাচ্ছে, ১২ বছর বয়সে নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করে তীর্থ-পর্যটনে 
বেরোন এবং তারও ২৭ বছর বাদে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। তখন ঠচতন্যদেৰ 
গয়া থেকে ফিরে নবদ্বীপে লীলা -কীর্তন স্থরু করেছেন ॥ কিন্তু জয়ানন্দের “চৈতন্ঠীমস্রলের 
নদীয়াখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত [125279770985 
081651759-002115219, পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য ) লেখা রয়েছে ষে নিত্যানন্দ 


| অষ্টাদশ বৎসরে* ছাড়িল গৃহবাস ॥ 
ড: বিমানবিহারী মন্জুমর্দার তার 'শ্রীচৈতন্যচপ্িতের উপাদান, গ্রন্থে আলোচ্য বিষ 


লঙ্থপ্ধে বুন্দাবনদ্দাসের উক্তিকেই অভ্রাস্ত বলে মনে করেছিলেন । কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন 
আগে তিনি লেখেন, *৬10570250298, (4১41 20)০ ৮117) 06119 86005 01905 
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* বাংল রীতি অনুযায়ী সতেরো বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই “অষ্টাদশ বৎসর'ঃ বয়স নুরু হয়। 


শ্চৈতন্যদেবের পরিকরবৃম্দ ৪৯ 


ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার জয়ানন্দের উত্তিকেই এক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে করেছেন। 
তার ধারণার সমর্থক প্রমাণ আমর! সম্প্রতি পেয়েছি । সেই সঙ্গে নিত্যানন্দের জন্মের 
সঠিক তারিখটিও আমরা জানতে পেরেছি, যা জানা ইতিপুবে অন্ত কারও পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। 
নিত্যানন্দ মাঘ মাপের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবন দাস 
“চৈতন্যভাগবত” আদিখগু দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, “নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ শুরু! 
ভ্রয়োদশী।” আরও ৰছ চরিতগ্রস্থে নিত্যানন্দেব এই জন্মতিথির উল্লেখ পাওয়া 
ষাঁয়। ঢাকা বিশ্ববিচ্ভালয়ে ব্রজমোহন দাস নামে একজন কবির লেখা “চৈতন্ত- 
'ব্ৃপ্রদ্দীপ" নামে একটি অপ্রকাশিত চৈতন্তচরিতগ্রস্থের পুথি (পুথি নং ১৬৭৩) আছে। 
বতমান গ্রন্থের 'ব্রজমোহন দাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ গ্রন্থটির বিশদ পঃরচয় দিয়েছি । 
*টচতন্য তত্বপ্রদীপ'+-এর এক জায়গায় (পুথির ৪৫ ক পষ্ঠা) নিত্যানন্দের জন্মতিথিটি 
বার-সমেত উল্লিখিত হয়েছে (যা আর কোথা হয় নি) এইভাবে, 
নিত্যানন্দ একচাকা। খলপুরতে | 
হাড়ে। পপ্ডিতের ঘরে প্রসিদ্ধ জগতে ॥ 
জনম লভিল পদ্দাবতির উদরে ! 
মাথে শুর ত্রয়োদশি ভূমিহতবারে ॥ 


স্বামী কানু পিল্লাইয়ের [1170197) [01767820195 (৬০1. ৬, 2. 148) থেকে 
দেখছি, ১৩৯৪ শকাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি “ভূমিহ্থতবার” অর্থাৎ 
মঙ্গলবারে পড়েছিল । এ দিন তারিখ ছিল ১২ই জান্ুয়ারী, ১৪৭৩ খ্রীষ্টাৰ। এ 
তারিখে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করে থাকলে তার জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ স্থরু হয় ১৪১১ 
শকাবের মাধী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে । যদি তিনি অষ্টাদশ বর্ষে গৃহত্যাগ করে 
থাকেন, এবং “বিংশতি বৎসর” তীর্থ পর্যটন করে চৈতন্তদেবের লীলা-কীর্তনের বছরে 
নবন্বীপে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন, ত। হলে তিনি ১৪১১+-২০-১৪৩১ 
শকাবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন । ১৪৩১ শকাবেই €- ১৫০৯-১০ শ্বীঃ) 
চৈতন্তর্দেব নবদ্বীপে লীলা-কীর্তন করছিলেন। 

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, নিত্যানন্দের গৃহত্যাগের বয়স সম্বন্ধে জয়ানন্দের 
উক্তিই সঠিক এবং নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খ্রীষ্টান্দ্ের ১২ই জাশুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
নিত্যানন্দ বারো! বছর বয়সে গৃহত্যাগ কুরে থাকলে তাঁর জন্ম হয় ১৫** শকাকের 


মাধী শুরা জয়োদশী তিথিতে ; কিন্ত এ বছরে এ তিথি মঙ্গলবারে পড়ে নি। 
€ 


€ ০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর তথ্য ও কালক্রিম 


“বৃদ্দাবন দাল' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে 
বৃন্দাবন দ্বাসের “চৈতন্য ভাগবতে' নিত্যানন্দের তিরোধানের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং 
“চৈতন্যভাগবতে'র রচনাসমাপ্তিকালের অধস্তন সীমা ১৫৫০ গ্রীষ্টাৰ। অতএব 
নিত্যানন্দের তিরোধানের অধস্তন সীঙ্গা ১৫৪৫ ব্রীষ্টাৰ ধরতে পারি । 

নবদ্বীপ ছেড়ে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যান, তখন নিত্যানন্দ তার সঙ্গে 
গিয়েছিলেন । তারপর কোন এক সময়ে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠিয়ে 
দেন। কুষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে আসবার 
পরে রুথষাত্রা উপলক্ষে যখন ভক্তের! নীলাচলে আসেন, তখনই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে 
গৌড়ে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু এক্ষেত্রে তার কথা বিশ্বাস কর। 
চলে না। কারণ দক্ষিণ ভারচ্ত থেকে ফেরার পরে মহাপ্রভু গৌঁড়ে ধান। গৌঁড 
থেকে নীলাচলে ফেরার পরে মহাপ্রস্ত নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠান, একথা বৃন্দাবন 
দাস বলেছেন (২।১৫)। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শ্রিয় শিষ্ক এবং নিত্যানন্দের 
কাছেই তথ্য সংগ্রহ করে “চৈতন্য ভ।গবত” লিখেছেন। কাজেই তার উক্তি কুষ্তদাসের 
চেয়ে প্রামাণিক । বুন্দাবন দাদ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণের বর্শনা দেন নি, কাজেই 
নিত্যানন্দের গৌঁড়ে প্রত্যাবর্তন মহাপ্রভুর বুন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পৰে 
ঘটেছিল কি না, তা বৃন্দাবন দ্বাসের লেখা থেকে বোঝ। যায় ন।। কিন্তু চৈতন্যপীলার 
প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত লিখেছেন যে, বৃন্নাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পরে মহাপ্রহথ 
নিত্যানন্দকে গৌডে ফেরৎ পাঠান (৪1২২)। সুতরাং ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ গ্রীষ্টাব্দের 
অল্প পরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৌডে পাঠিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


গদাধর পণ্ডিত 
নবদ্বীপবাপী মাধব মিশরের পুত্র গদাধর পণ্ডিত ঠতন্যদেবের প্রায় আজীবনের 
বন্ধু । বয়সে তিনি অবশ্য চৈতন্যদেবের চেয়ে কিছু ছোট । জয়ানন্দের *চৈতন্ত- 
মঙ্গলেব ( এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ ) নদীয়াখণ্ডে॥ ২৯ অধ্যায়ে লেখা আছে 
যে ঠেতন্যদে ষখন বালক অথচ উপনয়নপ্রাপ্ত তখন একদিন শচীদেবী শিশু গদাধরকে 
কোলে করে ঘরে এনেছিলেন । চৈতন্তদেব তখন শচীদেবীকে বলেছিলেন, 
(গদাধরের ) রক্ষণ পোষণ প্রতিপালন করিহ্‌। 
দিন কথেো৷ আন্তরে ইহার যঞ্জস্ত্র দিহ। 
জয়'নন্দ গদাঁধর পণ্ডিতের শিষা ছিলেন, সুতরাং গদাপর পণ্ডিতের সম্বন্ধে তার এই 
বিবরণ নিজরযোগা । উদ্ধৃত স্োকটি থেকে বোঝা ধায়, চৈতন্যদেবের ষখন উপনয়ন 
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হয়ে গিরেছে, তখনও গদ্দাধরের উপনয়নের বয়স হয় নি। সুতরাং গদাধর চৈতন্যপদেবের 
চেয়ে ৰয়সে ৫€।৬ বছরের ছোট ছিলেন বলে মনে হয় । 

চৈতন্যদদেব দ্াক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরলে গদদাধর চৈতন্তদেবের কাছে 
ধান এবং বাকী জীবন তিনি নীলাচলেই অতিবাহিত করেন। টোটা-গোপীনাথের 
মন্দিরে তিনি থাকতেন। চৈতন্যদেৰের তিরোধানের পরেও তিনি বহু বছর জীবিত 
ছিলেন। শ্রনিবাস আচার্ষের শিশ্ক কর্ণপূর কবিরাজের 'গুণলেশক্ষচক” থেকে জান! 
সায় ষে. শীনিবাদ আচার্ষের বৃন্দাবন যাত্রার কিছুদিন আগে পর্যস্ত গদাধর পণ্তিত 
জরাগ্রন্ত অবস্থায় জীবিত ছিলেন__"তত্রস্তং জরতং গদাধরযুতং শ্রীপণ্ডিতং দৃষ্টবান্‌,” | 
তখন তিনি দৃষ্টিহীন, স্বতিহীন ও ছুর্বলমতি। এব কিছুদিন পরে তার সৃতুযু হয়। 
মোটামুটিভাবে গদাধর পণ্ডিতের জীবৎকাল ১৪৯২-১৫৬০ খ্রীষ্টান ধরতে পারি । 


নরহরি সরকার 

শীথগ্ডের নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্তদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু 
তার শিষ্বা লোচনদাস ভিন্ন অন্য চরিতকাররা তাকে এক রকম উপেক্ষা করেছেন। 
৯৩র কারণ, তিনি অন্য সমস্ত ভক্তদের সাধন প্রণালী গ্রহণ না করে 'গৌরনাগরবাদে'র 
প্রবর্তন করেন । 

নরহরি একজন উচ্চশ্রেণীর পদকর্তাও ছিলেন । কিন্ত ছুঃখের বিষয় তার পদগুলি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্তবত্তীর পদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের 
পথক করা প্রায় অসম্ভব। ভক্তরত্বাকরে স্বয়ং নরহরি চক্রবর্তী একটি পদ (“গৌরাঙ্গ 
ঠেকিল। পাকে” ) শশ্রীনরহরি সরকার ঠকুরস্য গীতমিদম্» বলে উদ্ধত করেছেন । সেটি 
এব" রামগোপাল দাসের 'রসকরবল্পী” রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুক্র ও দীনবন্ধু 
দাসের 'সংকীতনাম্বতে” উদ্ধৃত 'নরহরি' ভনিতার পদগুলি নরহরি সরকারের লেখা বলে 
গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্রজমোহন দাস তার “চতন্ততত্বপ্রদীপ' গ্রন্থে (ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি, পৃঃ ১১ খ) ““শ্রীনরহরিদাসঠাকুরমুখোদিত শ্রীচৈতন্যসহশ্রনামি''র 
উল্লেখ করেছেন ও কিছু অংশ উদ্ধত করেছেন। এই বই পাওয়া ষায় নি। 

কিংবদস্তী অঙগসারে নরহরি সরকার চৈতন্তর্দেবের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। 
নরহরির ভ্রাতুষ্পত্র রঘুনন্দনের শিশ্য রায়শেখরের নামাঙ্কিত একটি পদে পাওয়া যায়, 


গৌবাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাঁগিণী রাগে ব্রজরস করিলেন গাঁন। 
4 হেন নরহরিসঙ্গ পাশ পন শ্রীগৌরাঙ্গ বড় সুখে জুড়াইল! প্রাণ ॥ 
এই উক্তি ঠিক হলে বলতে হবে নরহরি ১৪৬৫ প্রীষ্টাকের কাছাকাছি শময়ে জন্ম- 


€২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


গ্রহণ করেছিলেন । তার বেশী পরে জন্মগ্রহণ করলে নরহরির পক্ষে চৈতন্যদেবের 
জন্মের আগেই “ব্রজরস” গান কর! সম্ভব হয় না। তবে এ পদটি প্রামাণিক বলে মনে 
হয় না। 

“ভক্তিরত্বাকরে'র মতে শ্রানিবাস আচার্ধের বুম্দাবন থেকে বাংলায় ফেরার কিছুদিন 
পরে নরহরি সরকার পরলোকগমন করেন । মোটের উপর নরহুরি সরকার ষে স্থৃদীর্ঘ 
পরমায়ু পেয়েছিলেন ও অন্ততপন্ষে ১৪৮০ থেকে ১৫৭০ শ্রীষ্টাব্ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

রঘ্ুনন্দন 

নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনও এচৈতন্যদ্দেবের কৃপা পেয়েছিলেন । বাংলার 
বৈষ্ণব-সমাজে তিনিও একজন শীর্ষগ্ানীয় নেতা ছিলেন । অল্প বয়নেই রখুনন্দন অত্যন্ত 
বিষুভক্তিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন । “চতন্যচরিতামৃতে'র মধালীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে 
রথুনন্দন সম্বন্ধে মহাপ্রহ্ন ও রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ 
হয়েছে, 

মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন । তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ 

কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ 
মুকুন্দ কহে__রঘুনন্দন মোর 'পতা হয়। আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥ 
আমাসভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে ॥ 


রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে । দ্বারে পু্করিণী তার বাদ্ধাঘাট তীরে ॥ 

“চৈতন্তচরিতাম্তে”র মতে এই কথোপকথন মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পরেই অর্থাৎ, প্রায় ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। এ সময়ে যে রথুনন্দন 
ন্রহরি ও মুকুন্দের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তা 
কবিকর্ণপুরের “ঠচতন্তচরিতামত মহাকাব্যে"ও লেখা আছে (১৩শ সর্গের ১৪৮শ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। এ সময় রঘুনন্দনের বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল ধরলে তার জন্ম হয় ১৪৯৫ 
খ্রীষ্টাব্দে । 

কাটোয়া ও খেতরীর মহোত্সবে রঘুনন্দন উপস্থিত ছিলেন বলে 'ভক্তিরত্বাকরে: 
লেখা আছে । এখন এই ছুই মছোথ্মবের সময় নিধীরণ করতে পারলে রদ্দুনন্দনের 
জীবৎকাল মোটামুটিভাবে স্থির করা ষাবে। বহু লেখক স্পষ্টাক্ষরে খেতরীর মহোৎসবের 
ভারিখ ১৫৮২ গ্রীষ্টাব্ লিখে আসছেন । এর মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি জগবন্ধু 
ভঙ্জের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র উপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৫) এই রহস্তের সমাধান পেলাম । 
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সেখানে জগবন্ধুবাবু কোনরকম প্রমাণ না দেখিয়ে লিখেছেন, ১৫০৪ শকাবের অর 
পরে খেতরীর মহোৎসব হয়, ঠিক ১৫০৪ শক তিনিও লেখেন নি। পরবর্তা লেখকর! 
এটুকু সাবধানতাও বজায় না রেখে সোজাস্থজি ১৫০৪ শক বা ১৫৮২ শ্রীষ্টাকে খেতরীর 
মহ্বোৎসবের সময় ধরে আসছেন । ইতিহাস সম্বন্ধে ষেআমর1 কত অসাবধান, এটি 
তার দৃষ্টান্ত । কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎ্সবের আন্গমানিক তারিখ নির্ধারণ কর! 
খুব কঠিন নয় । শীনিবাস আচার্য কর্তৃক বীর হাম্বীরকে দীক্ষাদান ১৫৭০ খ্রীষ্টান বা 
তার পরবতী ঘটনা । কাটোয়' ও খেতরীর মহোৎসব তারও পরে অনুষ্ঠিত হুয়। 
 স্বতরাং রঘুনন্দন অস্তত ১৫৮০ শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। 'ভক্তি- 
রত্বাকরে'র মতে খেতরীর-মহোৎ্সবের কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। অতএব 
আনুমানিক ১০৯৫-১৫৮% শ্রীষ্টাব্দ তার জীবতৎকাল । 


বাসুদেৰ সার্বভৌম 
বাসুদেব সার্বভৌম শুধু চৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট পরিকর নন, চৈতন্যদেবের 
মহিম। গ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনীও চালন। করেছিলেন । জগ়ানন্দ লিখেছেন যে 
বাস্থদেব সার্বভৌষ প্রথম 'চৈতন্-চরিত্র' প্রচার কৰেন, 


সার্বতৌম ভট্টাচার্য্য বাস অরতার। ঠৈতন্য-চরিজ্র আগে করিল প্রচার ॥ 
6তন্ত সহত্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে । সাঁব্বভৌম বূুচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 


সমস্ত চবিতগ্রন্থে একে “পার্বভৌম ভট্রাচার্ধ্য' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 
সার্বভৌমের স্বরচিত 'অছ্বৈতমকরন্দটীক1' ও লোচনদাসের 'চৈতন্তমজল' থেকে জান। 
যায় তার সম্পূর্ণ নাম বাম্নদেব সার্বভৌম । 'অদ্বৈতমকরন্দটাকা'তে তার পিতার নাম 
“নরহরি বিশারদ" বলে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু “চৈতন্ততাগবতে' “মহেঙ্বর বিশারদ' নাম 
পাই। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সাবভৌমের নিজের কথাই ঠিক। 

সার্বভৌঙ্ কত দিন জীবিত ছিলেন, তা নিরূপণের এখন চেষ্টা কর! ঘাকৃ। ৬দ্রীনে*- 
চন্্র ভট্টাচার্য লিখেছেন. “সাবভৌমের জন্মাব হয় অন্থমান ১৪৩০-৩৫ সন মধ্যে |” কিন্তু 
এই মত ন্বীকার করা বায় না। 'চৈতন্তচরিতামৃতে'র মধ্যঙ্গীলার ষষ্ট পরিচ্ছেদে 
দেখি, 

সার্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী । বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তার খ্যাতি ॥ 

মিশ্রপুরন্দর তীর মান্য হেন জানি । পিতাব সম্বন্ধে ঠোহ! পৃজ্য করি মানি ! 

সার্বভৌমের পিতা বিশারদ চৈতন্তদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রব্তাঁর সহপাঠী 
ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ তার “'মান্ত” ছিলেন | নীলাম্বর ও জগন্ধাথ 


4৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কারও জন্মাবই ১৪৩* শ্রীঃর আগে নয়, স্থতরাং বিশারদের জন্মাবও তার পূর্ববর্তী নয়। 
অতএব বিশারদের পুত্র সার্বভৌম ১৪৫০ খ্রীঃর বেশি আগে জন্মগ্রহণ করেন নি। ১৫১ 
শ্রী্টাব্ধে নীলাচলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি প্রবীণ পণ্ডিত। স্থতরাং 
ঠার জন্মাব্দ ১৪৫০ শ্রীঃর বেশি পরবতাঁও নয় | 

জয়ানন্দ লিখেছেন, চৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে মুসলমান গৌড়েশ্বর 
নৰছ্ীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ স্রীষ্টাবে 
সার্বভৌম নবছীপ ছেড়ে নীলাচলে চলে যান । ৬্দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জয়ানন্দের এই 
উক্তিকে এতিহান্িক সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের বর্ণনায় পরস্পর- 
বিরোধী উক্তি থাকায় তাকে সতা বলে গ্রহণ করা যায় না। জয়ানন্দ লিখেছেন, 

বিশারদস্থৃত সার্ববভৌত্ক ভট্টাচার্য্য । সবংশে উৎকল গেল ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥ 

উতৎকলে প্রতাপরুত্র ধনুণ্ময় রাজা । রতুসিংহাঁসনে সীর্বভৌমের কৈল পূজা ॥ 

অথচ প্রতাপরুদ্র চৈতন্তদেবের জন্মের ১১ বছর পরে, ১৪৭৭ গ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। জয়ানন্দের বর্ণনার মধ্যে এইটুকু মাত্র সত্য ষে সার্বভৌম প্রথমে নবন্থীপে 
ছিলেন এবং পরে নীলাচলে যান। চরিতামুতে বিশারদের সঙ্গে নীলাম্বর চক্রবতীর 
সহাধ্যায়ন প্রসঙ্গ ও “নদীয়া-সম্বদ্ধে"র উল্লেখ খেকে তা বোঝা যায়। চৈতন্যদেবের 
জন্মের সময় সাবভৌমের বয়স ৩৫।৩৬-এর বেশী ছিল না। অথচ তিনি পণ্ডিত 
হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার পরে নীলাচলে গিয়েছিলেন বলেই প্রসিদ্ধি আছে। স্তরাং 
দাবভৌম ১৫০০ হ্রীঃর মত সময়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। 

১৫১ খ্রীষ্টান্জে নীলাচলে সার্বভৌষের সঙ্গে চৈতন্যদেবের দেখা হয়। তিনি 
ৈতন্তর্দেবকে বেদাস্তের মতে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেনঃ কিন্তু টচতন্যদ্দেবেব কাছে 
শেষ পর্যস্ত নতি স্বীকার করেন । মুরারি গুপ্ত, কবিকর্পূর ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ 
পড়লে পরিফার বোঝ ধায় সাঝভৌম চৈতন্যদেবের সঙ্কে তর্কে পরান্ত হন নি, চৈতন্ত- 
ংদবের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েই তিনি নতি স্ব'কার করেছিলেন । 

নালাচলে অবস্থানের সময়েই সাবভৌম 'অছৈতমকরন্দটীকা” রচনা করেন। এই 
₹ই ১৫০৯ গ্রীষ্টাব্বের পরে লেখা, কারণ এই বইতে সার্বভৌম গজপতি প্রতাপক্কদ্রকে 
''কর্ণাটেশ্বরকষ্ণরায়নূপতেগর্ববাগ্রিনির্বাপক?” কলেছেন । কর্ণাটরাজ কৃষ্দেব রায় 
১৫০৯ খ্রীষ্টাকে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তার পরে তার সঙ্গে প্রতাপরুত্রের যুদ্ধ 


হয়। 
কবিকর্ণপুরের “চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটক এবং কৃষ্ণদাদ কবিরাজের “চৈতন্তচরিতামৃত' 


থেকে জানা যায় ষে, চৈতন্তদেবের সঙ্গে মিলনের কয়েক বছর পরে সার্বভৌম কাশীতে 


শ্রীচৈতন্তদেবের পরিকরবুন্দ ৫৫ 


গিয়েছিলেন । ৬দীনেশচন্জ 'ভট্রাচার্য রামানন্দ বন রচিত “কাশীথণ্ডের টীকার সাক্ষ্য 
বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, সাৰভৌম শেষ জীবনে কাশীতেই বাস করে- 
ছিলেন। কিন্তু ভক্তিরত্বাকরে'র মতে সাবভৌম চৈভন্যদেবের তিরোধানের পরেও 
নলাচলে ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য সেখানে গিয়ে তার দর্শন লাভ করেছিলেন। 
সার্বভৌম ১০০ বছরের বেশী সময় জীবিত ছিলেন বলে দীনেশবাবু ষে অনুমান 
করেছিলেন, তার মূলে যুক্তি পাচ্ছি না। 


বাহ্দেব সাবভৌমকে মধ্যঘুগের বাংলা সংস্কৃতির 'জংসন স্টেশন' বলা যেতে পারে। 
একদিকে তিনি যেমন চৈতন্যসম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্রৎ অপর কে তিনিন্যায় ও 
বেদ্ান্তদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনাধী। এ ছাড়। বাংলায় ব্যাপক প্রবাদ প্রচলিত 
আছে ষে চৈতন্যদেব, নৈয়াষিক রঘুনাথ, ম্মাতি রঘুনন্দন ও তন্্াচা কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশ একই সঙ্গে সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। অবশ্ট সময়ের বিচারে এই প্রবাদ 
'অমূলক প্রতিপন্ন হয়। কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৯০০ খ্রীঃর মত সময়ে বর্তমান ছিলেন। 
কারণ তীর “তন্ত্রসারে'র অধিকাংশ পুথিতে দেবনাথ তকপঞ্চাননের “তন্ত্রকৌমুদী”র 
( রচনাকাল ১৫৬৪-৬৫ শ্রীঃ) উদ্ধ'তি মাছে এবং গৌরীকান্তের “সদ্যুক্তিমুক্তাবলী” গ্রন্থে 
€ প্রাচীনতম পুথির লিপিকাঁল ১৬৪২ শ্রী: ) “তস্ত্রসারে'র উদ্ধতি আছে; আগমবাগীশের 
অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে “প্রাণতোধিণী? নামে এক গ্রন্থ রচন! 
করেন (এ সম্বন্ধে বস্তুত আলোচনার জন্য শারদীয়! আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৩, 
১ ১৩-১৬ দ্রষ্টব্য )। প্ররুতপক্ষে সাবভৌয়ের কাছে আগমবাগীশের পড়া তো দরের 
কথা, সাবভৌমের জীবৎকালে তার জন্য পর্যন্ত অসস্তব বলে মনে হয়। 


স্মাত রঘুনন্দন তার 'জ্যোতিস্তত্বে' ১৪৮৯ শকাব্দের ( ১৫৬৭-৬৮ শ্রীঃ) উল্লেখ 
করেছেন, স্থতরাং এ গ্রস্থ তার পরে সম্পূর্ণ হয়। তার “মলমাসতত্বে' 'জ্যোতিন্তত্ব' 
সমেত ২৮টি “তত্বে'র উল্লেখ আছে, কিন্তু তীর্ঘযাত্রাতত্ব, দ্বাদশষাজাতত্ব, ত্রিপুক্ষর- 
শান্তিতত্ব, গল্লাশ্রাদ্ধপদ্ধতি, রাসযাত্রাপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ নেই । এর, থেকে 
বোঝ! যায়, জ্যোতিস্তত্বের পরে মলমাসতত্ব এবং তারপরে শেষোক্ত গ্রন্থগুলি রচিত 
হয়। অতএব রঘুনন্দন অস্তত ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। 
রঘুনন্দনের গুরু ছিপেন শ্রীনাথ আচার্ষচুড়ামণি। শ্রীনাথের আর এক শিল্তের লেখ 
১৪৩৩ শক বা ১৫১২-১৩ গ্রীষ্টাকের পুথি পাওয়া গিয়েছে । ১৫** খ্রীষ্টাব্দের বেশি 
পরে জন্মগ্রহণ করলে গ্'নাথের কাছে রঘুনন্দনের পড়া সম্ভৰ হয় না। অতএব 
রঘুনন্দনের আনুমানিক জীবৎকাঁল ১৫০০-১৫৮০ ত্র: ধরতে পারি । বাহ্থদেব সার্বভৌমের 


৫৬ মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর তথ্য ও কালক্রম 


কাছে রঘুনম্দনের পড়া একেবারে অনস্তব নয়. যদিও সে সম্বন্ধে কোন প্রমপ নেই, 
কিন্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী হওয়া! রখুনন্দনের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। 


চৈতন্যদেব৪ কোনদিন সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ 
'গ্রক জাল 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ভিন্ন কোন চরিতগ্রস্থে এ বিষয়ের খুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই। 
'চৈতন্যচরিভামৃতে'র বণনা! থেকে মনে হয় নীলাচলে দেখা হবার আগে সার্বভৌম 
চৈতন্যদেবকে আদৌ চিনতেন না । *চৈত্ন্যচরিত।মৃতে' দেখি চৈতন্যর্দেব বিনয় 
করে সাবভৌমকে বলছেন, 


আমি বালক সন্ত্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি । 
তোম।র আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥ 


সম্ভবত এই উক্তির উপর নির্ভর করেই সাধনভৌম ও চৈতন্যের গুরু-শিষ্য সম্পকের 
প্রবাদ গড়ে উঠেছে । 


এদের মধ্যে কেবলমাত্র রঘুনাথ শিরোমণিই সম্ভবত সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন । 
রঘুনাথ বিদ্যালক্কার নামক জনৈক গ্রস্থকারের লেখা “অনুমানদীধিতি প্রতিবিদ্বে' সার- 
ভৌমকে রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বলা হয়েছে | রঘুনাথ শিরোমণির সময় সঙ্গ" 
যেটুকু তথ্য পাওয়া গায়, তার থেকেও এই উক্তি সমথিত হয় । ১৫৭০ শ্রীঃর কাছা- 
কাঁছি সময়ে রচিত বঘুনন্দনের 'মলমাসতব্বে' রথুনাথ শিরোমণির “মলিক্ন,চবিবেকে?ক 
উদ্ধাতি আছে, সুতরাং রথুলাথ শিরোমণি তার আগেই বর্তমান ছিলেন । রখুনাথের 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অন্ুমানদীধিতি'র কয়েকটি টীকা ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত 
হয়েছিল। এ সময়ের মধোই “দীধিতি'র প্রাচীন পাঠ অনেকাংশে লু হয়েছিল এবং 
বিভিন্ন পাঠাস্তরের সৃষ্টি হয়েছিল বলে এ সমস্ত টীকা থেকে জানা যায় (দীনেশ 
ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাঙ্গালীর সারম্বত অনদান”, পৃঃ ৯৮-৯৯)। সুতরাং 'অন্ুমানদ্বীধিতি” 
১৫৩০ শ্রী: বা তার আগেই রচিত হয়েছিল। ১৫২৫ খ্রীঃর আগে নিশ্চয়ই রচিত হয় নি, 
কারণ 'দীধিতি'তিে কাশীনাথ বিগ্যানিবাসের একটি “বিবক্ষা" উদ্ধত হয়েছে ( এ, 
পঃ ১১) । কাশীনাখ বিগ্যানিবাস ১৫৫৮-৫৯ খ্রীষ্টান্বে 'সচ্চরি তমীমাংসা নামে গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন, ১৫৮৩ শ্রীষ্টাব্ষের একটি নির্ণঘবপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ১৫৮৯ খ্রীষ্টাবে 
লক্ষমীধরের 'কত্যকল্পতরু'র পুঁথি নকল করিয়েছিলেন (এ, পৃঃ ৬৩-৭২)। স্থত্তরা” 
তার জন্মাব্ড ও গ্রন্থরচনাকাল যথাক্রমে ১৫০৭ ও ১৫২০ খ্রী্টাকজের আগে কোন মতেই 
হবে না। 


লীচৈতন্তদেবের পরিকরবুন্দ ৫৭ 


অতএব রঘুনাথ শিরোমণি ১৪৭৫ শ্রীঃর মত সময়ে জন্সগ্রহণ করে প্রায় ৫৫ বছর 
বয়সে তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অনুমানদীধিতি” রচনা করেন বলে ধরতে পারি। আর একটি 
বিষয় থেকে এই সময়নির্ধারণ সমধিত হয়। “রূপসনাতন' নামে জনৈক ঘটক গ্রস্থ- 
কারের মতে ন্মা্ গ্রন্থকার “সাহরী” বংশীয়' শূলপানি রঘুনাথের মাতামহ ('বাঙ্গালীর 
সারস্বত অবদান", পৃঃ ৮৯)। শূলপাণি মৈথিল গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রের ( জীব২কাজ 
আঃ ১১০০-১৪৭৫ শ্রী: ) সমসাময়িক, কারণ উভয়ে উভয়ের গ্রন্থে পরস্পরের মত উদ্ধত 
করেছেন ([. নু 01941175464) | অতএব বঘুনাথের জন্মা্ ১3৭৫ গ্রীঃর 
কাছাকাছি সময়ে ধরাই যুক্তিযুক্ত হয়। স্থতরাং স্ময়ের হিসাবেও তার পক্ষে বাহ্দেব 
সার্বদ্ৌমের ছাত্র হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। 


সনাতন গোস্বামীও বাস্থদেব সার্বভৌমের কাছে পড়েছিলেন। সনাতন তীর 
'বুহদ-ভাগব্তামৃতে' সার্বভৌম ও তার ভাই বিগ্ভাবাচস্পতি ছু'জনকেই “গুরু” বলে 
বন্দনা করেছেন। 


স্বরূপ দামোদর 


স্রূপ দামোদর মহাপ্রভুর অন্ত)লীলার প্রা আগাগেোড়াই তার সঙ্গী হিলেন। 
'চৈত্তন্যভাগবত” থেকে জান যায়, শ্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম ছিল পূরুষোত্তম আচার্ষ 
এবং তিনি পুগুরীক বিগ্যানিধির “প্রিয় সখা? ছিলেন। পুণুরীক গছাধর পগুতের 
মন্ত্রগুরু এবং চৈতন্যদেব তাকে “বাপ” বলে সম্বোধন করতেন। স্থতরাং মহাপ্রতুব 
চেয়ে স্বরূপ বয়সে অনেক বড় ছিলেন সন্দেহ নেই। মহাপ্রক্তুর িয্োগের পরে তিনি 
বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। স্থতরাং মোটামুটিভাবে ১৪৬৫-১৫৭ শ্রী: তাৰ 
জাঁবৎ্কাল ধরতে পারি । 


রুষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, স্বরূপ দামোদর মহা গ্রত্র অন্ত্যলীল। বর্ণনা করে 
একটি 'কড়চা” লিখেছিলেন এবং রঘুনাথ দাস তার বৃত্তি লিখেছিলেন। কৃষ্ণদাল 
স্বরূপ দামোদরের কড়চার কাছে তার খণ স্বীকার করেছেন । 'রায় রামানন্দ সংবাদ'টে 
তিনি এই কড়চা অবলম্বনেই বর্ণনা করেছেন। ডঃ: ব্মানবিহারী মজুমদীর 
এই বিবুত্তিকে সত্য বলে মানেন নি। আমরা কিন্তু কৃষ্দাস কবিরাজ্জকে মিথ্যাবাদী 
বলতে পারি না। কষ্ণদান রঘুনাথ রচিত বৃত্বি থেকে কিছু উদ্ধত করেন নি বলে ভা 
অনন্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কবিকর্ণপুরের “ঠচতন্তচরিতাম্বত মহাকাব)' ও “চৈতন্য. 
চন্দ্রোদয় নাটকে" বণিত "রায় রামানন্দ সংবাদের সঙ্গে কষ্দাস কবিরাজের বণনার 


৫৮ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


যে মিল দেখা যায়, তার কারণ কবিকর্ণপুরও শ্বরূপ দামোদরের কড়চা পড়েছিলেন; 
তার প্রমাণ 'গৌরগণোদেশদীপিকা”য় তিনি স্বরূপ দামোদরের তিনটি শ্লোক উদ্ধ'ত 
করেছেন। রাধাগোবিন্দ নাথ “সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুর স্বরূপ দামোদরের কড়চা দেখেন 
নাই” বলে ষে অনুমান করেছেন, তা ষে ঠিক নয়, তা বলাই বাহুল্য | যাহোক কৰি- 
কর্ণপূর 'রায় রামানন্দ সংবাদ” বর্ণনায় শ্বূপ দাষোদরের বর্ণনার উপরেও কিছু যোগ 
ধরেছেন এবং কৃষ্তাস তার থেকেও ঝণ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। “টৈতন্যচরিতা- 
মুত'র কয়েকটি ক্লোকের উপরে “তথাহি শ্রীস্বরূপ গোন্বামী কড়চায়াম্‌* লেখা আছে। 
কিন্ত পুথিতে তা না লেখা থাকায় কেউ কেউ গ্লোকগুলিকে স্বরূপ দরামোদরের লেখ 
বলে স্বীকার করতে চাননা। কোন কোন সংস্করণে আবার শ্লোকগুলির উপরে 
“থাকি শ্ররূপ গোস্বামী কডচায়াম্‌” লেখা আছে। শ্রোকগুলির অস্তনিহিত তত 
স্ববূপ দামোদরের5 নিণীত বলে প্রমাণিত হয়েছে, স্থতরাং সেগুলি স্বরূপ দামোদরের 
কড়চা থেকেই উদ্ধত বলে মনে হয়। 'ভক্তিরত্বাকরে'ও স্বরূপ দামোদরের কড়চার 
একটি শ্লোক উদ্ধত হয়েছে । 


বূপ-সনাতন 


গৌড়ীয় ধৈষব ধম বলতে আমর] যাকে জানি, তার আষ্ট1! চৈত্ন্যদেব, কিন্তু রূপকার 
বপ-সনাতন | চঠৈতন্যদেবের অনা কোন কোন পরিকর স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছিলেন । 
লরহরি গৌরনাগরবাদ এবং কবিকণপূর গৌরপারম্যবাদ প্রচার করেছিলেন | জয়ানন্দ 
তর “উ5তন্তমঙ্গলে? ১5৩ন্যদেবকে দিয়ে যোগ উপদেশ করিক়েছেন। উড়িয়া! ভক্কেরা 
অ্কা গুণালী অবলম্ধন করেছিলেন। কিন্তু রূপ-সনাতনেরই শেষ পর্যস্ত জয় হয়েছে। 
তাদের ভাষুই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভাষ্বের মর্যাদা পেয়েছে । এই ভায্যের 
সবলে চৈতন্যদেবের প্রভাব থাকলেও তা অনেকখানি রূপ-সনাতনেরই হু | 

জীব গোস্বামীর “লু ঠবঞ্চবতোষণী” থেকে জানা যায়, ূপ-সনাতনের পূর্বপুরুষদের 
নিবাস ছিল কর্ণাটকে। তাদের প্রপিতাষহ পদ্মনাভ হিন্দু গোঁড়েশ্বর দজমর্দন বা 
গণেশের বিশেষ শ্রদ্ধাভীজন ছিলেন । তিনি নবহট্টকে (অর্থাৎ কলকাতার নিকটবতা 
“নহাটি'তে' )* বসতি স্থাপন করেন। বূপ-সনাতনের পিতা কুমারদেব পূর্ববঙ্গে চলে 
যন ('ভাক্তরত্বাকরে'র মতে পূর্ববঙ্গের বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে যান ) কুমারদেবের 
তিন ছেলেরই নাম আমরা জানি--রূপ, সনাতন ও বল্পভ বা অনুপম । আর এক 


এ “হন্ধে অলচনার জন্ত আনার লেখ “বাংলার ইতিহাসের ছুঃশো বছব' (২য় সংখপৃঃ ১৪২-১৩) ডরষ্টব্য। 


শ্চৈতন্তদেবের পর্িকরবৃদ্দ | ৫৯ 


ছেলের উল্লেখ “ঠচৈতন্তচরিতাষুতে' পাই । তাতে দেখি হোসেন শাহ “সাকর 
মল্লিক'* উপাধিধারী সনাতনকে বলছেন, 


তোমার বড় ভাই করে দস্থ্য ব্যবহার ॥ 
জীব বু মারিয়া বাকল! কৈল খাস। 
রূপ-সনাতনের জীবৎকাল সম্বন্ধে এবার আলোচনা করব। চৈতন্তদেব যখন নীলাচল 
থেকে বাংলায় আসেন, সেই সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ও রূপ উভয়েই ছিলেন 
সলতান হোসেন শাহের পীর থাস' বা প্রধান সেক্রেটারী ।* এ সময় রূপের বয়স 
মাত্র ত্রিশ বছর ছিল এবং সনাতন তার চেয়ে মাত্র ছু'বছরের বড় ছিলেন ধরলে রূপের 
জন্মাব হয় ১৪৮৪ শ্বীঃ এবং দনাতনের ১৪৮২ শ্ীঃ। এরপর তাদের জন্মাব্ধ নামবে না। 
এর বেশি আগেও ষাবে না, কারণ তীর! ছুজনেই ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও 
জীবিত ছিলেন। সনাতনের 'বুহৎ বৈষ্ণবতোধণী” ১৪৭৬ শকাব। বা ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টান 
রচিত হয় এবং রূপ সনাতনের পরে পরলোকগমন করেছিলেন। 
১৫৬২ গ্রীষ্টব্দে নিবাস আচার্য যখন বুন্দাবনে প্রথম যাঁন, রূপ-সনাতন তার 
আগে পরলোকগমন করেছিলেন ("শ্রীনিবাস আচার্ধ' সংক্রান্ত অধ্যায় রষ্টব্য )। 


বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত একটি সংস্কৃতি লেখা পাতড়া থেকে রূপসনান 
সন্বদ্ধে কিছু নতুন খবর পাওয়া ষায়। পাতড়ার নিবন্ধ'টর রচনাকাল ১৬২০ শক ও 
১০০৪ সন ( মল্লাব ) অথাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ এবং পাতড়াটির লিপিকাল ১৬২৯ শক ও 
১০১৩ সন (মলাব )। অর্থাৎ ১৭০৭-০৮ খ্রীঃ | ভঃ স্বকুমার মেন ২৬শে জানুয়ারী, 
১৯৫৭ তারিখে বর্ধমান সাহিত্য সভার অধিবেশনে এটির পরিচয় দেন। পাতড়ার্টিতে 
লেখ আছে যে রূপ-সনাতন-বল্পভের আরও দু'জন বড় ভাই ছিলেন এবং তারা 


৮ এ সম্বন্ধে আলোচনাৰ জন্য আমার গ্থা বাংলার ইডিভাসের হ্শে। বছর বভয়ের ১৭ লুংঙ্গরণ 
(১৯৬২ ), পৃঃ ২৬৬৭১ অথবা ২য় সংস্করণ (১৯৬৬ )) পৃঃ ৩১৫-৭* দ্রষ্টবা। ডঃ নরেশচন্দ্র ভানা তার 
খুন্দাবনের ছষ গোগামী' (১৯৭* ) বইয়ে (পৃঃ ৩১০৩৯ ) এ সম্বন্ধে আমার সমস্ত বুক্তি ও দিদ্ধান্থুকে সম্পর্ণ- 
ভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি এ বউযের গ্রন্থপঞ্ীতে ( পৃঃ ৩৭ ) বাংলার ইতিহাসের দানে বছর? বইয়ের 
ন।মও উল্লেখ করেছেন । 





1 এই লিপিকাল আমি ২৬১/১৯৫৭ তারিখে পুথিতে স্পষ্ট করে লেখা দেখেছিলাম, পরে পাতড়।টির 
প্রকাশিত ফটোতে (ডঃ হুকুমার দেন প্রণীত “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস", ১ম খণ্ড, পুরার্ধ, ৪র্থ সংস্করণের 
১৪ নং চিত্রের ডান দিকের নীচের কোণ প্রষ্টব্য ) তাকে অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ( এর উদ্দেশ 
পাঁতড়াটিকে নারও প্রাচীন বলে দেখানো) ; কিন্ত ক্যামেরার কাছে এই অপচেষ্টা ধরা! পড়ে গিয়েছে। 


৬৩ মধ্যযুগের বাংল। সাহিতোর তথ্য ও কালক্রম 


পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাহ্্ত্ব করতেন। “ঠচতন্ভচরিতামতে' হোসেন শাহের উক্তি এই 
উক্তির সমর্থক । ূ 
জীব গোস্বামী 

জীব গোস্বামীর পিতার নাম বল্পভ | তিনি গৌড়ের স্থুলতানের কর্মচারী ছিলেন 
এবং গৌঁডেশ্বরের কাছে “অস্থপম মল্লিক" (উপাধি লাভ করেন ; “চৈতন্তচরিতামুতে' 
লেখা আছে, “অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্পভ।১ বললভ ১৫১৫ খ্রীই্রাব্দে প্রয়াগে 
শআটৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন । তার অল্পকাল পরেই তার মৃত্যু হয়। সৃতরাং 
জীব ১৫১৫ গ্রীষ্টার্ষের আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। ১৫৯২ থ্রীষ্টাবে তিনি 
"গোপালচম্পৃ' সম্পূর্ণ করেনঃ অতএব অস্তত এ বছর অবধি তিনি জীবিত ছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন স্যত্রের উক্তি বিশ্বাস করলে বলতে হয়ঃ জীব অন্তত 
১০* বছর জীবিত ছিলেন। ভক্তিরত্বাকরে'র যতে চৈতন্যদেব ধখন রামকেলিতে 
আসেন, তখন জীব তার দর্শন পান--“লীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভৃরে দেখিল।”, এ 
₹টনা ঘটে ১৫১৪ খ্রীগ্াব্বে। এ সময় জীবের বয়স মাত্র ৪ বছর ছিল ধরলে তার জন্ম 
হয ১৫১০ গ্রীষ্টাব্দ ৷ এদিকে বর্ধমান সাহিত্য সভার যে পাতড়াটির আগে উল্লেখ করেছি, 
'তাঁতে লেখা আছে জীব ১৫৩২ শকে অর্থাৎ ১৬১০-১১ হ্রীষ্টাকে পরলোকগমন করেন। 
এ পাতড়াটিতে আর একটি নতুন কথা লেখা আছে ষে জীব বিবাহের রাত্রে সংসার 
যাগ করে বুন্দাবনে চলে যান। 

গোপাল ভু 

গোপাল ভষ্র বুন্দাবনের গোম্বামীদের অন্যতম | অনেক গ্রন্থ তিনি রচন। 
করেছিলেন । কিন্ত তার সন্বন্ধে প্রাখাণিকভাৰে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। 
'গন্রাগৰজ্ী' ও “ভক্তিরত্বাকরে'র মতে মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে 
পয়েছিলেন, সেই সময় গোপাল ভট্টর পিতার গৃহে চাতুর্নীস্ত যাপন করেন। 
গোপাল তখন বালক, তিনিও প্রভুর সেবা করেন। চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদশ' 
মুরারি গুপ্ত লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু ভ্রিমল্পল ভট্রের গৃহে চাতুর্মান্ত যাপন 
করেন এবং তার বালক পুত্র গোপাল প্রভুর রূপা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই 
গোপালই ঘষে পরবতাঁকালে 'গোপাল ভট্ট নামে পরিচিত হন, তা মুরারি গুপ্ত 
বুলন নি। প্রকৃতপক্ষে “গোপাল ভট্টে'র পিতার নাম কি, তা অনিশ্চিত (এ সম্বন্ধে 
বিস্বৃত আলোচনার জন্ত ডঃ সুশীলকুমার দের লেখ! 'নানা নিবন্ধ” বইয়ের “গোপাল- 
ভট্ট' প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য)। যাছোক্‌, গোপাল ভট্টের বাল্যকালে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে 
গিয়েছিলেন, এই বিবরণ সঠিক হলে ১৫০০ থেকে ১৫০৫ খ্রীষ্টাবেয মধ্যে গোপাল 


ইচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দ ৬১ 


ভদ্ট্রের জন্ম ধরতে হবে, কারণ মহাপ্রভু ১৫১১-১২ খ্রীষ্টাবে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। 
গোপাল ভট শ্রীনিবাস আচার্ষকে দীক্ষা দিয়েছিলেন । স্থতরাং তিনি অন্তত ষোড়শ 
শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যস্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


রঘুনাথ দাস 
বঘুনাথ দীসের শেষ জীবনের সহচর কৃষ্দাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামূত' থেকে 
জানা যায় যে, রঘুণাথ দাস চৈতন্তদেবের নীলাচল থেকে গেড়ে আগমনের সময় অর্থাৎ 
১৫১৪ খ্রীষ্টান্ধে তার সঙ্গে প্রথম দেখ! করেন, মহাপ্রভুর বুন্দাবন থেকে নীলাচলে 
গ্ুত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহ ত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে 
উপস্থিত হন এবং ষোল বছর মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করেন-_“যোড়শ ব্সর কৈল অস্থরঙ্গ 
সেবন 1” মহাপ্রভু ও ম্বরূপ দামোদরের মৃত্যু ঘটলে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন | 
'ভক্তিরত্বাকরে'র মতে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন । গৃহত্যাগের আগে তার 
বিবাহ ও পুত্রকন্যার জন্ম হয়েছিল। স্থতরাং রঘুনাথের জন্ম ও মৃত্যুর স্ন আম্বমানিক 
১৪৯৫ শ্রী; ও ১৫৮৫ ত্রীঃ ধরতে পারি । 
রঘুনাথ ভট্ট 
“চৈতন্যচরিতামূতে' লেখা আছে, মহা প্রভু খন কাশীতে যান তখন অর্থাৎ ১৫১৫ 
্ষ্টাব্ধে তপন মিশ্রের বালক পুত্র রঘুনাথ প্রস্তর সেবা করেন। এই রঘুনাথই রুনাথ 
ভক্ট। এর জন্ম ১৫০৫ শ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল ধরতে পারি । ইনি শনিবাঁস 
আচার্ষের বুন্দাবন গমনের (১৫৬২ খ্রীঃ) আগে পরলোক গমন করেন । “টচতন্তচরিতা মুতে” 
রঘুনাথ ভট্ের মৃত্যুর উল্লেখ আছে, তবে কোন্‌ সময়ে তার মৃত্যু হয়েছিল, সে সম্বন্ধে 
কোন আভাস দেয়৷ হয়নি। 


| ॥ আট 
যুরারি গুপ্ত 


মূরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে তার বাশষ্টতম তক্তদের একজন 
হয়েছিলেন । মুরারি গুঞ মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। বৃন্দাবন দাস স্পষ্টাক্ষত্র 
লিখেছেন, ষে-সমস্ত চৈতন্য-ভক্ত চৈতন্যদেবের আগেই জন্মেছিলেন, তাদের 
মধ্যে মুরারি গুপ্ত অন্যতম চৈতন্যদ্দেব খন গঙ্জাদান পণ্ডিতের টোলে মুরারি, 
কমলা কান্ত, কষ্ণানন্দ প্রভৃতি সহপাঠীকে “ফাকি জিজ্ঞাসিয়া” বিরক্ত করতেন, তখন 
“শিশ্জ্ঞানে কেহে। কিছু না বোলে হাসিয়া” । মুবাবি মহাপ্রভুর চেয়ে ৬১ বছরের বড 
ছিলেন এবং ১৪৮০ শ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ধরতে পারি। 

মুরারি গুপ্ু শুধু ভক্ত হিসাবে নন, কবি হিসাবেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছেন । তিনি কতকগুলি উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাদের 
মধ্যে "সথি হে ফিরিয়। আপন ঘরে যাও” পদটি অত্যন্ত বিখ্যাত। শরৎচন্দ্র তার 
ইকান্তের ৪থ পর্বে (১৯৩৩) কমললতাকে দিয়ে পদটি গাইয়েছেন ও ব্যাখ্য। করিয়েছেন । 
্রতরাঁং পদটিকে "পূর্বগামী পদাবলী রসিকেরা-...."উপেক্ষা করিয়াছিলেন” বলে 
ওঃ স্থকুমার সেন যে মন্তব/ করেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। আলোচ্য পদটি 
'পদকল্পতক্'তে সম্বলিত হয়েছে । পদকল্পতরু তে ধৃত আর একটি পদ্কেও (“কি 
ছার পিরীতি কৈলা” ) ডঃ স্থকুমার পেন মুরারি গুপ্তের লেখ বলে মনে করেন, 
কেন্ত পদ্টির ভনিতায় আছে “গুপ্ত কহে"_'মুরারি' নাম সেখানে নেই। সেই জন্য 
এটিকে মুরারি গুপ্তের রচনা বলে গ্রহণ কর। যায় না। চৈতন্যচরিতগ্রস্থ রচনার 
আগেই ঘে মুরারি গুপ্ত গান লিখতেন, তা তার শ্রীরুষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্‌-এর 
'দ্বতীয় প্রক্রম চতুর্থ সর্গ ২৩-২9 সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায়। 

মুরারি গুপ্তের অমর কীতি তার সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীগ্রস্থ “শারুষণ- 
চৈতন্তচরিতামৃতম্‌" ৷ এটিই প্রাচীনতম চৈতত্যজীবনীগ্রন্থ এবং প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা বলে 
প্র।মাণিকতার দিক্‌ দিয়ে অদ্বিতীয় | 

পরবর্তী চৈতন্যচরিতকারর1! সকলেই এই বইটির কাছে খণী। বুন্দাধন ধাসের 
“চৈতন্যভাগবত'-এর মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকটি মুরারি গুপ্তেব বই থেকে নেওয়া; 
এ ছাড়া এই বইয়ের অস্তভূক্ত মুরারি গুধের রামাষ্টকের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকও 


মুরারি গুগ্ধ ৬ 


বৃন্দাবন দাস উদ্ধত করেছেন, তার গ্রস্থের আরও অনেক অংশ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে 
অংশবিশেষের অন্বাঁদ বলে মনে হয় । 
কষ্দাস কবিরাজ তার “চৈতন্তচরিতামৃতঃ গ্রন্থে বণিত তথ্যাদি প্রধানত তিনটি 
বই থেকে পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মুরাঁরি গুপ্তের এই গ্রন্থ। 
কিন্তু কৃষ্তদাদ কবিরাজ মুরারি গুণের গ্রস্থকে “মুরারি গুপ্তের কড়চা” বলেছেন । 
অনেকের মতে “কড়চা শবের দ্বারা সাময়িক লিপি জাতীয় রচন1 বোঝায় । অথচ এই 
গ্রন্থ আমরা বর্তমানে ঘে আকারে পাচ্ছি, ত। আলঙ্কারিক রীতিতে রচিত একটি মহাকাব্য । 
বইটি চারটি প্রক্রমে বিভক্ত । প্রথম প্রক্রমে ১৬টি, দ্বিতীয় প্রক্রমে ১৮টি, তৃতীয় প্রক্রমে 
১৮টি এবং চতুর্থ প্রক্রমে ২৬টি অধ্যায় আছে | প্রথম প্রক্রমের প্রথম অধ্যায়ে দেখি, 
চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত শ্রাবাসের অনুরোধে মুরারি চৈতন্তচরিত বর্ণনা করছেন! 
প্রথম প্রক্রমের ছিতীয় অধ্]ায় থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত ঠৈতন্চরিতের বক মুবারি 
এবং আোতা দামোদর পণ্ডিত। দামোদর চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন 
করেন এবং মুরারি তার সবিস্তারে উত্তর দ্েন। কৃষ্ণদ্রান কবিরাজ এই বইকে “কড়চা 
বলেছেন বলেই বইটি মুলে সাময়িক লিপি জাতীয় রচনা ছিল, একথা ষেন কেউ না 
ভাব্নে। কষ্জ্াস চৈতন্তজীবনী মাত্তকেই “কড়চা” বলেছেন। “ঠচততন্তচরিতামৃতে'র 
এক জায়গায় তিনি বলেছেন, “আর আর কড়চা-কর্ত। (অর্থাৎ চৈতন্ত জীবনী গ্রস্থ- 
বচয়িতা ) রহে দূর দেশে ।” 
মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ ১৮৯৬ শ্রীষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হম। এখন কিন্তু এর কোন 
পুথি পাওয়া যায় না। 'তাহলেও এর প্রামাণিকতা সন্বদ্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ 
নেই। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্বাকরে' মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে গ্রক্রম ও অধ্যায়ের 
উল্লেখ সমেত ১০টি শ্লোক উদ্ধত করেছেন, সেগুলি এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । কবি. 
কর্ণপূর “চৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব্যে মুরাবির কাছে তার খণ স্বীকার করেছেন, 
মহাকাবোর ১ম থেকে ১৬শ পর্যস্ত সর্গের সঙ্গে মুরারির নামে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রায় 
বব মিল আছে । লোচন দাসও মুরারির ঝণ স্বীকার করেছেন এবং তার গ্রন্থে 
মুরারির গ্রন্থের বু অংশের প্রায় আক্ষরিক অন্কবাদ পাওয়া যায়। মুরারির গ্রন্থ যে 
দামোদর ও মুরারির প্রশ্নোত্বরের ছলে লেখা, তা লোচন দাস 'চতন্যমঙ্গলে' বলেছেন, 
দাষেদর পণ্ডিত সর্ব পুছিল তাহারে । 
আগ্যোপাস্ত যত কথ! কহিল প্রকারে ॥ 
শ্নোকবন্ধে কৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত। 
দামোদর সংবাদ-__মুরারি মুখোদিত || 


৬৪ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই কথা লোচন দাস তীর গ্রন্থের নানা জায়গাতে বলেছেন । এক জায়গায়, 
মুরারি গুপ্ত বেজ! প্রত্ৃতত্ব জানে। 
দামোদর পণ্ডিত পুছিল। তার স্থানে ॥ 
বলে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধত করেছেন। 
লোচন দাস তার চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে লিখেছেন, 
মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্বার | 
পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার ॥ 
এ বোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর । 
পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর | 
এর পর তিনি 'রাজ্কিরীটমণিদী ধিতিদীপিতাশমৃগ্যদ্বহুস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তম্‌” ইত্যাদি 
একটি সংস্কত গ্লোক উদ্ধত করেছেন। গ্োকটি মুরারির গ্রস্থের দ্বিতীয় প্রক্রম সপ্তম 
স্গে পাওয়। যায় ।* 
«“গৌরগণোদ্েশদীপিকা'য় কবিকর্ণপুর লিখেছেন, 
মুরারিগুঞচচরণৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতে | 
উক্তো মুনিস্ৃতঃ প্রাতস্তলসীপত্রমাহরন্‌ ॥ 
অধোৌতমভিশপ্তঃ স পিত্রা যবনতাং গতঃ | 
স এব হরিদাপং সন জাত: পরমভক্তিমান্‌ ॥ 
মুরারি গুপ্ডের গ্রন্থে সত্যই এই কথা আহছ--প্রথম প্রক্রমের চতুর্থ সর্গের নবম 
থেকে ছাদশ ছত্রে। 
মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকাল নখে কিছু ঘিতর্ক আছে। প্রকাশিত গ্রন্থের 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের একেবারে শেষে এই রচনাকালম্চক গ্লোকটি ছিল, 
চতুর্দশশতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতিবৎসরে। 
আধাটসিতসপ্তম্যাং গ্রস্থোত্য়ং পূর্ণতা গতঃ ॥ 
এর অর্থ কর] হয়েছিল “১৪২৫ শকাবে (১৫০৩ খ্রীঃ) আযাঁঢ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এই 
গ্রন্থ শেষ হয়।” বল। বাহুল্য এই ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব, কারণ এ সময় 
* ডঃ সুকুমার সেনের মতে, “অধিকতর সম্ভাব্য হইতেছে এই বে, (মূরারি গুপ্তের কড়চায় ) ছাপা বইটিতে 
যে শেষ সংস্করণ বাধিয়। দেওয়! হইয়াছে তাহা! লোচনের গ্রন্থের অন্ুসরণেই 1” ডঃ মেন বলতে চাঁন ফে 
ন্গোচনের গ্রন্থের শেষাংশ লোৌচনের মৌলিক রচন1; কোন লোক তাকে অনুসরণ করে সংস্কভ ভাবায় 
মুরারি গুপ্তের মুদ্রিত গ্রন্থের শেষাংশ লিখে দিয়েছে । কিন্ত লোচন তার গ্রন্থের শেষ অংশ রচনার সময়ও 


মুরাবি গুপ্ডের গ্রন্থের কাছে ধণ হ্বীকার করেছেন । হুতরাং এক্ষেত্রে ডঃ সুকুমার সেনের মত একেবারেই 
অচল। 


মুরারি গুধঠ ৬৫ 


মহাপ্রভুর বয়স মাক্র ১৮ বছর ছিল এবং তার মহাপুরুষ-লক্ষণও কিছুই তখন বিকশিত 
হয়নি। তিনি “চতন্” নাম নেবার সাত বছর আগে “চৈতন্তচরিত” লেখা হওয়া 
অসম্ভব । বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৮ম বর্ষে ২৬৮ পৃষ্ঠায় এবং প্রকাশিত গ্রন্থের তৃতীয় 
সংস্করণে এই শ্লোকদি যেভাবে ছাপা হয়েছে, তাতে 'পঞ্চবিংশতি”র জায়গায় 'পঞ্চত্রিংশতি' 
পাঠ দেখা ষায়। তার ফলে অনেকে মনে করেছেন যে, ১৪৩৫ শকাবে (১৫১৩ 
খীষ্টাব্ে ) বইটির রচনা শেষ হয়। কিন্তু বইটিতে মহাপ্রভুর জীবনের ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের 
পরবর্তী ঘটনাও অনেক বণিত হয়েছে, তার গস্ভীরালীলার বর্ণনা আছে, এমনকি তার 
মতুযুর পর্যস্ত উল্লেখ আছে। তাহলে কি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বর্ণনাটুকুই অকৃত্রিম, তার 
পরবতী ঘটনার সবই প্রক্ষিপ্ত? ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার কিন্ত এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত 
মনে করেন না । তার কারণ, এই বই-এর মহাপ্রহ্থর বুন্দানন থেকে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তনের পর বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি লোচন দাস প্রায় আক্ষরিক 
অনুবাদ করেছেন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবন ভ্রমণ করে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 


হুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচন! করতে হবে। প্রথমত, গ্রন্থশৈষের শ্গোকটির মধ্যে 
'শক!ঝ' কথাটি কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এ থেকে গ্লোকটির অকুত্রিমতায় সন্দেহ 
অগে। কারণ মুরারি গুপ্তের মত পণ্ডঙ লোক গ্রন্থরচনাকাল নির্দেশের সময় এর 
উল্লেখ করবেন না, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ “পঞ্চবিংশন্ত' অশ্বদ্ধ রূপ- 
শুদ্ধ রূপ হবে 'পঞ্চবিংশ”। কিন্তু “পঞ্চবিংশ বৎসরে? 'অথব। “পঞ্চবিংশ শক বৎসরে" 
লিখলে ছন্দোপতন হয়। 

অতএব শ্লোকটি কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রক্ষেপ বলে আমরা মনে করি । 
আমাদের ধারণ] ষে ঠিক, তা এই ক্লোকটির আগের আটটি শ্লোক থেকেও বোঝা যাবে। 

এই আটটি শ্লোকে মুরারি গুপ্তের যেভাবে প্রশন্তি কর। হয়েছে, নিজের সম্বদ্ধে কোন 
ভদ্রলোক সেরকম লিখতে পারেন না, বিনয়ী বৈষ্ণব নুরারি তো! দূরের কথা । গ্রস্থ 
রচিত হওয়ার ব্হু পরে মুরারি গুপ্তের কোন একজন ভক্ত এই শ্লোকগুলি জুড়ে দিয়েছেন, 
তার মধ্যে প্রথম আটটিতে তিনি মুরারি গুপ্তের মহিমা জ্ঞাপন করেছেন এবং শেষ 
ক্লোকটিতে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী গ্রন্থের রচনাকাল জানিয়েছেন। তার ইতিহাস ও 
সংস্কৃত ছুই বিষয়েই অল্প জ্ঞান থাকার জন্য গ্লোকটিতে ছু'দিক দিয়েই মারাজুক 
ভুল থেকে গেছে। 

রচনাকালজ্ঞাপক সক্সোকটি যদি প্রক্ষিগ্ড হয় তা হলে মুরারি গুপ্তের গ্রস্থ কখন রচিত 


৫ 


৬৬ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


হয়েছিল? বইটির প্রথম প্রক্রম দ্বিতীয় মর্গে চৈতন্তদেবের তিরোধানের উল্লেখ 
আছে, 

তারযিত্বা জগং কঙন্নং বৈকুগস্থ: প্রসাধিতঃ | 

জগাম নিলয়ং হষ্টো নিজমেব মহপ্থিমৎ ॥ 


১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্তদেবের তিরোধান ঘটে । ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত “চৈতন্য 5রিতামূত 
মহাকাব্যে কবিকর্ণপূর এই গ্রন্থ বান্হার করেছেন ও গ্রস্থকারের প্রতি উচ্ছৃসিত 
আদ্ধার্থয অর্পণ করেছেন। ম্থতরাং আপাতরৃষ্টিতে মনে হয়, ১৫৩৩ থেকে স্থুরু করে 
১৫৪২ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে মুরা.র গুপ্রের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল৷ 

কিন্ত এখানে একটা কথা মাছে। বরচনাকালবাচক গ্লোকটি এবং তার আগের 
আটটি গ্লোক যেমন প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তেমন মুবারি গ্রপ্রের গ্রন্থের অন্য অনেক অংশও 
প্রক্ষিপ্ত হতে পারে । কিছু কিছু অংশ যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
গ্রন্থের বেশ কয়েক স্থানে নিত্যানন্দের সুদীর্ঘ 'ও উচ্ছৃসিত প্রশস্তি আছে, নিত্যানন্দ- 
শিষ্য বুন্দাবন দাসের পক্ষে বা চৈতন্পরবততী কোন লেখকের পক্ষে এই জাতীয় 
নিত্যানন্দপ্রশস্তি ব্রচনা! করা অবশ্রাই শ্বাভাবিক, কিন্ত চৈতন্তদেবের সহপাঠী মুরারি 
গুপ্তের পক্ষে ততট! স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তাই, এই অংশগুলিও প্রক্ষিপ্ত বলে 
আমাদের বিশ্বুপ। তারপর আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম সপ্তদশ সর্গে চৈতন্যভক্তদের 
নামেব যে শ.পকা দেওয়া হয়েছে, তাতে ম্রারির নামও আছে এবং মুরারিকে 
“বৈদ্ঞসিংহমুরারিকঃ' বলা হয়েছে । মুবারি গুপ্তের পক্ষে নিজেকে “বৈচ্যসিংহ” 
বল! সম্ভব নয়) স্ৃতরাং এই তা'লকাটিও সম্পূর্ণ ব আংশিক প্রক্ষিপ্ঠ--তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। তালিকাটি বৃন্ধাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত” থেকে নেওয়া হয়েছে বলে 
মনে হয়। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুরারি গুণের গ্রস্থ ঘে আকারে গ্রচলিত ছিল, 
পরবতাকালে তাতে ষে অনেক রূপান্তর সাধিত হয়েছে, তা ডঃ বিমানবিহারী 
মজুমদারের গবেষণা থেকে বুঝতে পারা যায়। বিমানবাবু দেখিয়েছেন যে, নরহরি 
চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্বাকরে” মূরারি গুপ্তের গ্রস্থের তৃতীয় প্রক্রম থেকে যে গ্পোক উদ্ধৃত 
করেছেন, তা এ গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রক্রম সপ্তম মর্গে পাওয়। যায় এবং 
এ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রক্রম পঞ্চম সর্গ থেকে যে গ্সোক "ভক্তিরত্বীকরে উদ্ধত হয়েছে, 
তা বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রক্রম দশম স্র্গে পাওয়া ধায় (শ্রীচৈতগ্তচরিতের উপাদান? 
দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৭৭ )। 


মুরারি গুপ্ত ৬৭ 


অতএব, মুরারি গুণের গ্রস্থের ঘষে সব অংশের উদ্ধৃতি বা প্রতিধ্বনি বা 
অনুবাদ *ভক্তিরত্বাকর', 'চৈতন্যচরিতামূত মহাকাব্য ও 'গৌরগণোদ্দেশদী পিক, 
(কবিকর্ণপূর বিরচিত ), “চৈতন্তমঙ্গল” ( লোচন দাস [বরচিত ) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া 
যায়, সেগুলিকেই প্রামাণিক বলে গ্রহণ কর] যায়। বাদবাকি অংশের মধ্যে কতটা 
খাটি আর কতটা প্রক্ষিপ্ত, তা৷ বল! সম্ভব নয়। প্রথম প্রক্রম দ্বিতীয় সর্গের চৈতন্- 
তিরোধান সম্পকিত গ্লোকটিও প্রক্ষিপ্ত হতে পারে |* 


স্থতরাং মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকালের উধ্ব সীম! ১৫৩৩ না ধরে ১৫১৬ খ্রীষ্টান 
ধরা উচিত। ১৫১৬ শ্ীষ্টাব্দের মে মাসে বৃন্দাবন ও আর ৪ কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করে 
মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন । এই ভ্রমণের বিবরণ ও প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত 
পরবর্তী প্রসঙ্গ লোচন দাস তীর গ্রন্থে ঘেভাবে বর্ণন৷ করেছেন, তার সঙ্গে মুরারি গুপ্তের 
গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের (চতুর্থ প্রক্রম, প্রথম থেকে ষোড়শ সর্গ ও একবিংশ দর্গ ) 
বর্ণনার হুবহু মিল আছে, লোচন দাঁসও মুরারি গুপ্তের কাছে তার খণ স্বীকার 
করেছেন। অতএব মুরারি গুণ্ডের যূল গ্রন্থে যে অস্তত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্য পর্যন্ত চৈতন্যজীবনী 
বণিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । স্বুতরাং ১৫১৬ থেকে ১৫৪২ খ্রীষ্টাৰের 
মধ্যে মুরারি গুপ্ডের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে স্থির করা গেল। 


মুরারি গুপ্ত কত দিন জীবিত ছিলেন তা বলা যায় না, তবে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের 

মধ্যখণ্ড বিংশ অধ্যায়ের একটি অংশ পড়ে মনে হয় যে, বৃন্দাবন দাশ কখনও মুরারিকে 
চোখে দেখেন নি, নিত্যানন্দের কাছে তার কথা শুনেছিলেন এবং এ অংশটি রচিত 
হওয়ার সময়ে মুরারি গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। অংশটি এই, 

মুবারি গুপ্েরে প্রভু সাত্বন। করিয়া ! 

চলিল! আপন ঘরে হরধিত হৈয়া ॥ 

হেন মতে মুরারি গুপ্রের অন্থভাব । 

আমি কি বলিব ব্যাপ্ তাহার প্রভাব 

নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষণবের তত্ব। 

কিছু কিছু শুণিলাও সভার মহত্ব । 
এর থেকে মনে হয়, মুরারি গুধ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধোই পরলোকগমন করেছিলেন 
এর পরে তিনি জীবিত থাঁকলে বুন্দাবন দাসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় হত এনং 


* বর্তমান গ্রন্থের 'চৈতন্যদেব' সংক্ান্ত অধ্যাযে আমরা মরারি গুপ্তের শ্র্থ থেকে যে নব প্রমাণ” 
ক টলেখ করেছি, তাদের প্রত্যেকটিই অন্য সুত্র দ্বার! নমধিত, হৃতরাং ন'র্ণানহ রাঘ+গ্য। 


৮ ঠা বাগ &৫বা 


ঠা নাগ, যার গাগা [নান টা 
নিমাহ। গাছ টাঙা। ঠা আছ া-$ মে দা & 
চলার যা ধাজা (মতা আজ নে বিল 
লাম ঠা জয়ার গাও গর গান হাম গা! মা 
গরম এছ চট মি মন মাছ গা 
থামাহানা। এবি টাঃঘা?),84 ঘা] গানাধান আন 
এমা 


| ময় ॥ 


কবিকর্ণপুর 
ঠচতন্যদ্রেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিঠ পুত্র পরমানন্দ্দাস সেন 
“কবিকর্ণপূর” উপাধিতেই সকলের কাছে পরিচিত। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনি সংস্কৃত 
ভাষায় তিনখানি বই লিখেছিলেন। এই তিনখানি বই-এর নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত 
মহাকাব্য* “চতন্তচন্দ্রোদয় নাটক" ও 'গোঁরগণোদ্দেশদী পিকা?। 
এদের মধ্যে “চতন্তচরিতামৃত মহাকাব্যে'রর রচনাকাল সন্বদ্ধে কোন সমস্যা নেই । 
বইয়ের শেষে কবি লিখেছেন__ 
বেদাঃ রসা: শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিছ্ধে। 
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি। 
বারে স্থধাকিরণনা্নাসিতদ্বিতীয়!- 
তিথ্যস্তরে পরিসমাধ্রিরতূদমুষ্য ! 
এর থেকে বোঝা যায় ১৪৬৪ শকাব্দের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়! তিথিতে 
অর্থাৎ ১৫৪২ শ্রীষ্টান্দের ২৯শে মে তারিখে এই বই সমাধ হয়েছিল! 
“ঠতন্চন্জ্রোদয় নাটকে'র শেষেও অগ্রূপ রচনাকালনির্দেশক শ্লোক পাওয়! যায় ।. 
শ্লোকাটি এই, 
শাকে চতুদ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে 
গৌরোহরিরধরণিমগুলে আবিরাসীৎ। 
তন্মিংস্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা- 
্রস্থোইয়মাবিরভবৎ্ কতমস্ত বক্তা ৎ |* 
এর থেকে জানা যায় ১৪৯৪ শক_-১৫০২-৭৩ শ্রীষ্টাকজে “ঠচতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, 
রচিত হয়। কিন্ত ডঃ স্থকুমার সেন এই তারিখকে নাটকের রচনাকাল বলে মানতে 
অনিচ্ছুক । এই নাটক ১৫৪* খ্রীষ্টাব্ধের আগেই রচিত হয়েছিল বলে তিনি চি 
প্রদর্শন করেছেন । [ বা. সা. ই. ১। পৃঃ ৪র্থ সং, পৃঃ ৩২২ জর্টব্য ] 


সস 
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* শ্লোকটির শেষ চরণ থেকে মনে হয়, কবিকর্ণপূর নাটকটি মুখে মুখে বলেছিলেন, অন্ত লোক তা শুনে 
লিপিবদ্ধ করেছিল । 


1 ড;বিমানবিহারী মজুমদারও এক সময় এই মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্ধ পরে তিনি মতের পরিবর্তন 
করে ১৪৯৪. শকাবকেই 'চৈতন্যচন্ট্রোদ "নাটকের রচনা সমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ করেছেন ( শ্রীচৈতন্তচতিতের 
উপাদান, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১*১-১০২ দ্রষ্টব্য )। 


৭০ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


তিনি বলেন, “নাটকটি প্রতাপরুদ্রের অস্থরোধে লেখ! হুইয়াছিল এই কথা 
প্রস্তাবনায় আছে ।”.-স্থতরাং প্রতাপরুদ্রের জীবৎ্কালেই (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্ধের পূর্বে ) 
রচনা আরম্ত হইয়াছিল ।" 

কিন্তু নাটকখানি যে ১৫৭২-০৩ গ্রীষ্টাব্দেই সমাপ্ত হয়েছিল, তা গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ 
প্রমাণ বিশ্লেষণ করে ৬কণিভূষণ তর্কবাগীশ দেখিয়েছেন । নাটকের শেষে একটি 
শ্লোক আছে, 


শ্রচৈতন্তকথা যথামতি যথাদৃষ্টং ষথাকণিতং। 
জগ্রন্থে কিয়তী ত্দীয় কৃপয়! ৰালেন যেয়ং ময় ॥ 
এতাং তত্প্রিয়মগুলে শিব শিব স্থত্যৈকশেষং গতে। 
কো জানাতু শৃণোতু ক অুদনয়া কষ; স্বয়ং প্রীয়তাং ॥ 


এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে ৬তর্কবাগীশ লিখেছেন, "শ্লোকের তৃতীয় চরণে 
'তত্প্রিয়মগ্ডলে শিব শিব স্থত্যিকশেষং গতে” এই কথাও লক্ষ্য করা-.কর্তব্য । কবি- 
কর্ণপূব উক্ত স্থলে দুঃখক্থচক “শিব শিব, শবের প্রয়োগ করিয়! কি বলিয়া গিয়াছেন, 
ইহাও বুঝা আবশ্টক। কবিকর্ণপূরের এ কথার দ্বার স্পষ্ট বুঝ! যায় যে. নাটক 
সমাপ্তিকালে শ্রীচৈতন্তদেবের “প্রিয়মণ্ডল” অর্থাৎ রাজ! প্রতাপরুদ্র ও বাহ্থদেব সার্বভৌম 
প্রভৃতি উৎকলীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও অন্যান্য গৌড়ীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহ জীবিত 
ছিলেন না। তাহারা তখন স্মৃতি মাত্র শেষ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই কবিকর্ণপুর ছুঃখ 
প্রকাশ করিয়া উক্ত গ্লোকে বলিয়াছেন-_"ততপ্রিয়মগ্ডলে স্থত্যেকশেষং গতে কো! 
জানাতু শৃণোতু কঃ অথাৎ শচৈতন্যাদবের প্রিয় ভক্তগণ তখন সেই শরীরে 
বিচ্যমান্‌ ন। থাকায় এই লীলা-কথা কে বুবিবেন? কে শুনিবেন? "তদনয়া কৃষ্ণ 
হবয়ং গ্রীয়তাম্‌। অতএব এই লীল।-কথার দ্বার! স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেব গ্রীত হউন ।” 

স্বতরাং যতদূর মনে হয়, “চতন্যচন্দ্রোদ় নাটকে”র রচনা প্রতাপরুত্রের জীবৎকালে 
অর্থাৎ ১৫৪০ গ্রীষ্টাব্ের আগেই সুরু হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে মাঝখানে রচনায় ছে? 
পড়ে । অনেক দিন পরে__-১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্ধে কবিকর্ণপুর নাটকটি শেষ করেন--যখন 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের! সকলেই পরলোকগমন করেছেন। অধ্যাপক শিবপ্রসাণ 
ভট্টাচার্যের গবেষণা (00 76:705£6 [৬-], 1956, 170, 1-19) থেকে প্রমাণিত হয় 
“ষ, নাটকটির অধিকাংশই পরিণত বয়সের রচন]। 

কবিকর্ণপূরের অপর গ্রন্থ 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় চৈতন্যদদেবের অন্তরক্ত পরিকরদের 
তত্ব নিরূপণ কর! হয়েছে । নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্কিরত্বাকরে” এই বইটি থেকে শ্লোক 


কবিকর্ণপূর ৭১ 


উদ্ধত হয়েছে । *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র অধিকাংশ পুথিতে বইটির রচনাকাল 
পাওয়া যাস “শাকে বন্থগ্রহমিতে মনৈব যুক্তে”* অর্থাৎ ১৪৯৮ শক (7 ১৫৭৬-৭৭ 
খ্রঃ)। এই পাঠই সঙ্গত। একখানি পুথিতে “শাকে রসারসমিতে মন্ছনৈব যুক্তে" 
অর্থাৎ ১৪৬৭ শক ( -১৫৪৫-৪৬ খ্রীঃ) রচনাকাল পাওয়া ষায়। এই তারিখ “গৌর- 
গণোদ্দেশদীপিকা*র রচনাকাল হতে পারে না। কারণ, “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে 
“চৈতন্যভাগবত'কার বৃন্দাবন দাসকে 'বেদব্যাস” বলা হয়েছে । কিন্তু ১৫৪৫-৪৬ খ্রীষ্টান 
বুন্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবত"” রচিত হয়েছিল কিন! সন্দেহের বিষয়! যদি হয়েও 
থাকে, তা'হলেও গ্রন্থরচনার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ বৃন্দাবন দাস “বেদবাস' আখ্যা পেয়ে 
গেলেন বলে মনে কর! যায় না। “ঠেতন্যভাগবত' রচনার অন্তত একপুরুষ পরে 
এবং বৃন্দাবন দাসের খ্যাতি স্বপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে €গীরগণোদ্দেশদীপিক)' রস্তি 
হয়েছিল বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। স্থতরা ১৫৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাৰই বইটির 
রচনাকাল। 

এই বইগ্তলি এবং কৃষ্ণলীলা! ও বৈষ্ণব তত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংস্কৃত বই ছাড়া 
কবিকর্শপূর সংস্কৃত ভাষায় পদও লিখেছিলেন ! সম্ভবত বাংল। ভাষাতেও লিখেছিলেন । 
'পরমানন্দ” ভণিতাযুক্ত বংল! পদগুলি তার লেখা বলেই মনে হয়। 

কবিকণ্ণপুরের নম কোন্‌ সময়ে হয়েছিল তা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। কবি- 
কর্ণপুরেরা তিন ভাই-চৈতন্তদাল, রামদাস ও পরমানন্দদাপ। চৈতন্যদাসের নাম 
থেকে মনে হয় মহা প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও 'ততন্ত' নাম গ্রহণের পরে তার জন্ম হয়েছিল। 
তারও পরে রামদদাস এবং তারও পরে কাবিকর্ণপুর পরমানন্দদাসের জন্ম হয়। 
“চৈতন্তচরিতামৃতে' আছে যে কথিকর্ণপূরের জন্মের আগে তার পিতা শিবানন্দ সেন 
নীল।চলে গিয়ে শ্রঠৈতন্দেবকে দর্শন করলেন। প্রভু শিবানন্দকে বললেন, 

এবার তোমার যেই হইবে কুমার । 
পুরীদাস বলি না ধরিহ তাহার | 

“পুর'দাল”?া মানে পরমানন্দ পুরীর দ্াস। কবিকর্ণপূরের “ঠতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের 
দশমাঙ্কেও দেখি শিবানন্দের সঙ্গে ভার ছোট ছেপে আসছেন শুনে মহা প্রত পরমানন্দ 


শা শিস পিপি পোপ পাপ পা ৯ শিপ শপ পপ সাজ 


*. ডঃ সুকুমীর দেন লিখেছেন, “এখানে অঙ্কের না ধরিবার আবগ্তকত নাই" (বা, সা, ও, 
১পু:, ৪র্থ সঃ পৃট ৩২৩) ডঃছেন এই ফতোরা কেন জারী কবলেন, বুঝতে পারলাম না। “অষ্কঙ্গ 
বাম! গতিঃ”ই তে! চিরপ্রসিদ্ধ,। সুতরাং ডঃ মেনের ফভোয়াকে মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

1“পুরীদান” নামের তাৎপর্ষ সম্বন্ধে ড: বিমানবিহারী মজুমদার মহোদয় যা লিখেছেন ( ভ্রীচৈতন্ত- 
চরিতের উপাদান” ২য় সং পৃ ৬*১)--তা যে ঠিক নয়, তা উপরের আলোচন। থেকেই বোঝা যাবে। 


ক 





নই মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কাঁলক্রম 


পুরীকে বললেন, “ম্বামিন্‌ ! তব দাঁস:।” তাই শিবানন্দের ছোট ছেলে “প্রভুর মাজ্ঞায 
ধরিল নাম পরমানন্দদাল।” 

“চৈতন্যচরিতামৃতে'র অস্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদ বল! হয়েছে, সাত বছর বয়সে 
কবিকর্ণপূর মহাপ্রতৃকে একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে চমত্রুত করেছিলেন। 
কিন্তু এ ঘটনার স্ণল জানা যায় না। 

রাজেন্জলাল মিত্রের মতে করিকর্ণপুর ১৫২9 খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাহলে 
'চৈতন্যচরিতামৃত মহাঁকাব্য* রচনার সময় তীর বয়স হয় মাজ্র ১৮ বছর। ঢাকা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের একটি “চৈতন্যচরিতামূত মহাকাব্য?র পুথির লিপিকর লিখেছেন, 
মহাকাবা রচনার সময় কবিকর্ণপুরের বয়স মাত্র ষোল বছর ছিল। কিন্তু এই ছুই 
মতের কোনটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ “চতন্তচরিতামৃত মহাকাব্যে' 
যে কবিত্ব, তীক্ষ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখ! যায়, তা ২৪1২৫ 
বছরের আগে সম্ভব বলে মনে হয় না। অস্ততপক্ষে এই কাব্য যে ১৬ বা ১৮ 
বছরের বালকের রচনা নয়, তা নি:সংশয়েই বল! ষায়। অপরিণতবয়স্ক এক বালককে 
রাজা প্রতাপরুদ্র “চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক" রচনার আদেশ দিতে পারেন বলেও মনে 
হয় না। পূর্বোক্ত ছুই মত অন্ুসারে প্রতাপকত্রের মৃত্যুর সময়ে কবিকর্ণপূরের বয়স 
১৭ বছরের বেশি হয় না। তারপর, এ দুই মত অনুসারে চৈতন্যদেবের তিরোধানের 
সময় কবিকর্ণপুরের বয়স হয় ৯ বা ৭ বছর। কিন্ত এ সময় কবিকর্ণপূরের বয়স 
অত কম ছিল না। কারণ “চৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব্যের চতুর্দশ থেকে সগুদশ সর্গে 
মহাপ্রভুর ও ভক্তদের উপগ্থিতিতে নীলাচলে রথযাত্রার যে বিবরণ কবিকর্ণপূর 
দিয়েছেন, তা যে প্রত্যক্ষদরশশীর বর্ণনা, তাতে কোন লন্দেছ নেই। এ সর্গের 
একাদশ গ্নোকে কবি স্পষ্টই বলেছেন, তিনি ভক্তদের প্রথম রথধাত্রা দর্শনের বর্ণনা 
দিচ্ছেন না, অন্য এক বছবের বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথমবারের রথযাত্রার সময় তার 
জন্ম হয়নি বলে তিনি অন্ত এক বছরের রথযাত্রা, যা নিজের চোখে তিনি 
দেখেছিলেন, তার বণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনীর মধ্যে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় 
যেরকম সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, ৭ বা ৯ বছর বয়সের সময়কার 
স্বতি থেকে লিখলে তেমন সম্ভব হুত বলে মনে হয় না । ১৫৪০ খ্রীষ্টাবধের মত 
সময়ে সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে বূপ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের একটি পদ উদ্ধৃত 
করেছেন। এ সময়ে কবিকর্ণপূরের বয়স নিশয়ই ২২২৩ বছরের কম ছিল 
না। এই কট কারণ থেকে আমার মনে হয্ব* আনুমানিক ১৫১৮ প্রীষ্টাবে 
কবিকর্ণপূরের জন্ম হয়েছিল | 


কবিকণপূর ৭৩ 


কবিকর্ণপূর তার পিতা শিবানন্দ সেনের কাছে ঠৈতন্য-জীবনী শুনে গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । “চৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব্য রচনার সময় ঘে শিবানন্দ জীবিত ছিলেন, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ গ্রন্থের শেষে কবি লিখেছেন, 


ইহ পরমকপালোর্গোরচন্তরস্ত কোহপি 
প্রণয়রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দসেনঃ। 
ভুবি নিবলতি তন্তাপতামেকং কনীয়- 
স্বংরুতপরমমৌপ্ধ্যাচ্চিত্রমেতং প্রবন্ধম্‌ ॥ 
[ এই পৃথিবীতে পরম কপালু গৌরচন্দ্রের কোন এক প্রপয়রনশরীর (প্রিয্পাত্র ) 
শিবানন্দ সেন বাঁস করেন, তারই কনিষ্ঠ পুত্র পরম মুদ্ধতায় এই চিত্র প্রবন্ধ বচন! 
করেছে |] 


॥ দশ ॥ 
রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্ধ 


এদেশে ভাগবতপুরাণের জনপ্রিয়ত| রামায়ণ ব| মহাভারতের তুলনায় কোন অংশে 
কম নয়। ভাগবতে বপিত কৃষ্ণলীল! অবলগ্ধনে বাংলা ভাষায় বত কাব্য লেখা হয়েছে। 
তর মধ্যে মালাধর বস্তুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়” প্রাচীনতম | ফিন্তু আশ্চধের বিষয়, বাংল! 
ভাষায় ভাগবতপুরাণের অনুবাদ খুব বেশীহয়নি। যে কখানি অন্রবানগ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে রঘু পণ্ডিত নামে পরিচিত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্ধের 
অন্ন বাদই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় । এই রখুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগরে | 
ইনি শ্রীকৃষ্প্রেমতরপ্রিণী' নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্বন্ধের সংক্ষিপ্ত আকারে 
এবং শেষ তিন স্বন্ধের পূর্ণাঙ্গ আকারে অন্থবাদ করেন। রুনাথ ঠৈতন্যদেবের 
সমসাময়িক ভক্ত । কবিকর্ণপুরের *গৌরুগণোদ্েশদীপিকা'য় লেখ! আছে, "নিম্মিতা 
পুস্তিকা যেন কৃষ্তপ্রেমতরঙ্গিণী | শ্রীমপ্তাগবতাচার্ধ্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ ॥” যছুনাথ 
দাসের "শাখানির্ণয়ামৃত'তে আছে, “বন্দে তাগবতাচার্ধ্যং গৌরাঞ্গপ্রিঘ়পাত্রকমূ। 
যেনাকারি মহাগ্রস্থো নাম! প্রেমতরঙ্গিণী ||” ( শ্রীচৈতন্তচরিতের উপাদান”, ২য় সং, 
পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৬৬) 

রঘুনাথ নিঙ্জে বলেছেন ষে তিনি “পণ্তিত গোপাঞ্জ শ্রীুত গর্দাধর”-এর শি্তু 
ছিলেন। যহুনাথ প্রভৃতির লেখা গর্দাধরের শাখানিরয়েও রঘুনাথের নাম আছে। 
চৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ .পরিচয় ছিল। সন্্যাসের পরে যখন ঠৈতন্যদেব 
নীলাচল থেকে বাংলায় আনেন, তখন তিনি বরাহমগরে জনৈক ব্রাক্মণের বাড়তে গিয়ে 
তার ভাগবত পাঠ শোনেন এবং তাঁকে 'ভাগবতাচার্ধ, উপাধি দেন! একথ! আমরা 
বুন্দাবন দাসের “চতন্যভাগবতে' পাই, 


তবে ভূ আইলেন বরাহনগরে । মহাাগ্যবস্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ 
সেই বিপ্র বড় স্থশিক্ষিত ভাগবতে। প্রস্থ দেখি ভাগ₹ত লাগিলা পটিতে ॥ 


প্রভু বোলে ভাগবত এমত পটিতে । কতু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥ 
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচাধ্য | ইহা বই আর কোন না করহ কার্য ॥ 


এই ঘটন] ঘটেছিল ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাবে। 
'চৈতন্ভাগবতে” উজিখিত “বিপ্র*যাকে ঠতন্যদ্দেব “ভাগবতাচার্” উপাধি 


রথুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচাধ ৭৫ 


দিয়েছিলেন, তিনি থে রঘুনাথ পণ্ডিতই তাতে কোন সন্দেহ নেই 7; কারণ কবিকর্ণপূরের 
'গৌরগণোন্দেশদীপিক” ও যছনাথ দাসের “শাখানির্ণয়ামৃত'তে ঠৈতন্তদেবের প্রিয়পাত্র 
একজন মাত্র “ভাঁগবতাচার্ষে”রই উল্লেখ পাওয়া যায়_তিনি রঘুনাথ পণ্ডিত। 
চৈতন্যদেবের কাছে রঘুনাথ মুল ভাগবত পড়েছিলেন; ভাগবতের বাংলা অন্বাদ 
তিনি নিশ্চয়ই তখনও করেন নি__করণে 'চৈতন্তভাগবতে' তার উল্লেখ থাকত। 
মহাপ্রভুর আদেশ অনুযায়ী তিনি ভাগবত নিয়েই জীবন কাটিয়েচিলেন এবং শুধু 
“ভাগবত” পাঠ করে সন্তষ্ট থাকেন নি, বাংলায় “ভাগবত' অন্ুবাদও করেছিলেন । 
স্থতরাং ১৫১৪ গ্রীষ্টাব্ধের কয়েক বছর পরে রঘুনাথ পণ্ডিতের 'শ্রকৃষ্ণপ্রমতরঙ্গিণ' রচিত 
হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


॥ এগার ॥ 
কবিশেখর 


প্রাঈন বাংল] সাহিত্যে চণ্ডীপ্াস-সমশ্তার পরেই বোঁধ হয় সবচেয়ে জটিল কবিশেখর- 
গমন্যা | কবিশেখবের নামাঙ্কিত রচনাগুলি এক লোকের লেখা কিনা, “কবিশেখর' 
উপাধিধারী কবির বা কবিদের নাম এবং উপাধি কী ছিল, তিনি বা তারা কোন্‌ 
সময়ের লোৌক--এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই এ পর্যস্ত তীব্র বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু 
সববাদিলম্মত কোন সমাধানে পৌছোনে! সম্ভব হয় নি। বর্তমান আলোচনায় আমরা 
এই দুরূহ সমস্যার জট ছাড়াবার চেষ্টা করব। 

'পদকল্পতর? প্রভৃতি পদসঙ্কলনগ্রন্থে “কবিশেধর', শেখর? ও রায়শেখর” ভনিতায় 
ব্ভ উত্কষ্ট পদ পাওয়া যায়। এই তিন ভনিতার পর্দেই ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব 
্বাচার্য খণ্ডের রঘুনন্দনকে বন্দনা করা হয়েছে ; অপ্তদশ শতাব্'তে রচিত রাম- 
গোপাল দাসের 'শাখানিণয়ে' বঘুনন্দনের শাখায় 'কবিশেখর রায়' নামে একজন গ্রন্থকার 
ও পদকর্তার উল্লেখ পাওয়৷ যায়, 


আর এক শাখ। হয় কবিশেখর রায় | 
ধার গ্রন্থ পদ অনেক বিদ্বিত সভায় ॥ 


স্বতরাং শ্রীখগ্ের রঘুনন্দনের “কবিশেখর' উপাধিধারী একজন শিষ্য ছিলেন এবং 
তিনি *শেখর' ও 'রায়শেখর' ভনিতাতেও পদ লিখতেন-_-এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায়। 
রামগোপাল দাস বলেছেন যে কবিশেখর রায় অনেক গ্রন্থ ও পদ লিখেছিলেন; 
তিনি তাঁর 'রসকল্পবল্ী'তে 'কবিশেখর"-ভনিতাযুক্ত অনেক পদ উদ্ধত করেছেন। 
এ ছাড়া 'গোপালবিজয়' নামক একটি কাব্য থেকেও তিনি কিছু অংশ উদ্ধত করেছেন। 
“গোপালবিজয়” কাব্য কবিশেখবরের লেখা । এর অনেক পুথি এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়েছে। 
এই কাব্য ১৯৬৩ সালে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছে । 
গোপালবিজয়' থেকে দেখা যায়, এই কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। 
এই কাবোর সৃচনায় কবি এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচর দিয়েছেন, 
তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত | তবে কৈল গোপালের কীর্তন-অমৃত ॥ 
গোপীনাথবিজয় নাটক কৈল আর। তমু গোঁপবেশে মন না পুরে আমার ॥ 
তবে সে পাঁচালী করি গোপালবিজয়ে | বৈষণবচরণেরেণু করিয়া হাদয়ে ॥ 


কবিশেখর ৭৭ 


সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন । শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন। 
বাপ শ্রীচতুতূ'জ মা হীরাবতি । কৃষ্ণ যাঁর গরাঁণ সার কুল শীল জাতি ॥ 

কারও কারও মতে গোপালবিজয় পূর্বোক্ত পদকর্তা রাঁয়শেখর-কবিশেখবরের রচনা নয়, 
অন্য এক কবিশেখরের রচনা 1* কিন্তু এ মত সমর্থন করা যায় না । কারণ 'গোপাল- 
বিজয়ে খুব অল্প হলেও, শেখর ও রায়শেখর ভনিতা পাওয়া যায় । যেমন, 

শেখর যে কহে গোপালবিজয়ে শুনিতে আতি রসাল । 

_বা. সা. ই. ১৯, পৃঃ ৪০৫১ পা. টা. 
মন্দ স্বর্ণে কভু জোট নাহি রহে। রায়শেখর তাহ দেখিল কথা কহে ॥ 
--কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬১ নং পুথি, ৮৫ পত্র 

তাছাড়। আমাদের মনে রাখতে হবে, রামগোপাল দাস কবিশেখর রায়কে বহুগ্রস্থকার 
বলেছেন। “গোপালবিজয়' কাব্য এবং 'গোপালবিজয়ে” উল্লিখিত “গোপালের কীর্তন- 
অমুত” ও “গোপীনাথবিজয় নাটক, যদি কবিশেখর রায়ের রচনা না হয়, তা হলে তার 
মাত্র একখানি গ্রন্থ থাকে--দপ্াত্বিকা পদাবলী'। সে ন্দেঝে তিনি বহ্গ্রন্থগ্রণেতা 
বলে গণ্য হতে পারেন না। অতএর 'কবিশেখর রায়” বলতে রামগোপাল দাস যে 
'গোপালবিজয়'-এর রচয়িতাকেই বুঝিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

“দগাত্মিকা-পদাবলী' নামক গ্রন্থে পদপরম্পরার মধ্য দিয়ে শ্রীকষ্ের অষ্টকালীন 
লীল। বণিত হয়েছে । এতে “কবিশেখর”, 'শেখর' ও 'রায়শেখর”-তিন ভনিতাই 
পাওয়া ঘায়। "দণ্তাত্মিকা-পদাবলী” ও “গোপালবিজয়” যে একই কবির লেখা, তার 
বহু প্রমাণ আছে। উভয় গ্রস্থের ভনিতার ধরনে সম্পূর্ণ সাদৃশ্ট আছে। বিশ্বভারতী 
থেকে প্রকাশিত £গোপালবিজয়' এবং বৃন্দাবন থেকে প্রকাশিত 'দণ্ডাত্মিকা 
পদ্দাবলী' (১৯০২ ) থেকে কয়েকটি মাত্র ভনিতা৷ উদ্ধত করে এই সাদৃশ্য দেখাচ্ছি। 





গোপালবিজয় £ 
(১) গোপালবিজয় নর শ্তন একমনে । কহে কবিশেখর অমৃত ন্রিষণে ॥ 


* এদের অন/তম ধুক্তি এই যে, 'গোপালবিজয়'-রচয়িতার প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, আর একটি 
সংস্কৃত শাখানির্য়ে ও রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণযে' পদকর্তী কবিশেখরের নাম “কবিশেখর 
রায়” লেখা রয়েছে। এ সম্বন্ধে ড: নুকুমার সেন বলেন, “( কবিশেখর বা রায়শেখর ভনিতাযুক্ত 
পদে ) কবি ভুলে একবারও কোথাও নিজের আসল নম ভনিতায় ব্যবহার করেন নাই । সুতরাং একশ বৰ 
দেড়শ বছর পরেকার পদ্দাবলী-সংগ্রহকার যে ভনিতার নামকেই আসল বলিয়! ধরিয়। লইবেন তাহাই 
স্বাভাবিক |” ঠিক এই কারণেই পূর্বোক্ত দু"্ট 'শাখানির্ণয়ে' আলোচ্য কবির নাম “কবিশেখর রায়” লেখা 
হয়েছে। 


৭৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


(২) কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্চলি । হাসিয়! না পেলাহ লৌকিক ভাষাবলী ॥ 
(৩) দানপ্রবন্ধকথ! শুন সর্বজনে | কহে কবিশেখর অমৃত বরিষণে ॥ 
(9) কহে কবিশেখর সরসবচনে | হাসিতে নাচিতে পারে নন্দের নন্দনে | 


দগ্ডাত্মিকা-পদ্দাবলী £-- 
(১) অলকা তিলক দেই চমক্চি নেহারি | কহে কবিশেখর জাঙ বলিহারি ॥ 
(২) কহ কবিশেখর রাই না করিহ ডর । গোপতে ভুঞ্জিবে হ্থখ কি জানিবে নর ॥ 
(৩) কে কবিশেখর শুন সথীগণ। জয়পবাজয় দেখ হইয়া! মহাজন | 
(৪) কহে কবিশেখর করি অন্ুমানে। এতিখনে দু'জনে করলি সিনানে ॥ 


কনিশেখর-ভনিতাযুক্ত একটি পরে আছে, “বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর কবিশেখর 
ইহ রুস গায়॥" এর সঙ্গে গোপালবিজয়ের “বৃন্দাবন ভরি রসের বাদলে তাহে 
প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে ॥” উক্তির চমত্কার মিল আছে । 


গোপালবিজয়ের একটি শ্লোক “জত জত আবুতিকে ডাকে গোগীনাথে। ততেক 
লজ্জীএ গোপী রহে হেট মাথে ॥” এর সঙ্গে কবিশেখবরের একটি পদের দু'টি চরণ-_“যব- 
পু কহলহি লহু লহু বাত। তবহ্ কয়ল ধনি অবনত মাথ”__-এর সাদৃশ্ত লক্ষ্যণীয় । 
কবিশেখরের ভনিতাধুক্ত 'নায়কশিক্ষা' বিষয়ক পদের ভাষা ও বিষয়বস্তর সঙ্গে 'গোপাল- 
বিজয়ে' রুষ্ণের প্রতি কামকলার উক্তির অদ্ভুত মিল দেখা যায় । [ কলকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় 
প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী' (১৯৫৫ ), পদসংখ্যা ১৯০ এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত 


“গোপালবিজয়' ( ১৯৬১৬ ), পৃ, ২২২-২২৩ দ্রষ্টব্য | ] 


“গ্াত্বিক। পদাবলী? ও গোপালবিজয়ে'র রচনাকাল সঙ্গদ্ধে যেটুকু তথা পাওয়। যায়, 
তার থেকেও এই ছুই কাবা এক লোকের রচনা বলে মনে হয়। 'দণ্ডাত্সিক! পদাবলী” 
ষোড়শ শনাদীর শেষার্ধের আগে রচিত হয় নি, কারণ এর একটি পদে পতুীজ 
শব্দজাত 'আত।' ৪ 'আনাবস' শব্দ পায়! যায় ( কলকাত! বিশ্বাবিষ্ঠালয় প্রক।শিত 
'বায়শেহরের পদাবলী, ১৯৫৫৪ পৃঃ ৩১৭, পদসংখ্যা ২০৬ দ্রইব্য)| এর রচয্িত। 
শ্রীথগ্ডের রঘুনন্দনের শিক্যু, স্বতরাং এই গ্রস্থ ১৬০০ শ্ীষ্টান্দের বেশি পরে রচিত হতে 
পারে না! ণগোপালবিজয়ের রচনাকাল নিয়ে আরও স্পইঈ স্তর পাওয়া যায়। 
একদিকে গোপালবিজয়ের ণগোপী-অন্ুগিি ভাব, অপরদিকে “টষ্বচরণজেখু করিয়া 
হৃদয়ে” “কুচ যার প্রাণ সার কুল শীল লাতি,” "নন্দের নন্দনে বিনি কান্দনে না পাই.” 


$& কবিশেখর ৭৯ 


“হের শুন রাধা আদি পরমবল্পভা” প্রভৃতি উক্তি থেকে বোঝা খায় এই কাব্য 
টৈতন্তপরবর্তী সময়ের রচনা । এই গ্রস্থেও পতুগীজ থেকে আগত শবের নিদর্শন 
পাওয়া যায়, ষেমন “বেসালি” ( ৬৪91128 ) [ বিশ্বভারতী প্রকাশিত “গোপালবিজয়', 
পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য ]| স্বতরাং এই কাব্য কোনমতেই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
আগেকার রচনা হতে পারে না। তেম্নি বিভিন্ন প্রাচীন পুথির লিপিকাল থেকে জান! 
ধ!য় এই কাব্য সপ্চুদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পরবতাঁ সময়ের রচনা নয়। এদের মধ্যে 
একটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিছ্ালয়ের ৯৬০ নং পুথি। এর লিপিকাল “সকাবাঃ ॥ 
১৫৯৫, । কিন্তু এতে আদর্শ পুথির লিপিকালটিও পাওয়া যায়_“হরীকবিশেখর মুখপন্ম- 
বিনিগত শ্রিগোপালবিজয় সম্পূর্ণ শাকে গজান্ধি সর ( শর ) চন্দ্রমিতে মুকুম্দ জষঃ ( শঃ ) 
প্রদেন এ নরোত্তমনন্দীলিখিত পুস্তক গোপালবিজয়সিষ্ট (শিষ্ট ) জনবন্দনায় ॥” 'শাকে 
গঞজান্ধি শরচন্ত্র' অথাৎ ১৫৪৮ শক -১৬২৬-২৭ খ্রীঃ |* অপর একটি পুথি সম্বন্ধে 
৬শিবরতন মিজ্র লিখেছেন “লেখকের 'রতন লাইব্রেরীতেও এই গ্রন্থের 
( গোপালবিজয়ের) একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। *”এই পুঁখিটির হস্তলিপি 
তারিখ ১৫৩৫ শকাব্দ (.৮ ১৬১৩-১৪ শ্রীঃ)1” (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃঃ ৫৬) 
হৃতরাং সময়ের বিচারেও 'গোপালবিজয়” পগাত্িক! পদাবলী'র রচয়িতা রখুনন্দনের 
শিষ্য কবিশেখরের রচন! বলেই প্রতীত হয়| ? 


এই সমস্য কারণে আমর! 'গোপালবিজয়” রায়শেখর-কবিশেখবের রচনা বলেই 
সিদ্ধান্ত করছি। 'গোপালবিজষে*রু উপক্রমে উল্লিখিত থগোপালের কীর্তন-অমত' এবং 


* কেউ কেউ বলেছেন 'শাকে গজান্ধি শরচন্দ্র' _ ১৫৭৮ হবে । কিন্ত প্রাটীনকালে এঅন্ধিৎ বা 
“দমুদ্ব'র যে কোন প্রতিশৰ, সর্বত্র ৪ অথেই প্রবুক্ত হত। বাংলা দেশে লেখা কোন কোন বাংলা কানের 
রঙনাকালবাচক শ্রোকে ৭ অর্থে "সমুদ্র বা তার প্রতিশব্দের প্রয়োগ দেখা বায়। “গোপালাবজয় “এর 
আলোচা পুষ্পিকা*্দংস্কত ভাষায় লেখা, সেই জন্য এখানে “অন্ধি' শব্দ ও অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলে ধরাই 
মুক্রিনঙ্গত | ঃ 


1'গোপালবিজষে' চৈতন্তদেবেৰ নাম উল্লিথিত হয় নিঅতএব এই কাবা চৈতগ্ঠপুববতী! কালে রচিত 
হয়েছিল-এ রকম অদ্ভুত কথা জনৈক লেখক বলেছেন। কিন্তু চৈতত্থপর্ববতা .কালে রচিত কোন 
গ্রন্থে পর্তুগীজ শব্দ পাকতে পারে না, এ কথাটা তিনি ভেবে দেখেন নি। তা ছাড়া, চৈতন্যপরবৰতী ও 
চৈতগ্-ভক্ত বহু বৈষ্ণব গ্রস্থকারই যে তাদের গ্রন্থে চৈতপাদেবের নাম করেন নিঃ এ কথাও সম্ভবত তীৰ 
জান। নেই। 


৮০ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী” অভিন্ন বলে মনে হয়। “গোপালবিজয়, ও 'দণ্াত্মিকা পদাবলী: 
কোন গ্রস্থেই রঘুনন্দনের উল্লেখ পাওয়া যায় না, এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু গুরুর 
নাম উল্লেখ না করার দৃষ্টান্ত বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায় । 


এবাত্র আর একটি বিষয়ের আলোচনা করছি। পূর্বোক্ত সপ্তদশ শতাব্দীর' টবষ্ণব 
গ্রন্থকার রামগোপাল দাস রঘূনন্দনের “শাখানিণয়ে* লিখেছেন ( কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয় 
প্রকাশিত 'রসকল্লবরী', পৃঃ ২১৩-১৪ এরষ্টব্য ), 

কবিরগ্রন বৈদ্য আছিল! খণ্তবানী। যাহার কবিত৷ গীত ত্রিভৃবন ভাসি ! 

তার হয় শ্ররঘুনন্দনে ভক্তি বড়। প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ় | 

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি। যাহার কবিত1 গানে ঘুচায় হুর্গতি॥ 

আবার এই রামগোপালদাসই তাঁর 'রসকল্প বল্লী'তে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রকাশিত, পৃঃ ১৬৭) লিখেছেন 

যশরাজ খান দামোদর মহাকবি । 
কবিরগ্তন আদি সবে রাজসেবী ॥ 

রামগোপাল দাস কতৃক উল্লিখিত কবিরঞ্ন “কবিতাগীতকার, ছিলেন। 
“কবিরঞ্রন ভনিতায় অনেকগুলি পদ পাওয়! গিয়েছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে এরই লেখা। 
এই কবিরগুন ও পদকর্তী কবিশেখর ষে অভিন্ন হতে পারেন, তা নিষ্মোস্ত বিষয়গুলি 
থেকে মনে হয়। 

(১) কবিশেখর ও কবিরগুন উভয়েরই ভনিতায় একটি চৈতন্যবিষয়ক পদ পাওয়! 
যায়; পদটির আরভ-_“শ্বাম গৌরবরণ এক দেহ” । 

(২) বাহগোপাল দাস কবিরঞজন সন্ন্ধে লিখেছেন, “ছোট বিষ্ভাপতি বলি যাহার 
খেয়াতি ।”১চশ্তীদাস-বিছ্যাপতির মিলন-বর্ণনামূলক কয়েকটি পদ থেকেও বোঝা যায়, 
কবিবুপ্জন “বিদ্ভাপতি” নামে অভিহত হতেন (সা.প.প ১৩৩৭, পৃঃ ৪০-৪৭ দ্রষ্টব্য)। 
কবিশেখরেরও নামাস্তর বা উপাধি ছিল 'বগ্াপতি” কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর 
মৈথিল গ্রন্থকার লোচন তার 'রাগতরঙ্গিণী তে 'কবিশেখর'-ভনিতাঘুক্ত একটি পদ উদ্ধত 
করে তাবু নীচে লিথেছেন,“ইতি বিছ্াাপতেঃশ। ডঃ শহীছুল্ল[হ. দেখিয়েছেন, একই বিষয়বস্ত 
নিজে রচিত পরম্পরের পরিপূরক ছু'টি পদের (নগেন্্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত “বিষ্যাপতি 
পদস্থ] ৫৩৩ ও ৫৩৪) একটিতে “কবিশেখর” ভনিতা এবং অপরটিতে 'বিস্ভীপতি, 
ভনিত পাওয়া যায় । (“বি্ভাপতি-শতক' এর তৃমিকা পৃঃ 1৯ জষ্টব্য) 


কবিশে ধর ৮৮৯ 


(৩) শ্রামগোঁপাল দান লিখেছেন যে কবিরঞ্ুন 'রাঁজসেবী' ছিজেন। কবিশেখর ও 
'তাজসেবী, ছিলেন, কারণ তার-ভনিতা-সংবলিত (রাগতরলিণী' তে সঙ্কলিত) পূর্বোক্ত 
পদে নসরৎ শাহের নাম আছে (পরে দুষ্টব্য)ট। * এবিষ্াপতি”ভ 'নতাধুক্ত কয়েকটি 
পদেও হোসেন শাহ ও “নপীর! শাহ”? অথাৎ নাসিরুদদীন নসরৎ শাহের নাম আছে। 


(৪) উপরে 'বাগতরঙিণী তে সঙ্কজিত “কবিশেখর'“ভনিতাধুক্ত ঘষে পদ্দটির আমরা 
উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন গ্রন্থে ও পুধিতে তার বিভিন্ন. পাঠ পাওয়] যায়। কোন পাঠে 
'কবিশেখই”, কোন পাঠে 'কবিরঞ্জন', আবার কোন পাঠে 'বিদ্তাপতি' ভনিতা পাওয়1 
যায়। নীচে পদটির কয়েকটি পাঠ উদ্ধৃত করলাম। 


(ক) 'রাগতরঙ্গিণী'তে (মুদ্দিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪-৪৫ ) পদ্টির এই পাঠ পাওয়া ঘায় 
'খগেন্্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পার্দিত “বিদ্যপতি'রু ৯৩২ সংখ্যক পদেও 
এট পাঠ গৃহীত হয়েছে), 


আনন লৌন্ছ ঘ বচনে বোলএ হনি। 
অমিঅ ববিস জনি সরদ পুনিমা সসি॥ 
অপরুব রূপ দুমনিঅ1। 

জাইতে দেখপি গজরাজ গমণিঅ। ॥ 
কাজলে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর । 

ভমর মিলল জনি অরুণ কমল দল ॥ 
ভান ভেল মে'হ মাঝ খীনি ধনি। 
কুচ সিরিফল ভরে ভাগি জাতি জনি ॥ 


* ডঃ নিরগ্রন চক্রবত আমার এই উক্তির সমালোচন। করে লিখেছেন, "ঢুইজন কবিই যদি রাজসেবী 
হন, তাহাতে তাহাণের পৃথক ব্যক্তিত্ব কেন ন্দুপ্ন হইবে তাহা! বুঝা যায় না” ( বিদ্ঞাপতি-সমীক্ষা। পৃঃ ২৫ 01 
কিন্ত রাজসেবী কবিরঞ্রন ও রাজসেবী কবিশেখরের পৃথক বাক্তিত্ব সন্প্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ কিছু পাও যায় না । 
তাই তাদের এঁক্ সংক্রান্ত পরোক্ষ প্রমাপগুলিকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি ন]। 
শু 


৬২ মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি। 
রাএ মসরদ শাহ ভজলি কমলমুখি ॥ * 


(খ) সথধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী সম্পাদিত “কীর্ভন-পদদীবলী” তে (পৃঃ ১৫৯) এই 
পাঠ পাওয়া যায় (এর আকর অজ্ঞাত হলেও পাঠটি মূল্যবান), 
নন্ুয়া-বদনি ধনি বচন কহুসি হলি! 
অমিয়া বরিখে জগ শরদ পূনিম শশী ॥ 
অপরুপ রূপ বুমণ-মণি। 
যাইতে পেখলু গ্রাজগমনি ধনি ॥ 
সিংহ গিনি মাঝা খিনি তন্ন অতি কমলিনি। 
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়! পড়ে জানি ॥ 
কাজবে রঞ্জিত বনি ধরল নয়নবল | 
হুমর ভূলল জন বিমল কমল পরু ॥ 
কবিরুগ্জন ভণে অশেষ অন্থমানি। 
রাএ নপরৎ সাহ ভূলল কমলা বাণী ॥ 
(গ) 'পদকল্পতর” তে ( পরসংখ্যা ১৯৭ ) পদ্দটির এই পাঠ পায়! ষায়, 
নন্ুঙ1 ব্দনি ধনি বচন কহুসি হদি। 
অমিয়া বরিখে জন্কু শরদ পৃণিম শশী ॥ 
অপরূপ রূপ রমণি-ম'ণ। 
যাইতে পেখলু গজরাজগমনি ধনি। 
সিংহ জিনি মাঝা থিনি তন্ন অতি কমঙ্গিনি। 
কুচ ছিবিফল ভরে ভাঙ্গিয়৷ পড়য়ে জানি ॥ 
কাজরে রঞ্জিত বনি ধরল নম্বনবর ৷ 
ভ্রমর তুলল জন্গু বিমল কমল পু ॥ 
ভণযষে বিদ্যাপতি সে বর-নাগর । 
রাই-নদ্প হেরি গর-গর অন্তর ॥ 
*. লোচন পদটিকে কবিশেখরেয় ভনিতাধুক্ত অবস্থায় সংকলন করেও পদটিকে বিগ্ভাপতির রচনা 
(“তি বিদ্যাপতেঃ" ) বলে নির্দিষ্ট করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, পদটির ভনিতার পাঠী্মারে মে 
বিদ্বাপতির নাম পাওয়া যায়, তা লোচন জানতেন । কিন্তু এর থেকেও প্রমাণিত হয় না যে পদটি মৈথিল 
বিষ্তাপতির রূচনা, কারণ মৈথিল বিগ্ঠাপতির পদ্দ যেমন বাংলায় 'এসেছেঃ তেম্মি বাঙালী বিগ্ভাপতির 
পদও অনায়াসেই মিথিলায় গিয়ে থাকতে পারে । 


কবিশেখর ৮৩ 


ঢাক] খিশ্ববিষ্ঞালয়ের ২৩৫৩ নং পুথিতে পদটির * আর একটি পাঠ পাওয়া 
গিয়েছিল। এই পাঠ এ” পর্বন্ত প্রকাশিত হয়নি, তবে ডঃ শহীছুল্লাহ, এর ভনিতাটি 
প্রকাশ করেছেন (স!. প্‌. প. ১৩৬০, পৃঃ ৫০, পা?টীক" দ্রঃ) সেটি এট, 


বিদ্ভাপতি ভানি 
অশেষ অন্থমানি 
মনুলতান শাহ নসির মদুপ ভুলে কমল বাণী | 


একই পদের বিভিন্ন পাঠে 'কবিবণেখব, কিবিরপ্ুন' ও 'বি্ভাপতি' ভনিতা পাওয়া 
যাওয়াতে প্রমাণ হচ্ছে ঘষে এই তিনটি নাম একই লোকের । এই "বিগ্ভাপতি, 
মৈথিল হতে পারেন না, কারণ শেষ তিনটি পাঠে বাংল! ভাষার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 
এই প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে, অনেক গবেষক একটি পর্দের বিভিন্ন পাঠ পেলে সব 
স.যেই মনে করেন ষে গায়েন ও লিপিকরদের হত্তক্ষেপের ফলে পাঠের বিভিন্নত। 
সই হয়েছে: কিন্ত কবি নিজেও ষে বিভিন্ন সময়ে একই পদকে বিভিন্ন বূপ দিতে 
পারেন, ত! এঁদের মাথায় ঢোকে না। আঁধুনিক কালে রবীক্রনাথের ক্ষেত্রে দেখতে 
পাই, তিনি তার অনেক গানের বারবার পরিবঙন সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছেন । 
মধ্যযুগে লেখা ছাপ! হত না বলে কবিদের একটি পদের যুল রূপকে সারাজীবন একভাবে 
* অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুনলিম কবির পদ-সাহিত) গ্রন্থের ২৪ সংখ্যক পদটি আলোচা 
পশ্বেই একটি পাঠাস্তর | সেটি এই, 
অকি অপরূপ বপের রমণী ধনি ধনি 
চলিত পেখল গজ-রাজ-গমনি ধান ধনি। 
কাজলে রগ্রিত ধনি ধবল নয়ন ভাঙে 
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে ॥ 
গুমান না! কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি । 
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব বৌবনি ॥ 
হুন্দরী চান্দ মুথে বচন বোলনি হাসি 
অমিয় বরিখে যৈসে শারদ পুণিমা শশী ॥ 
শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জালে 
সুলতান নাপির সাহা! ভুলিছে কমলবলে ॥ 
এ ৰিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভনিতায় উল্লিখিত কবির নাম 'শেখ কবীর' 'কৰিশেখর'-এর বিকৃত 
রূপ। যতদুর মনে হন, ভনিতায় প্রথমে 'কবিশেখর' “কবিরশেখ'-এ পরিবত্তিত হয়েছে 955 পরে 
“শেখ কবির ( জবীর)'-এ পরিণত হয়েছে । 


৮৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ) ও কালক্রম 


রাখবার স্থযোগ ও অনুপ্রেরণা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। উপস্থিত ক্ষেতে 
আমর! দেখতে পাচ্ছি যে, কবিশেখর বা কবিরগ্ুন ব! বাঙালী বিদ্যাপতি একটি পদকেই 
নানা সময় নানা কূপ দিয়েছেন এবং এক একবার তার এক একটি উপাধিকে ভনিতায় 
বসিয়ে দিয়েছেন। ষে স্থুলতানের পৃষ্ঠপোধণ তিনি পেয়েছিলেন, তাকে তিনি 
দু'টি পাঠে “রাএ নসরৎ (নসরদ ) শাহ” বলেছেন এবং একটি পাঠে *“সথলতান শাহ 
নসীর” বলেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, এই স্থুলতাঁন দিল্লী বা আর কোন জায়গার 
স্মলতান * নন, ইনি বাংলার স্থলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ ঘী2)। 
একনি ষে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের সমসাম য়ক হিলেন, তা অন্ত প্রমাণ থেকেও 
বড যায়। রামগোপাল দাস তার “রসকল্পবলী'তে লিখেছেন, 
শরাজ খান দামোদর মহাকবি | কপিরগ্রন আদি নবে রাজসেবী ॥ 
এর থেকে জানা যায়, যশরাজ খান, দামোদর ও কবিরগীন তিন জনেই রাজদরবারে 

কাজ করতেন। যশরাজ খানের “এক পয়োধর চন্দন লেপিত'” পদের 
ভনিতায় “শ্ীযুত হুমন জগত ভূষণ” এর উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থতরাৎ তিনি 
হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ শ্রীঃ ) দরবারে কাজ করতেন বলে মনে হয়। দামোদর 
গোবিন্দ্ধাসের মাতামহ, সতরাং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক এবং 
তিনিও সম্ভবত হোসেন শাহ্রেই কমচারী ছিলেন । স্বতরাং উদ্ধৃত তালিকায় 
উল্লিখিত তৃতীয় কবি কবিরগ্তনও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক ও হোসেন শাহী 
বংশের স্থলতানদের অধীনস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন বলে মনে করা৷ ষেতে পারে । এই 
ধারনার সমর্থন পাচ্ছি “বিদ্যাপতি* ভনিতাঘুক্ত কয়েকটি পদের ভনিতা থেকে । 
ভনিতাগুলি নীচে উদ্ধত করছি, 

(১)  সাহ হুসেন অন্ুমানে। 

পঞ্চগোড়েশ্বর জানে ॥ 
চিরজীবী হউ পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিগ্ভাপতি ভাগে। 
(২) সেষেনশির! শাহ সেজানে। 
যারে হানল মদন বাণে ॥ 
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগোড়েশ্বর কব বিষ্ভাপতি ভাণে। 


+ 'রাগতরঙ্গিণী' তে সন্কলিত পূর্বোক্ত 'আনন লোমুঅ বচনে বোলএ *সি' পদটিকে যারা মৈথিল 
বিছ্াপতির রচন!। বলে মনে করেন, তারা এর ভনিতায় উল্লিথিত 'নসরৎ শাহকে দিল্লীর অপদার্থ 
শ্মলতান নসরৎ শাহ (১৩৯৫-৯৯ হ্বীঃ) বলে মনে করেন। এই মত আমরা উপরে খণ্ডন করেছি। 


কবিশেখর লৈ 


(৩) বেকতও চোরি গুপুত কর কতিখন বিস্যাপতি কৰি ভান। 
মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরে জীবে জী-থু গ্যাসদীন স্থরতান 1% 
এই কয়েকটি ভনিতাকে অনেকে মৈথিল বি্যাপতির বলে মনে করেন। তাদের 
মতে এই ভনিতাগুলিতে উল্লিখিত গ্যাসদীন স্থরত!ন' বাংলার স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন 
আজম শাহু ( ১৩৯*-১৪১০ খ্রীঃ) ব| দিল্লীর স্থবলতান দ্বিতীয় গিয়ানুদ্দীন তোগলক 
( ১৩৪৩ শ্বীঃ)) "শাহ নসীর' ও “নশিরা শাহ? বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহুম্দ 
শাহ (? ১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রীঃ), এবং 'সাহ হুসেন” জৌনপুরের স্থলতান হোসেন 
।তসেন) শাহ (সিংহাসনে আরোহণ ১৪৫৮ খ্রীঃ)। কিন্তু এই হতের ভিত্তি দৃঢ় নয়। 
মৈথিল বিদ্যাপতি তাব পদ্দের ভন্নতায় ভিন্থ দেশের স্বলতানদের প্রশস্তি করবেন 
কেন, তার কোন হেতু খুজে পাওয়া! যায় না। পদগুলি বাঙালী বিদ্যাপতি বা 
কবিরঞ্জনেরই র5গনা এবং উদ্ধৃত ভনিতাগুলিতে উল্লিখিত 'সাহ হুদেন' বাংলার 
সবলতান আলাউদ্দীন হোসেন (হুসেন) শাহ ( ১৪৯৩-১৫১৯ ত্রী )১ “নশির শাহ, 
“শাহ নসীর? ও নসরৎ্ শাহ" তার পুত্র নাপিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ 
এবং 'গ্যাসদীন সথরতান” হোসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াহ্থদ্দীন মাহমুদ শাহ 
( ১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ )। 


স্তরাং আমরা এখন বলতে পারি, রধুনদ্দনের শিল্প কবিরঞ্জন ৰা! কবিশেখর ব! 
বাঙালী বিষ্যাপতি হোপেন শাহী বংশের স্থবলতানদের অধীনে কাজ করতেন। 

এই কবি কিন্ত পূর্বোক্ত রায়শেখর-কবিশেখরের সঙ্গে অভিন্ন নন; কারণ যে 
কবি হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তিনিই বাংল! ভাষায় পতুগীজগ শব্দ প্রবেশ 
করার পরেও সাহিত্যপাধনা চালিয়ে গিয়েছেন বলে ভাবা যায় না। তা ছাভ। 


« এটি লোচনের "রাগতরঙ্গিণী'তে ধৃত এবং খগেকজনাপ মিত্র 19 বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদি * 
“বগাপভি'র ১ নং পদের ভনিতা | 

(১) নং ও (২) নংভনিত। যে পদ ছু'টিতে পাওয়। ষায়-সে ছু*টি পদ 'ক্ষণাগীতচিস্তামণি'র একটি 
প্রাচীন পুধিতে (লিপিকাল ১৮৬ শকাব্দ ও ১১৭১ সন অর্থাৎ ১৭৬৩-৬: শ্রী:) পরপর উদ্ধত হয়েছে 
( সাধনা, ১৩০০, পৃঃ ২৬৯-২৭৫ দ্রঃ) এরা মূলত একই পদ, এদের ভাষাগত পার্থক্য দামান্ত, তবে ছুটি পদের 
“রণগুলির ক্রম ভিন্ন ধরণের | যতদুর মনে হয়. কবি হোসেন শাহের রাজত্বকালে ভনিতায় হোসেন 
শাহের নাম উল্লেখ করে মূল পদটি লেখেন এবং নসরৎ শাহের রাভ্ত্বকালে সেই পদটির ভাষা! ও 
চরণবিন্যাসরীতির কিছু পরিবর্তন করে ভনিতাক় “নশিরা শাহ' অর্থাং নসরং শাহের নাম বসান। 
শ্রীকর নন্দীও এই একই পন্থা! অমুমরণ করেছিলেন বলে আমর ইতিপূর্বে অনুমান করেছি ( বর্তমান গ্রন্থ, 
প্১ ১৯, পাদটীকা ভষ্টব্য )। 


৮৬ যধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


রায়শেখর-কবিশেখবের প্রকৃত নাম ছিল ধৈবকীনন্দন সিংহ, আর এই কবিরঞ্জন- 
কফবিশেখরের গ্রকত নাম ষে রঞ্জন ছিল তা 'রামগোপাল দাসের, "শাখানির্ণয়'-এ 
এই কবির উল্লেখ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত এই সংস্কৃত লোকটি থেকে প্রমাণিত হয়, 

ঈতেষু বিষ্ভাপতিব্দবিলাসঃ 

শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ | 

রূপেষু নিভৎ্দিতপঞ্চবাণঃ 

শ্রারঞ্জনঃ সর্বকলানিধান: ॥ 

€ কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয় প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২১১ প্রষ্টব্য ) 


হুতরাং আমরা আলোচনা করে দু'জন কবির সন্ধান পেলাম। ছু'জনেরই 
কবিশেখর' উপাধি ছিল, দু'জনেই পদের ভনিতায় এ উপাধি ব্যবহার করেছেন এবং 
দু”জনেই শ্রীথণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য | কিন্তু দুঃক্তন স্বতন্ত্র কবি । এদের মধ্যে একজনের 
প্রকৃত নাম রঞ্জন; কবিত্বের জন্য তান 'কবে রঞ্জন? নামে পরিচিত ছিলেন 
“কবিশেখর'-ও এর উপাধি ছিল; পদ্দ ব্রচনায় দক্ষতার জন্য ইনি “ছোট বিদ্যাপতি”' 
বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; তাই 'বিদ্যাপতি” ভনিতাতেও ইনি পদ রচন। 
করতেন। ইনি ১০৯৫ গ্রীষ্টাব্ধের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম পাঁদে ইন গৌঁড়-স্বলতানের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এ৭ং দীর্ঘকাঁল 
ধরে হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ ও গিয়ান্দ্দীন মাহ,ম্দ শাহ প্রভৃতি স্থলতানের অধীনে 
চাকরী করেন । এদের রাজত্বকালে তিনি অনেক পদও রচনা! করেন। ইনি পরে 
রঘুনন্দনের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। রথুনন্দন এর সমবয়সী ব1 বয়সে ছোট ছিলেন 
বলে মনে হয়। মোটের উপর ইনি ফে বঘুনন্দনের গোড়ার দিকৃকার শিষ্য, তাতে 
কোন মন্দেহ নেই । 


অপর কবির প্রকৃত নাম দেব্বীনন্দন মৈংহ ! এরও “কবিশেখর' উপাধি ছিল 
এবং ইনি 'কবিশেখর', “শেখর ও “রায়শেখবণ ভনিতাতেও পদ লিখতেন। ইনি 
বখুনম্মনের শেষ দিকৃকার শিষ্য; রঘুনন্দনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ইনি 
'দণগ্ডাত্মিক পদাবলী”, “গোপালের বীর্তন-অমৃভ' (এ দু'টি এক বই বলে মনেহয়), 
'গোপীনাথব্জয় নাটক" “গোপালবিজয় কাব্য ও বন বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব পর্দ রচন! 
করেন। ইনি যখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুন্‌, তখন বাংলা ভাষায় 
পতুগীজ শব্দ চালু হয়ে গিয়েছে । স্থতরাং ইনি ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে পদ ও গ্রস্থাদি 
বচন। করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা ষেতে পারে। 


কবিশেখর ৮ 


ইতিপূর্বে আমরা কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ৯৬* নং পুথির “শাকে গজাবিশরচন্ত্র 
(১৫৪৮ শক- ১৬২৬-২৭ খী:) তারিখযুক্ত ষে “আদর্শ পুথিশ্র উল্লেখ করেছি-_মেটি 
কবিশেখরের সমসামগ্ষিক পুথি বলে মনে করি। “শ্রীকবিশেখরমুখপন্ম নির্গত 
শ্রগোপালবিজয় সম্পূর্ণ শাকে গজাব্ষশরচন্দ্রমিতে মুকুন্দযশঃপ্রদেন শ্রীনরোত্তম- 
নন্দীলিখিত"_-এর সোজা মানে কবিশেখরের মুখপম্মের কথা শুনে (অর্থাৎ তার 
01003607. অনুযায়ী ) নরোতম নন্দী ১৫৪৮ শকাৰে পুথিটি লিখলেন। শিবরতন 
মিত্র “গোপালবিজয়'এর ১৫৩; শকাব্দের (১৬১৩-১৪ খ্রীঃ) ঘে পুথিটির উল্লেখ 
করেছেন, সেটি সম্ভবত আর একটি সমসাময়িক পুথি, তবে শিবরতন মিত্র এ পুথর 
তারিখ ঠিকমত পড়তে পেরেছিলেন কিনা, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। 
“গোপালবিজয়'-এর বরচনাকালই ১৫৪৮ শকান্দ বলে আমাদের ধারণা । 

অতএব দৈবকীনন্দন সিংহ ওরফে কবিশেখব আনুমানিক ১৫৫০ শ্রীষ্টা্দে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন এবং অস্তত ১৬২৬ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে দিদ্ধাস্ত কর! যায়। 

রঞন-কবিশেখরের পদের সঙ্গে দৈবকীনন্মন-কবিশেখরেব পদ্ম এমনভাবে মিশে গেছে 
যে, সেগুলি পৃথক কর! অত্যন্ত দুরূহ । “কবিরগ্রন' ভনিতাযুক্ত পদগুলি ও €বিষ্যাপতি”- 
ভনিতাযুক্ত পাদগুলি ( মৈথিল বিদ্যাপতির পদ ব| জাল পদ ন| হলে ) রঞ্জন-কবিশেখবের 
লেখা । তেম্নি, 'শেখর' ও 'রায়শেখর' তনিতাধুক্ত পদগুলি দৈবকীনম্মন-ক বিশেখরের 
লেখা । কিন্তু “কবিশেখর' ভনিতাধুক্ত পদগুলির মধ্যে এদের দু'জনেরই জেখা রয়েছে 
এবং কোন্‌ পদটি কার রচনা, তা বল! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুঃসাধ্য | 

এই ছুই কবিকে রামগোপাল দাস ছুই স্বতন্ত্র উপায়ে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । 
প্রথম জনের আসল নামের সঙ্গে 'কবি' বিশেষণ যোগ করে তিনি 'কবিরঞন' লিখেছেন 
এবং দ্বিতীয় জনের প্রন্কৃত নাম উল্লেখ না কবে তিনি তার 'কবিশেখর রায়' উপাধি 
উল্লেখ করে পরিচয় দিয়েছেন । তার ফলে দুই কবির নাম ও ব্যক্তিত্ব সন্বদ্ধে অনেক 
বিভ্রান্তি ও বিতর্কের হৃষ্টি হয়েছে । রাধগোপাল দানের “শাখানির্ণয' ও “রপকল্পবলী' 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছাঁপ! হয় নি--হলে বিভ্রান্তি এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হত না। 
রামগোপাল দাস যে সংস্কৃত গ্রন্থটি থেকে “গীতেষু বি্টাপতিবদূবিলানঃ” ইত্যাদি 
স্লৌকটি উদ্ধত করেছেন-_-সেটি একটি মূল্য ধান কৃত্র। গ্রন্থটি পাওয়া গেলে আলোচ্য 
বিষয় সম্বন্ধে অনেক নতুন আলোক পাত হতে পারে। 


॥ বার ।॥ 
“কালিকামঙ্গল-এর প্রথম তিন কৰি 


ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন “এই দেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকাবতৃক্ত" বলেছেন। 
কালিকামঙ্গল' কাব্যে এই কাঁলীমাতার মহিমা বণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার 
সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবীর মাহাত্মযবর্ণনামূলক কাব্য হওয়া সত্বেও “কালিকামঙ্গল' 
কাব্যের সংখ্য। অন্যান্ত গ্রধান মললকাব্োর তুলনায় অনেক কম। আরও আশ্চর্যের 
বিষয়, 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে বিদ্যা ও স্থন্দরের রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী প্রধান স্থান 
অধিন্টার করেছে। সংস্কৃত সাহিতো বাজশেখর্‌ সুরী, বররুচি প্রভৃতি লেখকেরা বিদ্যা 
সুন্দরের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিকেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, 
তার সঙ্গে কালীদেবীর কোন সম্পক নেই। বাংলার “কালিকামঙ্গল' কাব্যে বলা 
হয়েছে যে সবন্দরের উপাস্তা দেবী কালী এবং তিনি হন্দরকে প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা 
করেছিলেন। এইভাবে কালীর মাহাত্মের সঙ্গে বিদ্যান্থন্দরের প্রেম-কাহিনী এক 
শৃত্রে গ্রথিত হয়েছে । 

“কালিকামঙ্গল' কাব্যের প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ । এ'র কাব্যের একটি 
খণ্ডিত পুথি পাওয়। গিয়েছে এবং সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত “সাহিত্য 
পত্রিকা! প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুন্রিত হয়েছে । ছিজ শ্রীধর কবিরাজ “নসির সাহা” 
অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২ ত্ী:) তাঁর পুত্র যুবরাজ 
“পেরোজ সাহা” অর্থাৎ ফিবোজ শাহের আদেশে এই কাব্য রচন| করেছিলেন। এই 
কাব্যের কয়েক জায়গায় ফিরোজ শাহকে রাজা বল! হয়েছে, কিন্ত তার থেকে এই 
সিদ্ধান্ত কর] চলে না যে “ফিয়োজ শাহ পিতার রাজত্বকালে ( ১৫১৯-৩২ খুঃ) দ্বিজ 
শ্রীধর কবিরাঁজকে দিয়ে কালিক!মঙ্গল বচন শুরু করিয়েছিলেন এবং তার সিংহাসনে 
আরোহণের পর কাব্যরচন! সমাঞ্ হয়। কারণ শ্রীধরের কাব্যে অধিকাংশ স্থানেই 
ফিরোঁজকে £যুবরাজ'' বলা হয়েছে, এক জায়গায় “রাজ শ্রপেরোজ সাহা বিনোদ 
সুজন” বলে অব্যবহিত পরেই “ছিরি পেরোজ মাহা বিদিত যুবরাজ” বলা হয়েছে। 
“রাজা" উপাধির প্রয়োগ কর! হয়েছে শুধু স্তুতি করার উদ্দেস্তে। 

আর একজন প্রাচীন 'কালিকামঙ্গল'-বচয়িতা সাবিরিদ্র খান বা দ1 বরিদ খান। 
এরও কাব্যের খণ্ডিত একটি পুথি পাওয়া গিয়েছে এবং সেটি 'সাহিত্য পত্রিকা'র 
পূর্বোক্ত সংখাতেই মুদ্রিত হয়েছে। এই কাবোর 'ভাষা বেশ প্রাচীন, তবে এর অধিকাংশ 


কালিকামক্বল-এ প্রথম তিন কবি ৮৯ 


স্থানেই ছিজ শ্রীধর কবিরাজের ভাষার সঙ্গে আক্ষরিক মিল দেখা বায়। এর থেকে 
বোঝা! যায়, সাঁবিরিদ খান দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের কিছু পরে আবিষ্ভৃত হয়েছিলেন 
এবং শ্রীধরের কাবাকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন । ছি শ্রীধর সাবিবিদ 
খানকে অন্থুসরণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন বলেও কেউ কেউ তর্ক তুলতে পারেন। 
কিন্তু এই তর্ক নিক্ষল। কারণ দ্বিজ শ্রীধর হিন্দু কবি, স্থতরাঁং কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করে কাব্য রচনার প্রথম প্রেরণা পাবার কথ তারই, লাবিরিদ খানের নয়। তারপর 
ইতিপুবে বিদ্যান্থন্দরের কাহিনী কেবলমাত্র সংস্কত ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল, 
ছিজ শ্রীধরই তার পরিচয় পেতে পারেন, সাবিরিদ খান নয়: সে যুগে বাংলায় 
মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃত চচাঁর রেওয়াজ ছিল না। অতএব দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকেই 
'কালিকামঙ্গল'-এর আদি রচয়িতা এবং সাবরিদদ খানকে অন্ুকারী বলে স্বীকার 
করতে হয়; সাবিরিদ খানের ভনিতাযুক্ত 'রস্থলবিজয়' এবং 'মোহাম্মদ হানিফা ও 
কায়রাপরী' ! আবছুল করিম সাহিতাবিশারদ প্রদত্ত নাম) কাবোরও খণ্ডিত পুথি 
পাওয়া গিয়েছে । 


এক লাবিরিদ খানের লেখা চট্টগ্রামের কুলীন বংশাবলীর একটি “পদবন্ধ' পাওয়া 
গিয়েছে ; বিভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয় এই সাবিরিদ খানই বিছ্যান্থন্দরের 
রচরিতা। । ডঃ আহমদ শরীফ দেখাবার চেষ্টা করেছেন ঘষে “১৫১৭ খৃষ্টাব্জের পরে এব- 
১৫৮৬ খৃষ্টানদের পূর্বে কোনও সময়ে এই ছড়া রচিত হয়েছিল।” ভঃ শরীফের এই 
সিদ্ধাস্ত এবং সাবিরিদ খানের «কালিকামঙ্গল” কাব্যে ছিজ শ্রীধরের কাব্যের প্রভাব-__ 
এই ছুই বিষয় থেকে ধরা যায় ষে, সাবিরিদ খান ষোডশ শতাব্দীর দ্বিত যার্ে 
'কালিকামঙ্গল' রচন| করেছিলেন । তবে সাবিরিধ খান যে সঞ্চশ শতাবার লোক 
হতে পারেন না, তাও জোর করে বলা ষায় না। সাবিরিদ খানের ভনিতাযুক্ত 'র্থুল- 
বিজয়' যদি এই সাবিরিদ খানের লেখ। হয়, তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই রস্থলবিষয়ক বাংল! 
কাব্যের আদি রচঙজিতা সৈয়দ সুলতানের (পরে আলোচনা দ্রব্য ) পরবতী কবি। 


পরবতী “কালিকামঙগল'-রচয়িতার নাম গোবিন্দ্দান। এর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের 
একটি পুথি পাওয়া গিয়েছে, তবে সেটি সম্পূণ। ছি এ।ধর কবিরাজ, সাবিরিদ খনি 
এবং গোবিন্দদাদ তিন জনেবই “কালিকামঙ্গল'-এর পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া 
পিয়েছে। সম্ভবত এ বা! সকলেই চট্রগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধকদের 
প্রধান কেন্্র রাঢ দেশ থেকে বহুদূরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের প্রথ্ 
শচন! হল_-এটি সত্যই বিস্ময়ের বিষয় । 


৯ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল'-এর পুধির (এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি, নং 

421 ) শেষে এই রচনাকাল-নির্দেশক গ্লোক পাওয়া যায়, 

মুনি মক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত। 

এই কালে রচিল কালীকা চণ্তীর গীত ॥ 
মুনি ৭১ কেউ কেউ মক্ষর- অক্ষর ₹ব্রদ্ধ - ১ ধরেন, কিন্তু এই গণনা! কষ্টকল্পনার 
পর্যায়ে পড়ে। মক্ষর -পক্ষ ধরাই যুক্তিযুক্ত; তা ধরলে ছন্দও ঠিক থাকে; 'অক্ষর, 
ধরলে ক্নোকটির ছন্দোপতন ঘটে । পক্ষ-২। বাঁণ-৫, শশী-১] “দকল' 'শক' 
শন্দের বিকৃত রূপ । স্তরাং আমর! দেখতে পাচ্ছি, কাব্যটির রচনাকাল ১৫২* শকাঁব 
না ১৬০৫-০৬ খ্রীষ্টা্। 


॥ তের ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপাল বস্তু 


জয়ানন্দ তার “চৈতন্কমঙ্গলে' লিখেছেন, 
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্থশ্রেণী। 
সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥ 
সংক্ষেপে করিলে অতি পংমানন্দ গু । 
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
গোপাল বস্থ করিলেন গীততপ্রবন্ধে। 
চৈতন্যমফ্ূল ভাবা চামর বিছন্দে | 
গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গ্রপ্ত এবং গোপাল বস্থ-তিন জনেই চৈতন্বচরিত 
অবলগ্কনে গীত" অর্থাৎ কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জয়ানন্দের উক্তি থেকে জানা 
যাচ্ছে। এদের কারও বই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এরা তিন জনেই জবানন্দের 
“চৈতন্যমঙ্গল' রচনার আগে বই লিখেছিলেন । স্বতরাং এদের গ্রন্থরচনাকালের 
অধস্তন সীমা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ । এ'রা সকলেই যে ষোড়শ শতাব্দীর ছিত্তীয় পাঁদে গ্রন্ 
রচনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। 
এদের মধ্যে গৌবীদান পণ্ডিত স্থপরিচিত ব্যক্তি । ইনি নিত্যানন্দের শ্বশুর 
সৃধ্াস মরথেলের ছোট ভাই । এর নিবাস ছিল অন্থিক1 কাঁলনায়। 'ভক্তিরত্বাকর'-এর 
মতে এ'র আদি বাঁড়ি ছিল বর্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত শালিগ্রামে । 
গোপাল বন্থু সন্বন্ধে এতর্দিন আমাদের কিছুই জান। ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি আমি 
ব্রজমোহন দীসেব “চৈতন্য তত্বপ্রদীপে” : ঢাঁকা বিশ্ববিগ্যালয়ের ১৩৭৩ নং পুথি, পূ: ৬ ক) 
এই ছত্র ছু'টি পেয়েছি, 
রামানন্দ বস্থ জন্ম কুলিনগ্রামেতে । 
গোপাল বন্থর জন্ম হইল তথাতে ॥ 


স্থতক়্াং গোপাল বনু মালাধর বস্থর গ্রাম কুলীনগ্রাম়ের অধিবাসী ছিলেন | রাখামন্দ 
বহন মালাধর বনু বংশধর । গোপাল বস্থও কি তাই? অন্ততপক্ষে মালার বশর 
সঙ্গে তার আত্মীয়তা ছিল বলে মনে করলে অসঙ্গত হবে না। 

পরমানন্দ গুণের পরিচয় বা দেশ সম্বদ্ধে এ পর্যন্ত কিছু জান! যায় নি। 


॥ চৌদ্দ ॥| 
বন্দাবন দাস 


বৃন্দাবন দাস সর্বপ্রথম বাংল ভাষায় চৈতগ্তদেবের চবরতগ্রস্থ রচনা? করেন। তার 
'চৈতম্ভভাগবতে'র কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য এই গ্রন্থ বাঙালীর এক 
অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য । প্রথমত, এত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ আর একটিও 
শাওয়া যায় না, ঘার প্রায় ষোল আন] অংশই বিশুদ্ধ ও অবিকৃত আকারে আমাদের 
ভাতে পৌছেছে; এপর্যস্ত 'চতন্তভাগবতে,র শত শত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে, 
'হাঁদের মধ্যে পাঠত্দে খুবই 'অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়ত, এইটিই অর্বপ্রথম বাংলা 
গ্রন্থ, যাঁতে দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রের বদলে একজন মানুষের জীবনকাহিনী 
বণিত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ (যেমন ডঃ স্থকুমার সেন) বাঙালী কবির 
দগ্নিভঙ্গীর পরিবর্তন দেখেছেন; তাদের এই মত অবশ্য আমর সমর্থন করতে পারি না। 
নন্দাবন দাস ও তার অন্কুবতা চরিতকারর। চৈতন্য দেবকে স্বয়ং ভগবান বলেই জানতেন। 
কাজেই যে মনোভাব নিয়ে বাঙালী কবির! শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডী, মনস! প্রভৃতির মাহাত্ম্য 
কীতন করেছিলেন, তার সঙ্গে এই সব চরিতকারদের মনোভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য 
আমি দেখি না। মানুষ িচৈতন্যের জীবনকে যে এর! বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করেছেন, 
গার কারণ এদের বান্তবনিষ্ঠতা নয়, ভগবানের অন্যান্ত লীলার মত নরলীলাকে ও 
অবিকলভাবে চিত্রিত করবার 'মভিলাষ। 

বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে তদানীস্তন সম্বাজের বিশদ ও 
'অবিকল প্রতিফলন। সে যুগের সমাজ সন্বক্কষে এত অজশ্র তথ্য এর পাতায় পাতায় 
ছড়ানে! রয়েছে যে একবার চোখ বুলোলেও বহু বিষয় জানা যায় । ছোটখাট ছু'একটি 
উক্তির মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা! ভাবতে 
অবাক লাগে। এন্ন একটি দৃষ্টান্ত দিই। “চৈতন্য ভাগবত” মধ্যখণ্ডের ২৩শ ও ২৪শ 
অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, “অছৈতের পক্ষ লঞ] নিন্দে গদাধর | সে পাপিষ্ নহে 
কু অদ্বৈতকিস্কর |” এর থেকে আমরা জানতে পারি, মে সমগ্ন চৈতন্যদেবের অঙ্থুবতা 
বৈষ্ণবসম্প্রদায় নানা দলে বিভক্ত হয়েছিল ; অছবৈতের একদল ভক্ত গদাধরের নিন্দা 
করতেন এবং তাতে অ্ৈতের প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল না। 

বৃন্দাবন দান স্পষ্টভাবে “চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল জানান নি। সুতরাং বা 
এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে আমরা এই বইয়ের রচনাকাল নির্ণষের চেষ্টা করব। 


বৃন্দাবন দাস ৯৩ 


শ্রীচৈতন্দেব গয়া থেকে ফেরার পরে ষে সময় নবহীপে লীলাকীর্তনাদি করছিলেন, 
'তখন অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে বুন্ধাবনের জননী নারায়ণী তার কৃপা লাভ করেন। 
বুন্দাবন দাস নিজে বলেছেন যে নারায়ণীর বয়স এ সময় ছিল চার বছরন্ছ (“চারি 
বৎসরের সেই উন্নত চরিত” ) স্থৃতরাং ১৫০৫ ব1 ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাসের জননী 
নারায়ণীর জন্ম হয়। ১৫০৫ শ্রীষ্ঠাবেই তার জন্ম ধরলে ও নারাফ্ণীর মাত্র ১৩ বছর 
বয়সের সময় বৃন্দাবন দাসের জন্ম ধরলে, তার জন্মপাল হয় ১৫১৮ শ্রী: | আর বুন্দাবনদা 
মাত্র ২০ বছর বয়সে 'ঠচঙন্যভাগবত+ রচনা করেছিলেন ধরলেও “টচতন্ত ভাগবতে'র 
রচনাকাল হয় ১৫৩৮খ্রীঃ। এইটিই “ঠচতন্ক ভাগবত'-এর রচনাকালের উধব তম সীমা । 

কেউ কেউ মনে করেন মহাপ্রভুর জীবৎকালেই 'চৈতন্যভাগবত” সম্পূর্ণ হয়েছিল। 
কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর মৃত্যুর সময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স 
কোন মতেই ১৫ বছরের বেশি হয় না। তাছাড়. বুন্দাবন দাস গ্রন্থের স্থরুতে চৈতন্য 
শীলার সুত্র বর্ণন প্রপঙ্গে লিখেছেন যে মহাপ্রভু সন্যাসের পরে নীলাচলে ধান। সেখান 
থেকে নানা ভীর্থে ভ্রমণ করেন, 

শেবখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়! ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় । 
ভ্রমমণপর্ব শেষ হলে, 

শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন। অহণিশ করিলেন হরি সঙন্কীর্তন ॥ 


শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর । নীলাচলে বাস অগ্তানশ সম্বত্সর ॥ 
কষ্দাস কবিরাজ বলেন যে, সন্ত্যাসের পৰে মহাপ্রভু ছ' বছর তীর্থভ্রমণ করে ১৮ বছর 
নীলাচলে বাস করেন এবং তার পর লীলাসংবরণ করেন ॥ স্থতরাং বুন্দাবনদাসের 
উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাবে চৈত্তন্যদেবের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত না হলেও পরোক্ষভাবে 
হয়েছে । [এই বিষয়টির দিকে আমরাই সর্বপ্রথম “প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
কালক্রম' (১৯৫৮) গ্রন্থে । পৃঃ ১৭৭-০৮ ) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ] 
শুধু তাই নয়, “তন্যভাগবত' অন্ত্যথগ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি, ঠতন্তদেব 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধকে বলছেন, 
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার । 
সঙ্ষোপ করিব। পাছে জানে কেহ আর ॥ 


* চার বছর মানে বাংলা ব্বীতি অনুযায়ী জীবনের চতুর্থ বর্ষ | নারায়ণী বর্দি ১৫০৫ শ্বীষ্টাবে 
সন্ুগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তার চতুর্থ বর্ষের শেষ দিক্‌ ১৫০৭ ব্ীষ্টান্দে পড়বে ; যদ্দি ১৫০৬ খ্রীষ্টাকে 
জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তা'হলে চতুর্থ বর্ষের প্রথম দিক্‌ ১৫০৯-এ পড়বে । 


৯৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ষঘতেক দিবস মুগ্ি থাকৌ পৃথিবীতে । 
তাবত নিষেধ কৈলু' কাহারে কছিতে ॥ 
অথচ বৃন্দাবন দাস সার্বভৌম়ের অভিজ্ঞতার- পার্বভৌম চৈতন্তদেবের যে প্রকাশ 
দেখেছিলেন--তার বিশদ বর্ণন৷ দিয়েছেন। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, ইতিমধ্যে 
চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে গিয়েছে এবং সার্বভৌম ও তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সকলের 
কাছে প্রচার করেছেন। 
উপরে উল্লিখিত তিনটি কারণের জনা চৈতন্যদেবের জীবৎ্কাঁলে “চৈতন্য ভাগবত? 
বুচিত হওয়ার কথ কয্পন| কর] যায় না। 
চৈতন্য ভাগবত ব্লচিত হবার সময়ে নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন কিনা তা নিযে যথেষ্ট 
বেত হয়েছে । 'চৈতন্তভাগবতে'র কয়েকটি উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, নিতানম্দ 
এঁ সময়ে জীবিত ছিলেন না । উক্তিগুলি নীচে উদ্ধত করছি । 


(১) জয় জয় জয় মহাপ্রভূ গৌরচন্দ্র | 
দিলাও নিলাও* তুমি প্রতু নিত্যানন্দ ॥ 
তথাঁপিহ এই কৃপা কর মহাশয় । 
তোমাতে তাহাতে ষেন চিত্তবৃতি রয় ॥ ( আদিখণ্ড, ষ্ঠ অধ্যায় ) 
'২) জয় জয় জয় মহাপ্রত্থ গৌরচন্দ্র। 
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 
তথাপিহু এই রূপা কর গৌরহরি। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে ষেন তোম! না পাসরি ॥ ( অস্তাখণ্ড, ষ্ঠ অধায় ) 
৩) নিত্যানম্দ হেন প্রতু হারায় যাহার। 
কোথাও জীবনে স্বখ নাহিক তাহার । 
হেন দিন হইব কি চৈতন্ত নিতাই। 
দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে একঠাই ॥ ( মধ্যথগু, ছাবিংশ অধ্যায় ) 
ষাহোক্‌, 'চৈতন্তভাগবতে”র রচনাকাল নির্ণয়ের পক্ষে এ প্রশ্ন অবান্তর । কারণ ঠিক্‌ 
কোন্‌ সময়ে নিত্যানন্দ পরলোকগমন করেন, তা জানা নেই। 
'চতন্যভাগবতে'র রচনাকালের উধ্বতম সীম আমরা নিধারণ করলাম । 
অবনত সীমা নিধারণ কর! ঘায় আয্লানন্দের 'চৈতন্তমঙগলে'র রচনাকাল থেকে | 
ফষানন্দের চতন্যমঙ্গলে' বৃন্দাবনঘা সের গ্রশ্থের উল্লেখ আছে, 


“'দিলাও নিলাও '-এর অর্থ-_“তুমি ধিলে' আবার নিয়েও নিলে' । 4 


বৃন্দাবন দাস ৫ 
আদিখণ্ড মধ্যথণ্ড শেষখণ্ড করি । বৃন্দাবন দাস গ্রচারিলা সর্রোপন্তি ॥* 


এখানে “সর্বোপরি” কথাটি লক্ষ্য করবার মত। চৈতন্যভাগবত রচনার পর অন্তত 
১০ বছর অতিবাহিত না হলে এইভাবে অপর কবির লঙ্রদ্ধ উল্লেখ লাভ তা!র পক্ষে সম্ভব 
বলে মনে হয় না। 'চঠৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দের পুজ্র বীরচন্জ্র বা বীরভদ্রের কোন 
উল্লেখ নেই । কিন্ত জয়ানন্দ 'বীরভদ্র গোসাঞ্জির প্রসাদমালা পাঞা” গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। এর থেকে মনে কর! যেতে পারে, ঠতন্তভাগবত রচনার সময় বীরভন্ 
বালক ছিলেন, কিন্ত জয়ানন্দের গ্রস্থরচনার সময় তিনি পূর্ণবয়স্ক। এই হিসাবে দুঈ 
গ্রন্থের রচনার মধ্যে অস্তত ১০ বছর ব্যবধান না ধরে উপায় নেই। 


এ সম্বন্ধে আরও ছু'টি প্রমাণ আছে। প্রথমত, 'চৈতগ্যভাগবত'-এর মধাখণ্ডের 
দশম অধ্যায় রচনার সময়ে অছৈত জীবিত ছিলেন; এর প্রমাণ এঁ অধ্যায়ে বৃন্দাবন 
দাসের এই উক্তি, 


এই মত অৈৈতের চিত্ত ন! বুঝিয়] । 
বোলায় 'অছৈতভক্ত'__ঠৈত্ন্য নিন্দিয়!। 
না বোলে অদ্বৈত কিছু শ্বভাব-কারণে। 
না ধরে বৈষববাক্য মরে ভাল মনে ॥ 


সি 


চৈতন্ত স্মরণ করি আচাধ্য গোসাঞ্ি ( অদ্বৈত )। 
নিরবধি কান্দে আর কিছু স্বতি নাঞ্িঃ ॥ 


* শুধু এই উল্লেখ থেকে নয়, জয়ানন্দের চৈঙম্যমঙ্গলে'র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেও প্রামাণিত হয় 
যে, ধৃন্দাবন দাসের 'চৈতম্থভাগবত' এ বইয়ের আগেই রঠিত হয়েছিল এবং জয়ানদ্দ 'চৈতন্তভাগবত, 
পড়েছিলেন ৷ জরানন্দ তার 'চৈতন্যমঙ্গলে'র প্রথম আটটি খণ্ডে চৈতন্যর্দেবের জীবনচরিত বর্ণনা কে 
সর্বশেষ উত্তরখণ্ডে চৈতগ্ঘজীবণীর স'ক্ষিগুনার বর্ণনা করেছেন; এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে তিনি এমন 
কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে অথবা জয়ানন্দের গ্রন্থের 
প্রথম আট খণ্ডে আদৌ উল্লিখিত হয় নি কেবল 'চৈতন্যভাগবতে' তাদের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়--যেমন 
তৈথিক ব্রাহ্মণের কাহিনী, জগদীশ-হিরণ্যর ঘরে শিশু নিমাইয়ের নৈবেছা খাওয়া, চৈতন্তদেবের দিখিিজয়ী 
পণ্ডিতকে পরাজিত করা, ্রীবাসের গৃছে বিষুখটায় আরোহণ ও সাতপ্রহরিয়! ভাবাবেশ, শ্ীবাদের স্কৃভ 
পুত্রকে দিয়ে কথা বলানো, নিত্যানন্দের সঙ্গে শাস্তিপুরে অদ্বৈতের গুহে ধাওয়া, নারারণীকে দিয়ে কৃষ্ণনাম 
করানো পতৃতি । 


৯৬ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


অছৈত এর পরেও জীবিত ছিলেন। তার প্রমাণ অস্ত্যথগ্ডের দশম অধ্যায়ের এই 
উক্তি, 
একের 'অগ্রীতে হয় দোহার অগ্লীত। 
হরি-হরে যেন_-তেন চৈতন্ত অদ্বৈত ॥ 
নিরবধি অদৈত এ সব কথা কয়। 
জগতের আরাণ লাগি কপালুহ্ব?য় | 
অছৈতের বাক্য বুঝিবারে শক্তি যার। 
জানিহ ঈশ্বরসঙ্গে ভে নাহি তার 


কিন্ত জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল' যখন লেখ হুর, তার বেশ কিছুকাল আগেই অদ্বৈত 
পরলোকগমন করেছেন। স্থতরাং এ দিক দিয়েও বুন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবত” ও 
জয়ানন্দের 'চতন্তমঙ্জলে'র রচনাকালের অন্তত দশ বছর ব্যবধান ধরা যুক্তিযুক্ত হয় । 

ছিতীয়ত, 'ঠচতন্য ভাগবতে' নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র গোঁন্বামীর 
কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত বীরভদ্র এ সময়ে কোন গুরুত্ব অর্জন করেন নি, তাই 
বৃন্বাবন দাস তার উল্লেখ করেন নি। কিন্তু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল” রচনার সময় বীরভদ্্র 
পূর্ণ মর্যাদার আসনে অ্ষিত; জয়ানন্দ “বীরভত্র গোম্বামীর প্রসাদ্মালা পাঞ্ 
“চৈতন্সমল+ রচনা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন । সৃতরাং বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দের 
গ্রন্থ রচনার মধ্যে অন্তত দশ বছর কাল ব্যবধান ধরা এ দিক দিয়েও অযৌক্তিক 
হয় না। 

এয়ানন্দ সন্বপ্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখাব ঘষে তার 'চৈতন্যমঙল'-এর 
রচনাকালের নিম্নতম আমা! ১৫৬০ শ্রীঃ। স্থৃতরাং “চৈতন্ভাগবত'-এর রূচনাকালের 
নিয়্তম সীমা ১৫৫৭ ঘ্;। অতএব ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টান্বের ভিতর বৃন্দাবন দাঁদ 
“চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। এ সময় তার বয় ২০ 
থেকে ৩২-এর মধ্যে ছিল। “টচতন্যভাগবত' যে যুবকের রচনা, ত। বইটির বর্ণনা থেকেও 
বোঝা যায়। 

“চৈততন্তভাগবতে'র আকস্মিক পরিসমাঞ্থি থেকে মনে হয় এই গ্রন্থ সমাণ্ড হয় নি। 
অদ্থিকানাথ ব্রহ্মচারী “চৈতন্য ভাগবতের অবশিষ্ট অধ্যায়” নাম দিয়ে ষ! গ্রকাশ 
করে ছলেন, ত1 ঘে বৃন্দাবনদাপের লেখা নয়, তা! বিশেষজ্ঞের প্রমাণ করেছেন। 
অখিকানাথ এক পুধিতে চৈতন্তভাগবতের রচনাকাল নির্দেশক এই গ্সোকটি দেখে- 
ছিলেন বলে জানিয়েছেন, 
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চৌদ্দশত সাতানব্বই শকের গণন। নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ হইল সমাপন ॥ 
কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদেশদীপিকা'তে বুন্দাবন দাসকে 
'বেদব্যাসস আখ্যা দেওয়া হয়েছে । বল! বাহুল্য, “চতন্তভাগবত” রচনার জন্তই 
বৃন্দাবন দীস বেদব্যাসের মর্ধাদ1 লাভ করেছেন । ১৫৭৫ গ্রীষ্টাবে যদি 'চৈতগ্যভাগবত, 
রচিত হয়, তাহলে বলতে হবে 'চৈতন্য ভাগবত' লেখা হতে ন হতেই বুন্নাবন দাস 
“বেদব্যাস আখ্যা লাভ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচন] ছাড়া বৃন্দাবন দাসের 
এই উপাধি লাভের আর কোন কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না । 

অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী কর্তৃক উদ্ধৃত রচনাকালজ্ঞাপক ঙ্লোকটি যে “চৈতন্য ভাগবতে'র 
শেষে থাকতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। -চৈতন্কভাগবত অসমাগর গ্রন্থ, 
স্থতরাং বৃন্দাবন দাস গ্রন্থ হল সমাপন” লিখতে পারেন না। অস্বিকাচরণ প্রকাশিত 
“চৈতন্যভাগবতে'র অতিরিক্ত তিনটি অধ্যায়ের মত তাঁর আবিষ্কৃত রচনাকালজ্ঞাপক 
শ্লোকটিও অন্য লোকের কল্পনার স্্টি, বুন্দাবন দাসের রচনা নয়; 

বুন্দ।বন দ্বাস সম্বন্ধে 'ত5তন্য ভাগবত' থেকে জান। যায় ষে-_-তিনি চৈতন্তর্দেবের 
অস্তরঙ্গ ভক্ত প্রবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর * পুত্র ছিলেন। নিত্যানম্দ 
ছিলেন বৃন্দাবন দাসের গুরু, বুন্বাব্ন দাস নিত্যানন্দের কাছে ভাগবতও পড়েছিলেন, 
তিনি লিখেছেন, 

নিত্যানন্দ ঠাকুরের স্থানে ভাগবত । 
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত ॥ 

বৃদ্দাবন দাস নিত্যানন্দের আজ্ঞাতেই চৈত্তন্ত্রীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্ত 
“চৈতন্যভাগবত'-এর রচনা স্থরু হবার আগেই সম্ভবত নিত্যানন্দ পরলোক গমন 
করেছিলেন, কারণ এই গ্রন্থের আদিথণ্ড ষষ্ঠ অধঠায়ে নিত্যানন্দের তিরোধানের 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে ( আগে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য )। বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে শর কোন তথ্য 
জানা যায় না। তবে তিনি ষে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তা “চৈতন্তভাগবত'-এ প্রদত্ত 
গানগুলির শীর্ষকে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকে বোবা যায়। 

মুরারি গুগ্ডের কড়চার মুক্রিত সংস্করণে চার বছর বয়সী নারায়ণীর (বৃন্দাবন 
দাসের মা) বর্ণন। দেবার সময়ে নারায়ণীকে “অভর্ভৃকা” (বিধবা) বল! হয়েছে । 
উদ্ধব্াস নামে একজন পদকর্ত। নারায়ণীকে “শৈশবে বিধবা” বলেছেন । এর থেকে 
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+ বুকল্যাও প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত 'চৈতন্য-পরিকর' বইয়ের লেখক বৃন্দাবন দাসের মা নারায়ণীর 
সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে জয়ানন্দ-বণিত চৈতস্াফেষের ধাত্রীমাতা। নারায়ণীকে টেনে এনেছেন 
-_এ অত্যন্ত হান্তকর | 

শি 


৯৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কোন কোন গবেষক অন্মাঁন করেছেন, বৃন্দাবন দান নারায়ণীর বৈধব্য অবস্থায় জাভ 
অবৈধ পুত্র । বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ তাদের অন্মানকে সমর্থন 
করে। অবশ্ঠ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের প্রাসজিক উক্তিটি প্রক্ষিপ্ধ হতে পারে এবং অর্বাচীন 
উদ্ধবর্দাসের লেখা পদ ও প্রবাদের সাক্ষা সত্য না হতেও পারে । কাজেই এ' সম্বন্ধে 
নিশ্চিত করে কিছু বল! যায় না। তবে, এ কথাও ঠিক ষে, বৃন্দাবন দাস তার পিতার 
নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। 
বৃন্দাবন দাসের লেখা চৈতম্তজীবনীর মুল নাম কী ছিল, তা বল! কঠিন। বৃন্দাবন 
দাস নিজে এর কোন নাম উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী চরিতকারদের মধ্যে জয়ানন্দ 
বুন্বাবন দাসের গ্রন্থকে বলেছেন “আদিখণড-মধ্যথগ্ু-অস্ত্যথপ্ড”; লোচনদাস বলেছেন 
“ভাগবত” (“জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে” ) এবং কৃষ্দাস কবিরাজ বলেছেন 
“চৈততন্যমজল" | সম্ভবত বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থের কোন নাম দিয়ে যান নিও বৈষ্ণবদের 
মধ্যে যখন এই ধারণ! বদ্ধমূল হয় যে, বৃন্দাবন দাস পূর্বজন্মে বেদব্যাস ছিলেন-__-তখন 
তারা লোচন দাসের উ'ক্তর উপর ভিত্তি কুুর বুন্দাবন দাসের গ্রন্থের “চৈতন্ক ভাগবত" 
মাম রাখেন । 
বৃন্দাবন দাসের নিবাস কোথায় ছিল, সে প্রশ্ন রহস্তাবুত। দেুড়ে তার শ্রীপাট 
আছে। কিন্ত সঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামগোপাল দাম তার 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থে 
বৃন্দাবন দাসের “পাট” হিসাবে “হালিসহর”-এর নাম করেছেন (কলকাতা বিশ্ববিভালয 
প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী”, পৃঃ ২০০ দ্রঃ) | তিনি লিখেছেন, 
যশোড়াতে জগদীশ নর্তন পদবী ॥ 
তাহা হৈতে হালিসহর দিন ছুই হয়৷ 
শ্রীবন্দাবন দাস নারায়ণীর তনয় ! 
ব্রজমোহন দাসের “চৈতত্যতত্ব প্রদীপের 'সর্ববপাটনির্য়' নামক অধ্যায়ে (ঢাকা 
বিশ্ববিচ্যালয়ের ১৬৭৩ নং পুঁথি, পৃঃ ৫ ক) লেখা আছে যে বৃন্দাধন দাসের মা নারায়ণীর 
“পাট?” ছিল 'আনবাটি? নাষে কোন এক স্থানে, 
নারায়ণী আনবাটি ঘোষণ] বাহার । 
বুন্দাবনদদাস হন যাহার কুমার ॥ 
এই কথা কতখানি সত্য এবং “আনবাটি' কোথায়__তা আপাতত বঙ্গ সম্ভব নয়। 
বৃন্দাবন দাসের বাসতৃষ্ষি হালিসহরে ছিল-_-এই কথাই সত্য বলে আমাদের মনে 
হয়। কারণ, চৈতন্তদেবের সন্ন্যাগ্রহণের পরে শ্রীবাস পণ্ডিত সপরিবারে নবন্থীপ ছেড়ে 
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কুমারহট্টে চলে যান এবং সেখানেই বাকী জীবন কাটান। শ্রীবাস কুমারহটে যাওয়ার 
কয়েক বছর পরে তীর ভ্রাতুষ্প ত্রীর পুত্র বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন; স্থতরাং তিনি 
কুমারহটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কুমারহট্রের পাশে অবস্থিত হাঁলিসহরে * জীবন 
অতিবাহিত করেছিলেন_-এই ব্যাপারই স্বাভাবিক | 





এখন হালিসহর ও কুমারহট অবিচ্ছিন্ন গলাকা হযে খড়লেও মাডশ-সপ্রদ শজকীছে তা ছিল 
রামগোপাল দাস কুমারহট্রের নম পণক ভাবে উল্লেখ করেছেন ৮ 
ত্রিবেণীর পার হয় কাচড়াপাড়া গ্রান , 
কুষ্ণরাম ঠাকুর যাভা অতি অন্ুপাম ॥ 
তাহার নিকটে হয় কুমারহট্ট গ্রাম. 
শৃপ্ডিতের “সব 'গীরাঙ্গ অভি অন্পপাছ। 


|| পনের ॥। 
জয়ানন্ন 


জয়ানন্দের 'চৈতন্যম্ঙ্গল* যোড়শ-শতাবীতে রচিত হলেও সর্বসাধারণের মধ্যে তেমন 
প্রচার লাভ করে নি। এক ধছুনাথ দাসের “শাধানির্ণয়াুত' ছাড়া আর কোন প্রাচীন 
গ্রন্থে জয়নন্দের নাম পাওয়1 যায় না। 

জনানন্দের গ্রন্থের এই বিরল প্রচারের প্রধান কারণ, নৈষ্ঠিক বৈষ্বদের রচিত 
চৈতন্চরিতগ্রস্থগুলির সঙ্গে জয়ানন্দের উক্তির অনেক ক্ষেত্রে অমিল দেখ! যায়। কিন্তু 
সেই সব ক্ষেত্রে ষে জয়ানন্দই তুল করেছেন, বিনা প্রমাণে এমন কথা বলা চলে না। 
চৈতন্তদেব সন্বন্ধে অনেক তথ্য একমান্র জয়ানন্দই সঠকভাবে পরিবেশন বরেছেন । 
ৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্তদেবের জ:ন্মর রান্িতে যে চন্ত্রগ্রহণ হয়েছিল সে কথ! 
অনেক চরিতকাঁরই লিখেছেন. কিন্ত চন্দরগ্রহণ সর্বগ্রাস না৷ আংশিক, মে কথা আর কেউ 
বলেন নি। একমাত্র জয়ানন্দই বলেছেন, 


প্রথমে প্রভুর জন্ম কশ্ম স্প্রকাশ | 

| ফান্ধন মাসে রাহ চন্দ্রে সর্ধগ্রাস | 
এখন জ্যোতিষ-গণনার ফলে 'নশ্চিতভাবে জান! গিয়েছে ষে, এ দিন সর্বগ্রাস 
চন্জগ্রহণ হয়েছিল (৮ই মার্চ, ১৯৫৫ তারিখের 'যুগান্তর'এ প্রকাশিত 'ীনেশচন্তর 
'সট্রাচার্ষের 'ভ্রচৈতন্তদেবের জন্মকগুলী+ প্রবন্ধ ভ্ষ্টব্য)। লোচন দাস তাঁর 'চৈতন্ত- 
মগলে' লিখেছেন যে, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথি ববিবারে মহাপ্রভুর তিরোধান 
হয়েছিল ; কৃষ্দান কবিরাঁজ কিখেছেন ১৪৫৫ শকাব্ে (১৫৩৩ শ্রীঃ ) মহাপ্রভু পরলোক- 
গমন করেছিলেন। জ্যোতিষ-গণনার ফলে জানা ধায় এ আধাঢ় মাপের ছু"টি সপ্তমী 
তিথির মধ্যে শুক্লা সপ্ধমী তিথি রুবিবারে পড়েছিল । জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে এবং 
অভ্রাস্তভাবে উল্লেখ করেছেন ষে, মহাগ্রতৃর তিরোধান “আধাঢ় সপ্তমী তিথি শুরু”,তে 
ঘটেছিল। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর ভ্রমণপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাও নান! শুক্র 
থেকে সমর্থিত হয়। অন্তান্ ৯রিতকারর। যেখানে হরিধাসের নিবাস 'বৃঢ়নে' বলেছেন, 
জয়ানন্দ সেখানে “ভাটকলাগাছি” গ্রামের নাম করে এ সম্বন্ধে সুস্মতর সংবাদ 
দিয়েছেন__'বুড়দ, একটি পরগণার নাম এবং 'ভাটকলাগাছি' এ পবগণার অন্ততূক্ত 
একটি গ্রাম । জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুরের মৃত্যুতিথিটি যেভাবে নির্দেশ করেছেন, তা'ও 


জয়ানন্দ ১৯১ 


তার তথ্য-সচেতনতার পরিচয় দেয়| অন্যান্ত চরিতগ্রস্থে লেখ! রয়েছে যে হরিদাস 
চৈতন্তদেবের তিরোধানের আগে পরলোকগমন করেছিলেন, কিন্তু কত আগে--তা তারা 
বলেন নি। কিন্তু জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে লিখেছেন ষে ঠ্চতন্যদেবের মৃত্যুতিথির ( ১৪৫৫ 
শকাঁবের আষাঢ় মাসের শুরু! সপ্তমী তিথি) অব্যবহিত পূর্ববর্তী ফাস্তন মাসের 
শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে (“ফান্তনের শুরু! চতুর্দশীর উদয় ।” ) হরিদাস পরলোকগমন 
করেছিলেন ( এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'জয়ানন্দের চৈতত্তমঙগল', পৃঃ ২৩৩-৩৪ 
ষ্টব্য )। এর থেকে হরিদাদের মৃত্যু তারিখ পাওয়া যায়__-১ই মাচ, ১৫৩৩ স্রাব 
€6111951, [00190 ঢ0161060155, ৬০] ৬, 0. 268 )। এ তারিখ গ্রহণযোগ্য | 

জয়ানন্দ তার গ্রন্থের রচনাকাল জানান নি। সুতরাং আমাদের আহ্ুষঙ্গিক প্রমাণ 
থেকে এর রচনাকাল নির্ণপ্ন করতে হবে । 

জয়ানন্দ লিখেছেন ষে চৈতগ্যদেব যখন নীলাচল থেকে স্থলপথে গোঁড়ে আসেন, তখন 
তিনি জয়ানন্দের পিতা স্থবুদ্ধি মিশ্রের ঘরে এক দিনের জন্য আতিথা গ্রহণ করেন। 
ক্ষযানন্দ তখন শিশু, কোন কোন পুথির পাঠ অচ্ুপারে তার মা তাকে কোলে নিয়ে রান্না 
করেছিলেন। লীচৈতন্ত শিশু জয়ানন্দকে আশীর্বাদ করেন এবং তার পূর্বতন কুৎসিত 
নাম “গুহিএ]” পালটে জিয়ানন্দ' নাম রাখেন। জয়ানন্দের এই বিবরণেন্র মূল বিষয়টির 
ঘাথার্থ্যে বিশেষ কোন সংশয্ন কেউ প্রকাশ করেন নি, কেবল চৈতন্যদেবের নীলাচল 
থেকে গোঁড়ে আপার সময়ে উল্লিখিত ঘটন| ঘটেছিল কিনা, সে-সম্বন্ধে কোন কোন 
গবেষক সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার 'হীচৈতন্কচরিতের উপাদান' 
গ্রন্থে লিখেছেন, *শ্রীচৈতন্যের জলপথে গোঁড়ে আপাঁই অধিক সম্ভব ।'*'মেই জন্ত মনে 
হয় গোঁড়ে আসার লময় অপেক্ষা গোঁড় হইতে ফেরার সময় শ্রীচৈতন্তের আমাইপুা 
( জয়ানন্দের গ্রাম ) যাওয়া অধিকতর সম্ভব।” এই মত খুবই যুক্তিলঙ্গত। ডঃ স্কুমার 
মেনও এখন এই মত পোষণ করছেন (বা. সা ই. ১পৃঃ, ওর্থ সংঃ পৃঃ ৩৭০ জুঃ)। 
ডঃ বিমানবিহারী মন্ধুমদারের মতের সমর্থক অকাট্য প্রমাণ আমরা নীচে দিচ্ছি। 

চৈতন্যদেৰ ১৪২৬ শকাব্দের বিজয়া-দশমীর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৫১৪ গ্রীষ্টাবের 
শরৎকালে উড়িস্ত1! থেকে বাংলায় আদেন এবং ১৫১৫ খ্রীষ্টাবের বর্ধার আগমনের ঠিক 
আগে উড়িয্যায় প্রত্যাবর্তন করেন (বর্তমান গ্রন্থের শ্রীচৈতন্যদেব" শীর্কক অধ্যান্ 
ষ্টব্য )। জয়ানন্দের “চৈতন্তমঙ্গলে? বিজয়খণ্ডের নিয়োদ্ধ'ত অংশে ম্পষ্টই লেখা আছে 

ঘে, চৈতন্যদ্দেব জয়ানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন টজ্য্ঠ মালে অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে, 
জোষ্ঠ মাসের তাঁতে উত্তপ্ত সিকত! পথে 
তরুতলে করিল শয়ন ॥ 


১০২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষদ্রে এক গ্রাম বটে 
মাঞ্চপুরা তার নাম। 

তাহে সে স্ববুদ্ধি মিশ্র গোসাঞ্ির পূর্ববশিত্ক 
তার ঘরে করিল বিশ্রাম ॥ 


স্থতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে চৈতত্তদ্দেব বাংল। থেকে নীলাচলে ফিরে যাবার 
সময়ে জয়ানন্দের বাড়িতে এসেছিলেন এবং জয়ানন্দকে আশীর্বাদ করে নতুন নাম 
দিয়েছিলেন । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জয়ানন্দ এত ছোট ছিলেন 
থে তার ভাল নাম * তখনও রাখা হয় নি এবং কোন কোন পুথির পাঠ অন্গসারে এ 
সময়ে তার মার তাকে কোলে নিয়ে রাধবার দরকার হয়েছিল। এ সময়ে তার বয়স 
তিন বছরের বেশি কখনই ছিল না । অতএব ১৫১২ থেকে ১৫১৪ গ্রীষ্টান্জের মধ্যে 
জয়ানন্দের জন্ম হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। 

«চৈতন্যমঙ্গল' রচনার সময়ে জয়ানন্দের জ্যাঠা জীবিত ছিলেন; জয়ানন্দ যেভাবে 
তার উল্লেখ করেছেন, তার থেকে এ কথা গ্রমাণিত হয়-__ 


খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্তে অল্প ভক্তি। 
মহা পাষণ্ড তবে ধরে মহা শকি 1 
কোন মৃত ব)ক্তি সম্বক্ধে কেউ এই জাতীয় অশ্রদ্ধান্চচক উদ্ধি ও বর্তমান কালের 
ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ন:। 
জয়ানন্দের উক্তির ভাষা ও ভঙ্রি থেকে বোঝা যায় যে, তার গ্রন্থরচনার সময়ে 
ভার জ্যাঠা মৃত তে! ননই, অভিবৃদ্ধও নন। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে 
ঘে জয়ানন্দের পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানের শিশুমৃত্যু হওয়ার পরে জয়ানন্দ 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্তর1ং জয়ানন্দের সঙ্গে তার পিতার বয়সের ব্যবধান ছিল 
ন্যনপক্ষে ২৫ বছর, জ্যাঠার সঙ্গে জয়ানন্দের বয্ূসের ব্যবধান আরও বেশি। জয়ানন্দের 
জ্যাঠা জয়ানন্দের চেয়ে কমপক্ষে ২৭২৮ বছরের বড় ছিলেন ধরলে তার জন্ম-সময় 
১৪৮৫ গ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পড়বে । জয়ানন্দের চৈতন্তমঙগল রচনার সময়ে 
জ্যাঠার বয়স অধিকপক্ষে ৭৫ বছর ছিল ধরলে চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল হয় ১৫৬৭ 
শীষ্টান্জ। এইটিই জঙানন্দের গ্রস্থরচনাকালের নিম্ন তম সীম।। 
১৫৬ৎকে নিয্নতম সীম! ধরার অন্থকুলে আর একটি যুক্তি এই যে-_-জয়ানন্চের 


পা শীশীীশাশ শশা 


* বলা বালা 'গুহিঞ1” ডাক নাম ছাড় আর কিছুই হতে পারে না। 


জয়ানবন্দ ১৬৩ 


গ্রন্থে বৃন্দা-নের গোশ্বামীদের রচিত গ্রন্থা'দির কোন প্রভাব নেই এবং জয়ানন্দ যে এই 
সমন্ত গ্রন্থের নাম শুনেছিলেন, তারও কোন নিদর্শন নেই । অথচ, শ্রীনিবাস-নরোত্তম- 
শ্যামানন্দের কল্যাণে ১৫৬০ খ্রীঃর পরে এ সব গ্রন্থ বাংলার বৈষবদের কাছে স্থপরিচি ত 
হয়ে উঠেছিল । 


বুন্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবত' ১৫৩৮ গ্রীষ্টাব্দের আগেরচিতহয় নি । বৃন্দাবন দানের 
ও জয়ানন্দের গ্রন্থরচনাকালের মধ্যে ষে অন্তত ১০ বছরের ব্যবধান ছিল, তা “বৃন্দাবন 
দাস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি । সুতরাং জয়ানন্দের 
চৈতন্তমঙ্গলের র১নাকালের উধব তম সীমা ১৫৪৮ গ্রীষ্টাব্ধ | 


অতএব জয়ানন্দ ১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে 'টচৈতন্যমঙ্গল' রচন! করেছিলেন 
বলে সিদ্ধান্ত কর। যায় । 


জয়ানন্দ তার “চৈতন্যমঙ্গলে' নিজের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দিয়েছেন । বৈরাগ্য- 
খণ্ডের শেষে তিনি বলেছেন যে, তিনি “বন্দযঘটি' (বীডুজ্যে) বংশের সম্ভান। তার 
পিতামাতার নাম যথ ক্রমে ন্থবুদ্ধি মিশ্র ও রোদনী | স্থবুদ্ধি মিশ্র “মিশ্র গোসা্ি”* নাষেও 
অভিহিত হতেন। রোদনী নিত্যানন্দের শিষ্ঠা ব! সেৰিক। ছিলেন, কারণ জয়ানম্দ 
তাকে “নিত্যানন্দের দাসী” বলেছেন। জয়ানম্দ তার কয়েকজন খুড়ো ও জ্যাঠার নামও 
এখানে উল্লেখ করেছেন; এদের মধ্যে একজন ছিজেন বাণীনাথ মিশ্র, ইনি পরপর 
ছ'রাত্রি উপবাস করতে পারতেন -কৃত্তিবাস্রে অনুষ্গ মৃত্যুদের মত; বাণীনাথের পুত্র 
ও ভ্রাতা ছিলেন ষখাক্রমে সর্বশাস্ত্জ্ঞ মহানন্দ বিদ্যাভীষণ ও অকালমৃত ইন্জরিয়ানন্দ (7) 
কবীন্ত্র) জয়ানন্দের জ্যাঠা বষ্ব মিশ্র সমস্ত তীর্থ দর্শন করেছিলেন এবং ছোট খুড়ো। 
রামানন্দ মিশ্র একজন ভাগব্ত ছিলেন বলে জয়ানন্দ জানিয়েছেন; কিন্তু এদেরং 
আবার চৈতন্যদেবের উপর ভক্তির অভাব ছিল। জগ়ানন্দদের পরিবারের বেশির ভা? 
লোকই ছিলেন “'রঘুনাথ-উপাসক”', কেবল জয়ানন্দই ছিলেন “চৈতন্য-ভাবক” । 


বিজয়খণ্তের চতুর্থ অধ্যায়ে জয়ানন্দ তাদের বাড়িতে 'চৈতন্যদেবের পদার্পণের কথ 
লিখেছেন। এই অধ্যায় থেকেই জান! যায় ষে, জয়ানন্দের গ্রামের নাম ছিল মাঞ্পুরা 
( এশিয়াটিক সোসাইটির পুথির পাঠ ) বা আমাইপুর1 (নগেন্্রনাথ বনু সম্পা্দি 
গ্রন্থের পাঠ )। এই গ্রাম বর্ধমানের খুব কছেই অবস্থিত ছিল। এই অধ্যায়ে? 


শিশি ি পিপিপি পপ সপ পাপন | প্লাস এ 


* এশিয়াটিক দোসাইটি থেকে প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্যমলে চাএক জায়গায় ছাপার ভূ 
“মিশ্র গোসাঞ্ি”র জায়গায় “মিত্র গোসাঞ্ি” মুদ্রিত হয়েছে । 


১০৪ মধাযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


জয়ানন্দ লিখেছেন যে তার পিতা স্্ববুদ্ধি মিশ্র ছিলেন চৈতন্যদেবের পূর্ব-শিল্প 
€ “তাছে সে স্থবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞ্জর পূর্বব শিষ্য” )) এর সঙ্গত ব্যাখ্যা-_স্থবুদ্ধি মি 
চৈতন্তদ্দেবের কাছে পড়েছিলেন ; এই ব্যাখ্যা যে ঠিক তার প্রমাণ জয়ানন্দের 
“চৈতন্মঙ্গলে'র আদিখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের নিয়বোদ্বত ছত্রগুলি থেকে পাওয়া যায়, 


জয়ানন্দের বাপ স্থবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞ্চি। 
পরম ভাগবত উপম! দিতে নাঞ্ও ॥ 
পৃর্বব গোসাঞ্চির শিষ্য পুস্তক লিখনে। 
আপনে চিস্তিএ পড়ে ষত শিষ্যাগণে ॥ 


( জয়ানন্দ তার 'চৈতন্তমঙ্গলে' ধেখানে নাম না করে শুধু গোপাঞ্চি' লিখেছেন, 
সেখানে চৈতন্যর্দেবকে বুঝিয়েছেন । ) 


কষ্দ্রাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আর্দিলীলা! ১০ম অধ্যায়ে চৈতন্ত-শাখা! 
বর্ণনায় এক নুবুদ্ধি মিশ্রের নাম করেছেন । সম্ভবত ইনিই জয়ানন্দের পিতা । 


আদিখণ্ডের প্রথম অধায়ে জয়ানন্দ লিখেছেন যে তিনি মাতামহের আবাদে 
বৈশাখ মাসের শুক দ্বার্দশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। এই অধ্যায় থেকেই জানা যায় 
-ষ, জয়ানন্দ বাংলার তিনজন অেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্ষের লান্লিধ্যে এসেছিজেনে। এদের 
মধ্যে একজন চৈতন্যদেবের 'বন্ধু ও ভক্ত গদাধর পণ্ডিত; ইনি জয়ানন্দকে চৈতন্ত- 
জীবনী লিখতে আদেশ দেন। দ্বিতীয়জন নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্য অভিরাম 
গোম্বামী--তাঁর কাছে জয়ানন্দ “বল” পেয়েছিলেন । তৃতীয়জন নিত্যানন্দের পুক্ত 
বীরভদ্র গোস্বামী, তার “প্রসাদমালা” পেয়েছিলেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দ তার অধিকাংশ 
ভনিতাতে গদাধরের নাম উল্লেখ করেছেন এবং নদীয়াখণ্ডের একটি অধ্যায়ে গদাধর 
পণ্ডিতের £সঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা! করেছেন ও তার প্রশস্তি কীর্তন করেছেন ; যছুনাথ 
দাসের 'শাখানির্য়ামুতে' গদাধর পণ্ডিতের শাখায় জয়ানন্দের নাম পাওয়া যায়; এই 
সমস্ত বিষয় থেকে মনে হয়, গদাধর পণ্ডিত ছিলেন জয়ানন্দের দীক্ষাগ্ুরু | 

জয়ানন্দ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই, কারণ এঁ তিন অঞ্চলের পথ-ঘাটের খুব বিস্তৃত ও নিখুত বর্ণনা তার 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। জয়ানন্দ গয়া ও পুরীর মন্দির ও পুত স্থানগুলির বিশদ ও সঠিক 
বর্ণনা দিয়েছেন, এর থেকে পরিষ্কার বোঝা বায় ঘে তানি এ ছুই তীর্ঘক্ষেত্রে গিয়েছিলেন | 
বন্দাবনে সম্ভবত তিনি ঘান নি, কারণ বৈরাগ্যথণ্ডে প্রুবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার 


জয়ানম্দ ১০৫ 


সময় তিনি লিখেছেন যে ষমুনার তীরে বংশীবটের পাশে একটি পর্বত আছে? কিন্তু 
বংশীবটের নিকটতম “*পর্বত” গোঁবর্ধন বংশীবট থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দুরে অবস্থিত ; 
বৃন্দাবনে গেলে জয়ানন্দ এরকম লিখতেন ন!। 

জয়ানন্দ সম্বন্ধে বিশদতর সংবাদ ধার! জানতে চান, তার! কলকাতার এশিয়াটিক 
সোদাইটি থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত জয়ানন্দের “চৈততন্তমঙ্গলে'র নতুন সংস্করণ (ভঃ 
বিমানবিহারী মজুমদার ও বর্তমান লেখক কর্তৃক সম্পাদিত ) দেখতে পারেন। 


॥ ষোল ॥ 
লোচন ঘাস 


লোচন দাসের চৈতন্তমঙ্গলকে মৌলিক গ্রন্থ বল! যায় কিনা সন্দেহ । কারণ এর প্রায় 
বারে! আনা অংশই মুরারি গুণ্রের গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ । লোচন দাসের সংযোঞ্জিত 
'”্পগুলির এতিহীসিক মূল্য সন্দেহের অতীত নয়। 


লোচন দাসের চৈতগ্যমঙ্গলের আনুমানিক রচনাকাল স্থির করা খুব কঠিন নয়। তার 
গুরু ছিলেন চেতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ধদ নরহরি সরকার । ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্জের পরে নরহরি 
সরকার জীবিত ছিলেন বলে মনে হ্য়না। তাঁর শিষ্ত লোচন দাসের জন্ম ১৫৪০ 
খ্ী্টাব্ষের পরে নিশ্চয়ই হয় নি। হতরাং তার গ্রন্থরচনাকালও অঙ্কমান করা যায়। 
লোচন দানের ঠৈতন্যমঙ্গল রচনার সময় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগৰত অত্যন্ত 
ষনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কেনন! চৈতন্যমঙ্গলে আছে, 


বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে । জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে ॥ 


স্মতরাং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্তভাগবত রচনার পরে অস্তত এক পুরুষ অতিক্রান্ত হবার 
পর লোচন দাসের €5তম্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত- 
ভাগবত ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ শ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে আমর! দেখাবার 
চেষ্টা করেছি। স্বতরাং লোচনদাসের গ্রন্থের রচনাকালের উধ্বতম সীমা হয় 
১৫৬০ খ্রীঃ 


ছু”টি বিষয় থেকে এই উধ্ব তম পীম। নিধারণ সমধিত হয়। প্রথমত, লোচনদাসের 
'চৈতন্মঙ্গলে' রূপ গোস্বামীর 'পঞ্ভাবলী'তে ধৃত জনৈক ““দাক্ষিণাত্যকবি”র শ্লোক 
উদ্ধত হয়েছে । ১৫৪ৎ শ্রীটাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'পদ্ঘ'বলী” শঙ্কলিত হয়; বৃদ্দাবনে 
বূপ গোস্বামী কর্তৃক 'পদ্ঠাবলী? সঙ্কলিত হবার পরে তা বাংলা দেশে লোচনদাসের 
কাছে পৌছোবার আগে নিশ্য়ই অনেক লময় অতিবাহিত হয়েছিল। ছিতীয়ত, 
লোচন দাসের 'তচতন্তমলে'র চৈতন্তণেবের সন্যান সম্পকিত অংশটি গদাধর পণ্ডিতের 
শিন্ত মাধব নামক উডড়য়। গ্রন্থক্কারের লেখ। “ঠচৈতন্তবিলাম* নামক গ্রন্থ অবলঘনে 
বধচিত বলে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, 
২য় সং, পৃঃ ২৭৫-২৮৪ ভ্রঃ)। এই মত গ্রহণযোগ্য বলে আমর। মনে করি। একজন 


লোচন দাস ১৭ 


উড়িয়। গ্রস্থকারের উড়িয়া ভাষায় রচিত বই বাংল! দেশে গুচারিত হতে সময় লাগত। 
মাধবের গ্রন্থে চৈতন্তদেবের জীবনের ১৫১৬ সালে বৃদ্দাবন দর্শন করে নীলাচজে 
প্রত্যাগমন পর্যস্ত ঘটনা বণিত হয়েছে। এ বই যদি চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় ও 
রচিত হয়ে থাকে, তা” হলেও তা ১৫৬৭ খ্রীষ্টাকের আগে বাঙালী গ্রস্থকার লোচনের 
হাতে পৌছেছিল বলে মনে কর! যায় না। 


লোচনের গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতম সীম! যে ১৫৭৬ খ্রীঃ, তা” ডঃ বিমানবিহারা 
মজুমদার দেখিয়েছেন; তিনি লিখেছেন, "১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রন্থে (কবিকর্ণপূরের 
“গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় ) শচৈতন্যে্র পরিকরগণের তত্ব বা পূর্বলীঞ্খার নাম লিখিত 
হইয়াছিল। কিন্তু লোচন বখন চৈতন্যমঙগল লেখেন, তখন এ্রন্পভাবে তত্ব নিণীত 
হইলেও, উহা অস্তরঙ্গজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সর্বস'ধারণে প্রকাশিত হয় নাই। 
সেইজন্য লোচন বলিয়াছেন__ 


আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি। 
অবতার-নির্ণয়-কথা কেমনে বাখানি ॥ 

মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে। 

তাহ! কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে ॥- স্ুত্রথণ্ড। পৃঃ ৩০ 


১৫৭৩ গ্রীষ্টাব্ধের পর লোচন 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিতে বসিলে এত চস্কোচ বোধ করিতেন 
না।৮  (শ্রীচৈ, চ. উ. ২য় সং, পৃঃ ২৫১) ূ 

অতএব ১৫৬০ থেকে ১৫৭৬ গ্রীষ্টাকের মধ্যে লোচন দাসের “চৈতন্য মঙ্গল' রচিত 
হয়েছিল বলে সিদ্ধাস্ত কর! যায়। 

পোচন দাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য তার চৈতন্তমঙ্জলের শেষে 
প্রদত্ত আত্মবিবরণ থেকে পাওয়া যায়। সেগুপি সংক্ষেপে এই । তিনি জাতিতে 
বৈদ্য । তার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের নিবাস বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রাম 
(এই গ্রাম আধুনিক কবি কুমুদ্রঞ্জন মল্লিকের বাপভূমি )। তার পিতা, মাতা, 
মাতামহ ও মাতামহীর নাম যথাক্রমে কমলাকর দাস, সদানন্দী, পুরুযোতম গুপ্ত ও 
অভয় দাসী। লোচনের বাল্যকালে তেমন লেখাপড়ায় মন ছিল না, মাতামহ মারধোর 
করে তাঁকে লেখাপড়। শিখিয়েছিলেন। লোচন দ্বাসের ““প্রেমভক্তিদীতা গুরু” ছিলেন 
নরহরি দাস। রামগোপাল দাসের "শাখানিণয়ে' (রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী ) লেখা 
আছে যে--লোচন “গুরুর অর্থে বিকাইল। ফিরিঙ্গি সদন ॥” (€ কলকাতা বিশ্ববিস্তায় 
প্রকাশিত 'রসকল্পবল্লী”, পৃঃ ২০৭ ভ্ঃ)। 


৯১০৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


লোচনের অধস্তন বষ্ঠ পুরুষ নয়নানন্দের শিল্ত উদ্ধব দাসের লেখা 'ব্রজমঙ্লে'র 
ষতে লোচন নিত্যানন্দের আদেশে বিবা করেছিলেন; তাঁর স্ত্রীর নাম কাঞ্চন এবং 
£তনি গুরুর আদেশে বন কাটিয়ে কক্কণনগরে বাস করেছিলেন। কিন্তু গুরুর অর্থ 
সংগ্রহের জন্য তিনি কীভাবে ফিরিঙ্গির ( পতুগীজদের ) কাছে বিক্লীত হলেন ও 
কেমন করে মুক্ত হলেন, সেই রে!ম'ঞ্চকর ইতিহাস জানবার কোন উপায় নেই। 

লোচন দাসের পুরো নাম বিভিন্ন সুত্রে বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও 
পাই ত্রিলোচন দাপ, কোথাও স্থলোচন দস আবার কোথাও লোচনানন্দ দাস। এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বল! যায় না। 

'সঙ্কীর্তনামৃতে' ধৃত লোচনের ভনিতাধুক্ত একট্টি পদে পাওয়া ঘায় ষে, লোচন নরহুরি 
€ রঘুনন্দনের তিরোধানের পরও অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পার্দে জীবিত ছিলেন 
( শ্লীচৈ, চ উ., ২য় সং, পৃঃ ২৭৩ )। পদটি অকৃত্রিম ও তাঁর সাক্ষ্য সত্য বলেই আমাদের 
আনে হয়। 


॥ সঙতের। 
চুড়ামণি দাস 


চুড়ামণি দাসের লেখা চৈতন্যচরিত্তগ্রস্থ কিছুদিন আগে পর্বস্ত অপ্রকাশিত ছিল, 
১৩*২ বঙ্গাৰে নগেন্দ্রনাথ বস্থ সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজে এই গ্রস্থের পরিচয় দান করেন 
( বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৩৮৫ ) এবং বিশ্বকোষে “চৈতন্চন্দ্র' শীর্ষক আলোচনায় (বিশ্ব- 
কোষ, ৬ ভাগ, পৃঃ ৪০৫-৪৬৩) এই বই থেকে তনেক অংশ উচ্তও করেন। তাবু 
পরে দীনেশচন্ত্র সেন ও হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী নানা উপলক্ষে চুড়ামণিদাসের গ্রস্থের উল্লেখ 
করেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন1 করেন নি। পরে ডঃ সুকুমার সেন "বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) এবং ১৩৬০ সালের 
বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি অবলম্বনে 
এই গ্রন্থের পরিচয় দেন এবং দেখান ষে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম £গৌরাঙ্গবিজয়? । 
কয়েক বছর আগে (১৯৫৭) তার সম্পাদনায় বইটি এশিয়াটিক সোপাইটি থেকে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

চূড়ামণি দাস লিখেছেন ঘে মহাপ্রভুর জন্মের খবর শুনে ৰৌদ্ধরাও আনন্দিত হয়ে- 
ছিলেন। এর থেকে নগেন্সনাথ বস্থ অনুমান করেন যে, চৈতন্যভক্ত হলেও চূড়ামণিদাস 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। চুড়ামণি দাসের গুরু ছিলেন নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র ধনগু় 


+ এই প্রবন্ধে ডঃ স্থকুমার সেন চুড়ামণিদাসের গ্রস্থকে “একটি অশ্রতপূর্ব অজ্ঞাত অভিনহ 
চৈতগ্তচরিতকাব্য” কেন বলেছেন জানি না। নগেন্্রনাথ বস্থ তো বছ আগেই 'বিশ্বকোষে' এর পরিচয় 
দিয়ে গেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৮৯৬) ভূমিকা 
লেখেন, “পুস্তক আকারে বৃহৎ হইল, এইজন্য তিনশত বৎসর পুররবের কবি অনস্তরাম মৈত্রের পু জীবন 
মৈত্র রচিত পল্মাপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্যচরিন্র এবং দ্বিজ দুরগাদাস 
প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রন্ৃতি পুস্তকের বিবয় গ্রস্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না।” “বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য/-এর পরবতী সংস্করণগুলিতে দীনেশবাবু এক জায়গায় চূড়ামণি দাসের গ্রস্থের নাম করেছেন 
€ "ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৬ দ্রঃ) | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার সাহিত্য পরিষতের সভাপতির অভিভাষণে বলেন, 
“চৈতন্দেবের জীবনচপ্রিত লইয়া যে সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাঙ্গালায় থাকার কথা 
নাই।...কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্তদ্দেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধের৷ খুব আনন্দিত হ্ইয়া- 
ছিল।” (সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬, পৃঃ ২০ দ্রঃ)। এদের লেখা না পড়েই! ডঃ সুকুমার সেন 
লিখেছেন, “ঢুড়ামণি দাসের কোনে! চৈতগ্কচরিতের নামও কখনে। শুনিনি ।” 


১১০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


পণ্ডিত ; একথা তার নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় । তিনি ধনগ্রয় পাঁণ্তত ও 
নিত্যানন্দের কাছে তার গ্রন্থের উপকরণ পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন । 

চূড়ামণি দাসের গ্রন্থ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। চুড়ামণি দাসের মতে বাল্যকাল 
.ধকেই টৈতন্তর্দেবের অলৌকিক মহিম। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সময়েই 
'নত্যানন্দ নবন্বীপে এসে তার সঙ্কে দেখা করে যান; তারপর, মাধবেন্ত্র পুরী চর্মচক্ষে 
কষ্ণকে দর্শন করেছিলেন ও তারই অন্থরোধে কৃষ্ণ চৈতন্যব্ূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
এ জাতীয় অনৈসগিক ঘটনার বহ দৃষ্টান্ত চূড়ামণিদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় । চুড়ামপি- 
নস বহু ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভূল খবরও দরিয়েছেন। যেমন “চুড়ামণিদাস বলেন যে চৈতন্যের 
রন্মুনক্ষত্র রোহিণী ও জন্মরাশি বুধ--এই কারণে গণক রাশি অনুসারে ইহার নাম 
বিশ্বস্তর রাখিয়াছিল। কিন্ত একথা সম্পূর্ন ই ভ্রাস্তিমূলক, চৈতন্য রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ 
কৰেন নাই, তাহা হইলে সেই দিন কখনই চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারিত না।” (বিশ্বকোষ, 
গগ ভাগ, পঃ ৪১১) ) 

চূড়ামশি দীপের গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা খব ছুবূহ নয়। চুড়ামণি দাস নিত্যানন্দের 
ফ্ষপ] পেয়েছিলেন । নিত্যানন্দ গদাধর ৪ দনঞ্রয় পণুতকে চৈতন্যদ্দেব সম্বন্ধে যে সমস্ত 
কথা বলতেন, তার কিছু কিছু চুড়ামণি স্বকর্ণে শুনেছিলেন ( "কহিছে নিতাই গদাধর 
দনঞ্চয়ে। সংসর্গে শুনিঞঞা আছো কহিল নিশ্চয়ে ॥” ) স্থতরাঁং নিত্যানন্দের মৃত্যুর (ষ? 
১৫৭০ খ্রীষ্টাব্সের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল ) আগেই চূড়ামণি দাস পূর্ণবয়স্ক । চূড়ামণি- 
পন গ্রন্থ রচনা করতে স্বর করেন নিত্যানন্দের ম্বপ্রাদেশ পেয়ে (ন্ুস্বগ্র কহিয়াছে 
নত্যানন্দ রাএ। চুড়ামণি দাস কহে এই ভরোসাএ ॥)। এর থেকে বোঝা যায়, 
নত্যানন্দের জীব্দশায় এই গ্রন্থের রচন! আরম্ভ হয় নি। এদিকে, ১৫৪০ খ্ীষ্টাবের 
আগেই যিনি পূর্ণবয়স্ক, তাঁর জীবৎকালকে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্ধের বেশি পরে নিয়ে যাওয়া যায় 
না। অতএব ১৫৫০ থেকে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে চূড়ামাঁপ দাস “গৌরাঙবিজয়' রচনা 
করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায় । 

চুড়ামণি দাস শুধু চরিতগ্রন্থরচয়িতা নন, পদকর্তীও। তার লেখা একটি পদ “পদ- 
ফল্পতরু'তে সম্কলিত হয়েছে । 


॥ আঠার ॥ 
শ্রীনিবাস আচার্ধ 


শ্ীচৈতগ্ত-গ্রবতিত গোড়ীয় বৈষ্বধর্ম ধাদের চেষ্টায় বাংলা দেশে স্থয়ী প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছে, শ্রীনিবাস আচার্ষের স্থান তাদের পুরোভাগে । মহাপ্রভুর জীবন 'ও বাণীর মধ্য 
দিয়ে যার প্রথম স্ফুরণ বুম্াবনের গোস্বামীদের লেখনীতে ধার পূর্ণ রূপায়ণ, সেই ধর্মকে 
তার আর্দি উতৎ্সভভূমির লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন শ্রীনিবাম আচার্য । 
অন্য কেউ এ কাজ এত সার্থকভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ | 

কিন্তু এই অনন্তসাধারণ মহাপুরুষের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অল্প। তার 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময়ও সর্ববাদিসন্মতভাবে নিরূপণ করা হয় নি। 
এখন আমরা এ সম্বন্ধে বিচার বিঙ্লেষণ করব। 

শ্রীনিবাস আচাধের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান ও প্রামাণিক সংবাদ মেলে তীর, 
একজন শিষ্ঠ কর্ণপুর কবিরাঁজের লেখা 'ভ্রীনিবাসাচাধ্যগুণলেশস্চক' পুন্তিকায় ও আর 
একজন শিশ্ত নুসিংহ কবিরা”জর লেখ! দু'টি লোকে । পরে আমর! এদের সাক্ষা উদ্বৃত্ত 
করব। 

পরবর্তা কালে লেখা কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য সব্ঘন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে 'প্রেমবিলাস'। এর লেখক নিত্যানন্দ দাদ 
লিখেছেন ঘষে তিনি নিত্যানন্দ গ্রতূর পত্বী জাহ্নবী দেবীর আজ্ঞায় এই বই লিখেছেন। 
সমসাময়িক গ্রন্থকার গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃতে' এই কথার সমথন পাওয়া ষায়। 
কোন কোন পুথিতে নাঁফি বইটির রচনাকাল দেওয়। আছে ১৫২২ শক-১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ। 
কিন্ত বইটি বর্তমানে যে আকারে পাওয়। যাচ্ছে, তার মধ্যে শেষ ছয়টি “বিলাস” বা 
অধ্যায় নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। বাকি অংশেও অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদান আছে। 


গুরুচরণ দাসের “্রমাম্থতে ও শ্রীনিবাস আচার্ষের জীবনী দেওয়া আছে। কিন্তু এই 
বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, সম্পূর্ণ বইটি এখনও ছাপা হয় নি। 
আর একটি বই হচ্ছে যছুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ'। এর রচনাকাল নাকি ১৬৭ 
্রাষ্টাব। বইটির অক্ুপ্রিমতা ( অন্তত সর্বাংশে ) সন্দেহের বিষয় । 
এছাড়। যনোহর দাসের “অঙ্গরাগবল্পী”তে শ্রানিবাঁম আচার্য সম্বন্ধে অনেক বিবরণ 
পাওয়া যায় । বইটির লেখক শ্রীনিবাস আচার্ষের শিশ্তপুত্রের শিক্ত । রচনাকাল ১৭৫৩ 


১১২ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


সংবৎ ও ১৬১৮ শকাব্ের চৈত্রমাম- ১৬৯৭ ঘর । বইটির অকৃত্িমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেছ 
নেই। কিন্তু শ্রনিবাস আচার্ষের প্রায় ১০* বছর পরে রচ্তি বলে এর সাক্ষ্যকে 
গ্রহণ করবার আগে যাচাই করে নিতে হবে। 

তারপর, নরহুরি চক্রবর্তা রচিত 'ভক্তিরত্বাকর' 'ও “নরোত্তমবিলামে' বিশেষত 
'ভক্তিরত্বাবকরে' শ্লীনিবাস আচার্ষের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়৷ যায়। নরহরি 
'প্রীনিবাসচরিত্র' নামে আর একটি বই লিখেছিলেন; 'ভক্তিরত্বাকরে' তার উল্লেখ 
আছে, কিন্তু বইটি পাওয়া যায় নি। নরহরি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্ের পুত্র। 
বিশ্বনাথ ১৭০৪ গ্রীষ্টান্ধে ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন । “ভক্তিরত্বাকরে' 
“অঙ্জরাগবল্পী'র উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে। সুতরাং 'ভক্তিরত্বাকরে"র রচনাকা ল ১৭২৫ 
ত্ীষ্টাব্ের কাছাকাছি সময়ে ধরা যায়। “নরোত্তমবিলাস' তার পরের রচনা। 


নরহরির এতিহাসিক চেতন! ও তথ্যপ্রমাণনিষ্ঠ। সেযুগের পক্ষে বিস্মমকর । ষখনই 


তিনি কোন কথা বলেছেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তার স্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধত করেছেন। দবচেয়ে 
আশ্চর্য কথা, তিনি জীব গোস্বামী ও বীরভত্র গোন্বামীর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। 
আধুনিকপূর্ব যুগে অন্ধরূপ দৃষ্টাত্ত আর মেলে না বললেই হয়। এরকম লোক শ্রীনিবাস 
আচার্য সম্থদ্ধে ঘা! বলেছেন, সমপাময়িক না হলেও তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে। 

'ভক্তিরত্বাকর' অবলম্বনে আমরা নীচে শ্ানিবাম আচাধের একটি জীবনী নক্ষলন 
করলাম। 

চৈতন্তদেৰের সন্নযামগ্রহণের কয়েক বছর পরে শ্রী'নবাদ আচার্ষের জন্ম হয়। তার 
পিতা গঙ্গীধর ভট্টাচার্য ঠ5তন্তদেবের ভক্ত ছিলেন। তাই তার নাম হয় 
চৈতন্তর্দাস। ৰাল্যকালে শ্রানিবামের সঙ্গে নরহরি সরকার ঠাকুরের দেখা হয়। শৈশব 
থেকেই শ্রানিবাদ এচৈতন্তদেবের পরম ভক্ত ছিলেন | অগ্ল বয়সে পিতাকে হারিয়ে 
শ্রনিবাস অধিকতর গৌরভক্ত হয়ে ওঠেন । চৈতত্যকে স্বচক্ষে দেখবার ইচ্ছা 
আর তিনি দমন করতে পারেন না. রওন! হন নীলাচলের দিকে । তখন তিনি 
নিতান্তই কিশোরবয়স্ক :₹_ 

উকশোর বয়স অতি হন্দর শরীর | যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির 

('ভক্তিরত্বাকর, তৃতীয় তরঙ্গ ) 


কন রাস্তার মাঝখানে তিনি শুনলেন মহা প্রভু দেহ রক্ষা করেছেন । শুনে তিনি 
ুছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রত তখন তাকে ত্বপ্নে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করে নীলাচলে 


শ্রীনিবাস আচার্য ১১৩ 


যেভে বললেন। আীনিবান নীলাচলে গেলেন এবং সেখানে গদাধর প্তিত, বান্ছদেৰ 
সার্তৌন, রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। 


শ্রীনিবাস আবার বাংল! দেশে ফিরে এসে নানা স্থান ভ্রমণ করেন । নবন্ধীপে গিয়ে 
তিনি বিষ্ুণপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে দেখা করলেন। এইভাবে গমনাগমনের মধ্য দিয়ে 
কিছুর্দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে গদাধর পণ্ডিত, নিত্যানন্দ, অছৈত প্রভৃতির 
দর্শন ঘটেছিল । অ্রীনিবাস নান] তীর্থ পর্যটন করে মথুরায় এসে পৌছালেন। এখানে 
এস শুনলেন কাঁশীঙ্বর গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন, বূপ প্রভৃতি পরলৌকগধন 
করেছেন $ গোপালভট্র, রঘুমাথ দাস 'ও জীব তখনও বর্তমান আছেন। শ্রীনিবাস 
বুন্দাবনে গিয়ে গোপালতট্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তিনি জীব গোস্বামীরও 
দর্শন পেলেন । এখানে নরোত্বম দাস এবং শ্রামানন্দ দাসের সঙ্গেও তার 
পরিচয় হল। শ্রীনিবাস কয়েক বছর বৃন্দাবনে বাস করে জীব গোন্বামীর 
কাছে ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্য পদবী লাভ করলেন। 


তারপর বুন্দাবনের গোস্বামীর শ্রীলিবাদকে বলজেন বাংলায় ফিরে বৈষ্ণব ধর্ম 
গচান করতে | শ্রীনিবাস বহু বৈষ্ঞব গ্রস্থ সঙ্গে নিয়ে নরোত্বম দাস ও শ্তামানন্দকে সাথী. 
করে রওন। হলেন বাংলার দিকে । কিছুদিন পরে তারা বাংলায় এসে পৌছোলেন, 
কিন্ধ বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় পৌছোবার পরে রাজ। বীর হাম্বীরের লোকের 
তাদের উপর চড়াও হয়ে সমন্ত বৈষ্র গ্রন্থ লট করে নিয়ে গেল। শ্রীনিবাস তখন 
শীর হাশ্বীরের সভায় গেলেন। বীর হাত্বীর দৃশ্য হলেও ধর্মের প্রতি তার 
তক্তি ছিল। তাৰ সভায় ভাগবত পাঠ হত। শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত হয়ে 
ভ্রঙ্রগীতা পাঠ করে বাজাকে মুদ্ধ করলেন। রাজার তখন মন পরিবতিত 
হল, তিনি শ্রীনিবান আচার্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, বৈষ্ণব গ্রস্থ ফিরিয়ে 
দিলেন, এবং দস্থাবৃত্তি একেবারে ত্য্যগ করলেন। শ্রীনিবাস তখন সারা বাংলাগ্স 
বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস আর কুমার থাকলেন না, গারস্থ্যাশ্রষে 
প্রবেশ করলেন। প্রথমে যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর কন্তা প্রৌপদীকে এবং 
তারপরে গোপালপুরের রাঘব চক্রবর্তীর কন্ত! গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে তিনি বিবাহ করেন। 
এই ছুই বিবাহের ফলে তার কয়েকটি পুত্রকন্তার জন্ম হয়। 


উপরে যে বিবরণ সঙ্কলিত হুল, তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তার বিভিন্ন ঘটনার 
সময় নির্ণয়ের চেষ্টা কর। যাক। চৈতন্তদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ গ্রীঃ) সময় শ্রীনিবাস, 


৮ 


১১৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কিশোরবয়ন্ব । এ লময় তার বয়স ১৩1১৪ বছরের মত ছিল ধরলে ১৫১৯১৫২০ ত্রীষ্টাবে 
তার জন্ম বল! যেতে পারে ।« 

অঙ্বৈত, নিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিতের বৃত্যুর পরে শ্রীনিবাস আচার্ধ বৃন্দাবনের 
দিকে বওন! হন, বৃন্বাবনের উপকণ্জে পৌছে তিনি খবর পান যে রখুনাথ ভট্ট, সনাতন 
ও রূপ পরলোকগমন করেছেন । 

শ্রীনিবাস জাচার্ধ যে ১৫৬২ শ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, ভা 
আমরা এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করে দেখিয়েছি । বৃন্দাবনে যাওয়ার পর 
শীনিবাস তিন চার বছর বুন্দাবনে বাল করে ভক্তিশান্্র অধ্যয়ন করেছিলেন বলে 
ধরা যেতে পারে। এই হিসাবে শ্রীনিবাস ১৫৬৬ বা ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় 
ফিরেছিলেন ধর] যায়। তারপর গ্রন্থ লুঠ, গ্রন্থ উদ্ধার, বীর হাম্বীরের উদ্ধার, 
শনিবাসের বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। অবশ্ট “ভক্তরত্বাকরে' ঘটনাগুলি ফে 
'গমে উল্লিখিত হয়েছে, সেই ক্রমেই যে তার! ঘটেনি__-সে কথা শ্রীনিবাস আচার্ষের 
শিবা কর্ণপূর কবিরাজের লেখ। 'শ্রীনিবাসাচার্ধ্য গুণলেশক্ছচক' থেকে জানা ধায় (পরে 
দষ্টব্য)। মোটের উপর, শ্রীনিবাম আচার্ষের বিবাহ যে ১৫৭০ গ্রীষ্টাব্বের পরে 
সংঘটিত হয় নি-_তা নিশ্চিতভাবেই বলা ষায়। ১৫৭০ খ্রীষ্ঠাবে শ্রীনিবাস আচার্ধের 
বয়স হয় ৫০৫৫ বছর। এ বয়সে ছু”টি বিবাহ কর! এবং তার পরে কয়েকটি সম্তানের 
জনক হওয়। মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। শ্রীনিবাসের পিতাঁও যে খুব বেশি বয়দে 
পুত্রের জনক হয়েছিলেন, সে কথা “ভক্তিরত্বাকর'-এই লেখা আছে ৷ তা ছাড়! 
শ্রীনিবাসের ছুই স্ত্রী ছিলেন বলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই তার কয়েকটি সন্তান 
লাভ সম্ভব। 


ড" ণনীগোপাল গোন্বামী তার “চৈতন্তোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ৰ' ৰইয়ে (প.ঃ ১৯) শ্রীনিবান 
মাচাষের জন্মের সময় সম্বন্ধে আমার মত খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, “১৫১৯১৫২* শ্রীষ্টান্দে এ্রীনিবাদের 
গন্ম হইতে পারে নাঁ। বিশেষতঃ ১৫ বছরের কমে তো দুরের কথা, ১৫ বছব বয়সের লোকের পশ্ফেও 
সেকালে একাকী হাটা-পণে কোন দুরদেশে যাওয়া একরপ অনভ্ভবই ছিল।” ডঃ গোস্বামী সিদ্ধান্ত 
করেছেন, “১৫১৮ শ্রীষ্টান্দে বা তন্লিকটব তঁ সময়ে নিবাস জন্মগ্রহণ করেন ।” এতে আমার মত কীভাৰে 
খণ্ডিত হ'ল, তা বুঝতে পারছি না । ১৫১৯।১ শ্বীষ্টান্দ তো ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে “নিকটবত্ব!” সময়ই ! ১৫ বছরের 
ভেলের পক্ষে দুর দেশের পথে একা হাটা যতখানি সম্ভব, ১৩১৪ বছরের ছেলের গক্ষেও ততথানি সম্ভব । 
শ্রীনিবাস আসলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। এ কথ! সকলেই জানেন যে কিশোর বয়সের ছেলেরাই 
(১২ থেকে ১৫ বছর বরসের) বাড় থেকে সব চেয়ে বেশি পালায়। তবে প্রীনিবাদ পালিয়েছিলেন 
চৈতন্দেবকে দেখবার জন্ত, আর এধুগের কিশোয়র! পালার সিনেমার নামার উদ্মেন্ট নিয়ে বা বাড়ির সঙ্গে 
ঝগড়া করে। 


শ্রানিবাম আচার ১১৫ 


কিন্তু হ্ীনিবান আচার্ষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার এই কালনির্ণয় কেউ কেউ মানতে 


চাননা। তীর! ষে নব আপত্তি তুলেছেন, দেগুলি আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা, তার বিচার 
করা যাক। 


রাধাগোবিম্দ নাথ মহোদয়ের মতে রূপ-সনাতন অস্তত ১৫৭৩ শ্রী: পর্যস্ত জীবিত 
(হলেন, স্ুুতবাং শ্রীনিবাস তার পরে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন । তিনি বলেন, *১৫৭৩ 
ু্াবে যে তাহার] ধরাধাষে বর্তমান ছিলেন, তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে; ১৫৭৩. 
গৃষ্টাব্দে মোগল-সত্তরাট আকবরশাহ ঘে বৃন্দাবনে আলিয়। রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন, ইহ! ইতিহাস প্রসিহ্ধ ্টন11” কিন্ত ১৫৭৩্রীষ্টাবে রূপ-সনাতনের সঙ্গে 
আকবরের সাক্ষাংকার মোটেই ইতিহাস-প্রপসিদ্ধ ঘটন! নয়, এমন কি কিংবদস্তীও নয়, 
বিংশ শতাব্ীর কোন কোন লোকের কল্পনা । এ স্থদ্ধে অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুধ 
ও ডঃ নরেশচন্জ্র জানা আলোচনা! করেছেন ('বিচিআ।' শ্রাবণ ১৩৪৫) পুঃ ৫১-৫২ এবং 
'রুন্দাবনের ছধ গোস্বামী”, পুঃ ৬৫-৬৬ জ:)। 


আপত্তির দ্বিত'য় কারণ, বার হাম্বীরেক্র রাজত্বকাল সম্বন্ধে গ্রতিবাদীদের স্বকপোল- 
কল্পিত ধারণা । . ১৫৭২ খ্রীষ্ঠাব্ের মত সময়ে বীর হা্বীর ঘে বিষুপুরের রাজ! ছিলেন, 
ত! তারা স্বীকার করতে চান না । সুতরাং বীর হাম্বীর কোন্‌ সঙ্গয়ে রাজত্ব করেছিলেন, 
সেই প্রশ্নটি সাবধানে বিচার করে দেখ! দরকার । 


আবুল ফজল রচিত “আকবর-নাম।” থেকে জানা ষাঁয় যে, আকবরের রাজত্বের ৩৫শ 
বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯৭ শ্রীষ্টান্ে হাম্বীর মানসিংহের পুর জগৎসিংহকে কতলু খার সঙ্গে যুছে 
বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং বিষুপুরে নিয়ে এসেছিলেন । মীর্জা নাথানের 
লেখ 'বহারিম্তান-ই-গায়বি' নামক সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে জান! ধায় ষে, প্রায় ১৬০৮ 
্ীষ্টান্ষে বীর হাশ্বীর মোগল সেনাপতি ইসলাধ খাঁর কাছে বস্তা স্বীকার করেন, এবং 
প্রায় ১৬১৪ গ্রীষ্টান্জে মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যার জন্ত তাকে দমন করতে 
সৈন্তবাহিনী পাঠানো হয়। অতএব বীর হাতীর অন্ততপক্ষে ১৫৯* থেকে ১৬১৪ গ্রীষ্টাব্ 
পর্বস্ত ঘে রাঞ্জত্ব করেছিলেন, তাতে কোন লন্দেহ মেই। 


কিন্তু ১৫৯* গ্রীষ্াব্বে ধিনি কৎলু খার সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন জগৎপিংহকে উদ্ছার 
করেছিলেন, তিনি ষে এ সময়ে অত্যত্ত সমরকুশল ছিলেন, তাতে কোন লন্দেহ নেই। 
দীর্ঘদিনের রাজস্ব ও বুহ্ধপরিচালনার অভিজ্ঞতার ফজেই তিনি এই দক্ষতা অর্জন 
করেছিলেন বলে ভাবা স্বাভাবিক । “একই লোকের পক্ষে ৪২ বছর রাজত্ব কর! যোঁটেই 


অসম্ভব নয় । ইতিহালে এর অনেক দৃষ্টাস্ত মেলে । এই দিক দিয়ে, ১৫৭২ এষ বা 


১১৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রহ 


তারও আগে থেকে বীর হাস্বীর রাজস্ব করেছিলেন বলে আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি, তা 
কিছুযাত্র অসঙ্গত হয় না। 

রাধাগোবিন্দ নাথ নিজের সুবিধামত ১৫৯১ গ্রীষ্টাব্ধে বীর হাশীরের বয়স ২৫।২৬ 
বছর ধরেছেন এবং তাই থেকে হিসাব করে ১৫*২ থেকে ১৫৭৬ গ্রীষ্টান্জের মধ্যে 
জীনিবাস আচার্ষের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করেছেন। কিন্ত 'ভক্তিরত্বাকরের' মত 
গ্রন্থের উক্তিকে উড়িয়ে দেবার আগে পাবধান হয়ে সমস্ত তথাপ্রমাণ পরীক্ষা কর! 
উচিত। নাথ মহোদয় তা করেননি বলে তার সমস্ত প্রচেষ্টা পণুশ্রমে পর্যবদিত 
হয়ছে । শ্রীনিবাস আচার্য ষে চৈতন্তদ্দেবের জীবৎকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার 
অকাট্য প্রাণ আমর। উপস্থাপিত করছি। 


“িরত্বাকরে, লেখকের শ্বকপোলকর্িত কথা বিশেষ নেই। যা কিছু তিনি 
লিখেছেন, তার পক্ষে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন । তিনি লিখেছেন, 
কিশোর শ্রীনিবান ঠ5তন্যদেবকে দেখবার জন্য নীলাচলে যাচ্ছিলেন, পথে গ্তৈতন্কের 
তিরোধানের সংবাদ পেলেন, 

মনের আনন্দে ঈীনিবাসের গমন। কতদৃরে শুনিল চৈতন্ত-সংগোপন ॥ 
তারপর, 

প্রভ-ইচ্ছামতে হইল নিদ্রা আকর্ষণ। স্প্রচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন | 


শ্রনিবাস-মস্তকে শ্রীচরণ অপিল | প্ররেমাবেশে শ্রভু অতিশয় আঙাসিল ॥ 
এই পর্যস্ত লিখে “ভক্তিরত্বাকর-রচয়িতা; তার উক্তির শ্বপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, 
“তথাহি শ্রীন'সংহকবিরাজরূত নবপদ্যে ॥ 
গন্তং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রখনিবাসঃ প্রভো- 
শচৈতন্তস্ত কৃপান্তধের্জনমুখাচ্ছত্বা তরোধানতাম্‌। 
ছুঃখৌধৈঃ স মৃহুমু-সুচ্ছ” ভগবান্‌ দৃষ্টাথ ভক্তব্যথা- 
মাশ্বাসা।তএয়ং দয়ামভিবদন্‌ স্প্রে সমারিষ্টবান্‌ ॥ 
(শ্রীপুকষোত্তযধামে গমন করতে ইচ্ছুক শ্রীনিবাস কৃপানিধি প্রভু চতস্তের 
তিরোধানবার্তা লোকমুখে শুনে অতি ছু:খে পুনঃ পুনঃ মূচ্ছ। প্রাঞ্ধ হতে লাগলেন। 
অনন্তর ভগবান্‌ ভক্তের ছুঃখ দর্শনে নিজের দয়া জানাবার জন্য স্বপ্পে অনেক 


আশ্বাস্বাক্য বললেন ।) 


শ্ীনিবাপ আচার্ধ ১১৭ 


সী 


নৃনিংহ কবিরাজ প্'নবাস আচার্ধের অত্যান্ত বিশিষ্ট শিষ্যদের মধো অন্যতম। শ্রীনিবাস 
আচার্ষের অনেক শাখা-বর্ণন গ্রন্থে এই ক্পোকটি পাওয়া ঘায়, 
শ্রীরামচন্জ্রগোবিন্দকর্ণপূরনৃসিংহকাঃ | 
ভগবান্‌ বল্পবীদ্দাসে! গোপীরমণগোকুলৌ ॥ 
কবিরাঙ্জ ইমে খ্যাতা জয়স্তাঙ্টৌ মহীতলে | 
উত্তমা ভক্িসদ্রত্মমালাদানবিতক্ষণাঃ | 
অর্থাৎ বামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃনিংহ, ভগবান, বল্পবীদাস, গোপীরমণ ও গোকুল 
- এই আট কবিরাজ । 
তক্ভিরত্বাকরের দশম তরঙ্গের এক জায়গায় শ্রীনিবাস আচার্ষের শিক্াদের নাষের 
এক বিস্তৃত তালিক1 দেওয়! আছে; সেখানেও ম্পষ্টা্ষরে লেখ! আছে, 
শ্রন্ননংহ কবিরাজ মহাকবি ধেছো। যার ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেহো।॥ 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সংস্কৃত শাখানির্ণয়ের পুথি (3-5638 নং) আছে। পুথির 
লিপিকাপ্র সপ্তদশ শতাবী, রচনাকাল শ্রনিবাস আচার্ধের সমপামক্িক বলে মনে হয় । 
এতেও শ্ীনিবাসের শিষ্য নুমিংহ কবিরাজের নাম পাই, 
কর্ণপুরে। নৃসিংহঃ শ্রীভগবান্‌ কবিনৃপতিঃ | 
বল্পবিদ্বাসকবিরাজৌ শ্রীগোপীরমণগোকুলো ॥ 
*কবিরাজ" এবং 'কবিনৃপতি" একই কথা । গোবিন্দদদাস কবিরাজ তার 'সঙ্গীতষাধব' 
নাটফে নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, 
“সোহহকং শ্রীমাররাখ্যে স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগানীদ তিশ্নঃ |” 
সুতরাং হুনিংহু কবিরাজ শ্রানিবাস আচারের সাক্ষাৎ শিশ্য। অতএব শীনিবাসের 
জীবনকাছিনী সম্বন্ধে তার কথা সম্পুর্ণ প্রামাণা। তিনি যখন বলেছেন যে শ্রীনিবাদ 
আচার্য চৈতন্যদেবের জীবৎকালে জন্মেছিলেন এবং নীলাচলে বাবার পথে শ্রীচৈতন্ের 
তিকোতাব-নংবাদ গুনেছিলেন, তখন আঁর এ বিষয়ে কোন কথাই উঠতে পাবে ন]। 
হীনিবাম আচার্ষের আর একজন শিশু কর্ণপুর কবিরাঙ্জের লেখা 'এী'নিষাসাচার্য)- 
গুণলেশহ্চক'-এর ছু'টি ক্জোক থেকেও এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়। যায়। এই ছু'টি 
গ্গোক নর়হহ্ি চক্তবরভীর 'নরোতমবিলাসে'ও পাওয়1 যায়। ঙ্োক ছু'টি এই, 
আবিয় কুলে দ্বিজেন্ত্র্ভবনে রাটীয়-ঘণ্টেশ্বরৌ 
নানাশাস্ত্র-স্থবিজ্ঞ নির্মলধিয়া বালো বিজেত। দিশম্‌। 
নীলাত্রৌ প্রকটং শচীস্বত-পদং শ্রত্বা ত্যজন্‌ সর্ব্বকং 
| নমোইয়ং মে করুপানিধিবিজয়তে শ্রীনিবাস: গ্রতূঃ ॥ 


১১৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


গচ্ছন্‌ শ্পুরুষোত্তমং পথি শ্রতকৈতন্থ-সঙ্গোপনং 
মৃছীতূয় কচান্‌ ধুনন্‌ শ্বশিরসে। ঘাত: দদদৃধিকৃকৃতম্‌। 
তৎপদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্‌ নীলাচলং ঘঃ শ্বয়ং 
সোহয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে গ্রশ্রীনিবাসঃ প্রভূঃ ॥ 
ধিনি রাটীয় ঘণ্টেশ্বরি-কুলে ব্রাঙ্ষণবর্ধয কোন. মহাশয়ের গুছে আবিভৃত, 
বিবিধ শাস্ে স্থবিজ্ঞ, নির্মল বুদ্ধিবলে বাল্যেও মিখ্বিজয়ী হয়েছিলেন-_শহ্গীনম্দন নীলাচলে 
প্রকট আছেন গুনে সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, আমার সেই করুণানিধি লীনিবাস প্রভুর 
জয় হোক্‌। 
শ্রীপুরষোত্বম ক্ষেত্রে ষেতে যেতে পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গোপনের কথা শুনে যিনি 
ভাগ্যকে শত শত ধিক্কার দিয়ে নিজের মাথার চুল ছি'ড়ে করাঘাত করতে করতে মুছিত 


হয়েছিলেন এবং পরে চৈতন্তপদ হদয়ে ধারণ করে নীলাটলে গিয়েছিলেন, আমার সেই 
করুণানিধি শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হোক্‌।) 


'শ্রীনিবাসাচার্ধ্যগুণলেশস্চক*এর মধ্যে কর্ণপুর কবিরাজ ই্রনিবাসের জীবনচরিত 
বর্ণনা করেছেন (হরিদাস দাস সম্পাদিত 'শ্রীত্রীনিবাসাচার্ধ্যগ্রস্থমীলা”, পুঃ ২৫-৪০ 
অষ্টব্য )। বল! বাছল্য এই বিবরণ প্রামাণিক । নীচে আমরা এর একটি সংক্ষিপ্তসাব 
দিলাম। 

নীলাচলে পৌছে ক্রিনিবাস দেখলেন গদাধর পণ্ডিত দৃষ্টিহীন, তার চোখের হলে 
ভাগবতের অক্ষর ধুয়ে গিয়েছে । শ্রীনিবাস গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে 
চেয়েছিলেন, এখন বুঝলেন তা সম্ভব নয়; তা সত্বেও তিনি গদাধর পণ্ডিতের কাঁছে 
ভাগবত পড়তে চাইলে গদ্দাধর পণ্ডিত তার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে তাকে গদাধর দাসের 
কাছে চিঠি দিয়ে পাঠালেন। শ্রীনিবাস গদাধর দাসের কাছে এসে মনোবাগ্ছ। নিবেদন 
করলে গদাধর দাস তাকে বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের কাছে যেতে বললেন। শ্রীনিবাস 
এর পর শ্রীথণ্ডে গিয়ে নরহরি সরকার ও রখুনন্দনের সঙ্গে এবং খানাঝুলে গিয়ে অভিরাম 
গোম্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাদের আশীর্বাদ লাভ করে বৃম্দাবনের দিকে যাত্রা 
করলেন । বৃন্দাবনে প্রবেশের আগে মথুরায় রূপ ও সনাতনের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি 
মুছিত হুয়ে পড়লেন এবং জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে 
রূপ-সনাতনের শোকে হাহাকার করতে লাগলেন। এ দিকে জীব গোম্বামীর লোকের! 
( কর্ণপূরের মতে রূপ গোস্বামী মৃত্যুর আগে জীব গোস্বামীকে শ্রীনিবাসের আসার কথা 
বলে গিয়েছিলেন ) মথুরায় এসে শ্রীনিবাসকে দেখতে পেয়ে বুন্দাবনে নিয়ে গেল । জীব 
আনিবাঁসের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তার জানের পরিচয় পেয়ে তীঁকে 


শ্রীনিবাস আচার্য ১১৯ 


'আচার্য' উপাধি দিলেন | তঃপর শ্রীনিবাস গোপালভটের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং 
তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। লোকনাথ গোস্বামী ও তার শিল্ত নরোতমের সঙ্গেও : 
ভার পরিচয় হছল। কৃচ্ছুপাধন, গোস্বামীদের সেবা ও গ্রস্থপাঠের মধ্য দিয়ে ঈীনিবাল 
বুন্দাবনে অনেকদিন কাটালেন। তারপর একদিন জীব শ্রীনিবাসকে গোগ্বামীদের 
গ্রন্থ নিয়ে গোঁড় দেশে যেতে বললেন, গোপালভট্রও তাতে সম্মতি দিলেন। তখন 
শ্রীনিবাস গোহ্বামীর্দের এবং কষ্ণদ্রাস কবিরাজের গ্রন্থ * নিয়ে গৌড়ের দিকে রগওন! 
হলেন। বিদায়ের সঙ্য়ে লোকনাথ গোম্বীমী নরোত্বধকে শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিলেন । 


শ্রীনিবাস নিজের বাসভৃমি যাজিগ্রামে ফিরে এলেন, শত শত বৈষ্ণব প্রতিদিন তার 
কাছে আমতেন, তাদের তিনি গোম্বামীদের গ্রন্থ পড়ে শোনাতেন। সকলের অঙ্গরোধে 
তিনি বিবাহ করলেন এবং ধর্মচর্চ ও হরিনাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন । 
একদিন রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, শ্রীনিবাস তার হুন্দর চেহারা 
দেখে মৃদ্ধ হলেন এবং তাঁকে হরিনাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। পরের দিন রাষচঞ্জ 
ভার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। গোবিন্দদাস কবিরাকেও শ্রীনিবাল দীক্ষা দিলেন 
এবং রাধাকৃষ্₹-বিষয়ক গান লেখার আদেশ দিলেন। শ্রীনিবাণ নিজের ছু'জন স্্ী ও 
পুত্রকন্তাদেরও দীক্ষা! দিলেন । আরও অনেকে তার কাছে দীক্ষ। গ্রহণ করলেন। 
'একবার পুরুষোত্তমে যাওয়ার পথে মলরাজ বীর হাশ্বীরের রাজ্যে শ্রীনিবাসের কাছ 
থেকে গ্রন্থ চুরি যাওয়ার পরে শ্রীনিবাস রাজার সভায় গেলেন এবং সেখানে 
ভাগবতের ব্যাখ্যা করলেন; বীর হান্বীর তখন তাঁর চরণে পড়লেন; শ্রীনিবাসও তাঁকে 
কপা করলেন। 


কর্ণপূর কবিরাজের বিবরণে শ্রীনিবাস আচার্ধের বিুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
প্রসঙ্বের কোন উল্লেখ নেই। এর থেকে মনে হতে পারে যে 'ভক্তিরত্বাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে 
বিষুপ্রিয়া দেবীর জঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎকারের যে বর্ণন। পাওয়া যার তা কাল্পনিক। 
কিন্তু তা নয়। 'ভক্ভিরত্বাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সাক্ষাৎ্বার ঘেভাবে বণিত হয়েছে, তার 
কোন কোন বিষয়ের সমর্থন প্রাচীন ও প্রামাণিক সুত্র থেকে পাওয়। ষায়। ফেমন, এই 
সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় বিষ্প্রিয়ার কৃচ্ছসাধনের এই বিবরণ পাই, 


একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। 
এক তুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অস্তর ॥ 


& নিঃসন্দেহে কিষ্মকণামুতে'র টাক! ও 'গোবিন্দলীলামত'_-“চৈতচ্কচরিতামৃত' তখনও লেখ! হয় নি। 


১২, মধ্যযুগের বাংল] লাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


তৃতীয় প্রহর পর্্যস্ত লয়েন হরিনাম। 
তাতে ষে তওুল হয় লৈয়। পাকে যান ॥ 
সেই সে তুল মাত্র রন্ধন করিয়।। 
ভক্ষণ করান প্রতৃকে অশ্রযুক্ত হৈয়৷ ॥ 
('প্রেষবিলাস", ওর্থ বিলাদ) 
হরিনাঘ-সংখ্যা পূণ তগ্ুলে করয্ন। 
সে ভণ্ডুল পাক করি গ্রতুরে অপঁয় ॥ 
তাহারই কিঞ্চিম্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। 
কেহ না জানয়ে কেনে বাখয়ে জীবন ॥ 
('তক্তিরত্বাকর ৪র্ঘ তরঙ্গ : 
জয়!নন্দের 'চৈতগ্যমঙ্গলে'র (এশিয়াটিক সোমাইটি সংস্করণ ) বৈরাগ্যখণ্ডের ২২ 
অধ্যায় (পৃঃ ১২*-২১) থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় ; সেখানে দেখি চৈতন্যদের সন্না:স 
গ্রহণের প্রাকালে বিষুঃপ্রিয়াকে বলছেন, 


আতব তওুল মৃষ্টি সম থুয়যা এক মৃষ্টি 
একটি ভওুল হাথে করিহ। 

হরেক হবেরম বত্রিশ অক্ষর নাম 
সাক্ষ হইঙ্গে সে ওল ছাড়িহ ॥ 

এই হত জত পার প্রমাণ ছুই প্রহর 

সে তও্ল রন্ধন করিহ। 

লে অন্প ভোজনে থুষ্ধয] তুলশী মঞ্জরী দিয়া 
কৃষে। নিবেদিয়া ধ্যান করিহ ॥ 

মে মহা প্রসাদ জন কেবল তুমার ব্রহ্ম 


সে অন্ন ভোজন তুমার। 


স্থতরাং 'ভক্তিরত্বাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রদত্ত বিষুপ্রিয়া-শীনিবাস লাক্ষাৎকারের বিবরণ 
যে নির্ভরযোগ্য সুত্র অৰলঘ্ধনে রচিত এবং সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

কর্ণপূর কবিরাজের দেওয়। শ্রীনিবামের জীবন-বিবরণ থেকে ক'টি নতুন তথ) পান্থ! 
ষায়। 

(১) কিশোর বয়সে চৈতন্যদ্লেবকে দেখবার জন্ত নীলাচলের দিকে রওন। হয়ে পথে 
চৈভন্তদেবের তিবোধানের সংবাদ পাবার পরে শ্রীনিবাম নীলাচলে গিয়েছিলেন বলে 


শ্রীনিবাস আচার্য ১২১ 


ঘক্তিননতাকরে' লেখা আছে। কিন্ত চৈতস্তদেৰ ৪৮ বছর বয়সে পরলোক গমন করে" 
ছিলেন; জয়ানন্দের চৈতস্তমঙ্গলের নদীয়াখণ্ড উনত্রিংশ অধ্যায় থেকে জানা যায় গদাধর 
পণ্ডিত চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোট ; স্থতরাঁং চৈতন্থদেবের তিরে।- 
ধানের সময়ে গদাধরের বয়স ৪২।৪৩ বছরের বেশি ছিল না। কিন্তু শ্রীনিবাস ঘখন 
নীলাচলে গৌছেছিলেন-__-তখন গদাধর পণ্ডিত বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন, স্বতিহীন ও ছুর্বলমতি। 
কতরাং সহজেই বোঝা ঘায় যে শ্রীনিবাস নীলাচলে যাওয়ার পথে চৈতন্তদেবের 
তিরোধানের সংবাদ পাওয়ার পরে নীল!চলে গিয়ে থাকলেও তার অনেক দিন বাদে 
ব্ঃপ্রাপ্ত হয়ে আবার নীলাচলে ধান । আগে উদ্ধৃত কর্ণপূর ফবিরাঁজের ছু*টি শ্লোকেতর 
মধো ছ্থিতীয়টিকে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করতে হুবে। 

(২) বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশে আপার পথে শ্রী'নবাসের কাছ থেকে গ্রন্থ চুরি 
ষাঁয় নি, চুরি গিয়েছিল গৌড় থেকে পুরুষোত্বমে ঘ।ওয়ার লময়। এই কথা নিঃসন্দেহে 
সত্য, কারণ বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে আসার পথে বিষুঃপুর পড়ে ন!, গৌড় থেকে পুরুযোত্তমে 
ফাওয়ার পথে পড়ে। 

€৩) দেশ থেকে বৃন্দাবনের দিকে রগুন! হবার সমর শ্রীনিবাস রূপ ও সনাতন 
উভয়েই জীবিত আছেন জেনে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনে পৌছোবার প্রান্কালে তিনি 
বূপ-সন!তনের মৃত্যুনংবাদ পান। এর থেকে বোঝা যায়, সনাতন ও রূপের মৃত্যুর যবে 
খুবই অল্প ব্যবধান ছিল। শ্রীনিবাসের আর এক শিষ্ত নৃুসিংহ কবিরাজ তার 'নবপদ্ধে র 
একটি ক্লোকে ( ভিক্তিরতরাকরে" ধূত ) লিখেছেন যে শ্রীনিবান রূপ-সনাতনের মৃত্যু সংব'দ 
পাবার পর তারা স্বপ্রে শ্রীনিবাসকে দেখা দিয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করতে, গোপালভটের 
কাছে দীক্ষা নিভে, গোঁড়ে (গোস্বামীদের ) গ্রস্থ নিয়ে যেতে ও বৈষ্বদের শিক্ষাদান 
করতে বলেছিলেন |* 

ইতিপূর্বে আমর! অন্মান করেছি যে, ১৫৭০ শ্রীষ্ঠাব্দের মত সময়ে শ্রীনিবাস আচার্ধের 
প্রথম বিবাহ হয়েছিল। এর শ্বপক্ষে কিছু প্রমাণ আছে। “ভক্তিরত্বাকরে র চতুদশ 
তরঙ্গে শ্রীনিবাদ আচার্কে লেখা জীব গোস্বামীর ছ'টি চিঠি উদ্ধত হয়েছে। প্রথম 

চিঠিতে জীব গোস্বামী শ্রীনিবাদ আচার্ধের পুত্র বুন্দাবনদালের কুশল এবং তিনি কিছু 


«. “তথাহি নব পছে ॥ 
স্বপ্রে গ্ীল-ননাতনেন সহ তে ব্ীরপনামাহয়ঃ 
প্রোর্ুস্তং নহি তে বিষাদসময়ে! গোপালভট্রোইস্তি যং । 
তল্মানস্ত্বরং গুহা সকলান্‌ প্রস্থাংস্তণাম্মৎকৃতান্‌ 
গন্বা গৌড়ফলং প্রচারয় মতং স্বং বৈষুবান্‌ শিক্ষর ॥” 


১২২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


লেখাপড়। করতে চেয়েছেন কিন! জানতে চেয়েছেন-_-“স্বপরিকর়াণাঁং বিশেষতঃ 
শীবৃন্দাবনদাসন্ত কুশলং লেখ্যং কিঞ্িদিমৌ পঠতি ন বেত্যপি"। দ্বিতীয় চিঠিখানি প্রথম 
চিঠির কিছুকাল পরে লেখা--কারণ “প্রথম পত্রে লেখ! হইয়াছে- হঙ্গিনামাস্ৃত 
ব্যাকরণের সংশোধন কিঞ্চিৎ বাকী আছে, বর্ধাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই এখন তাহ। 
বজদেশে প্রেরিতহইল না। দ্বিতীর পত্রে লিখিত হইয়াছে--পূর্ধবে আপনার (শ্রীনিবাঁসের) 
নিকটে ষে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠান হইয়াছে, তাহার আঅধ্যাপন বর্দি আরম্ভ হুইয়া 
থাকে, তাহা হইলে ভাশ্ব-বৃত্্যার্দি অস্থসারে ভ্রমাদির সংশোধন করিয়া লইবেন ।” 
হবিনামামৃত সংশোধনের আগে প্রথম চিঠি লেখা, সংশোধনের পর বাংলায় পাঠানে। 
এবং ভার অধ্যাপনা স্থরু হবার সময় উপস্থিত হুলে দ্বিতীয় চিঠি লেখা । স্থতরাং ছুই 
চিঠির মাঝখানে কয়েক বছর ব্যবধান ধর। যায়। দ্বিতীয় চিঠিতে জীব গোন্বামী 
লিখেছেন ষে, তিনি গোপালচম্পু (পূর্বচম্পু ) বাংলায় পাঠাচ্ছেন, উত্তরচম্পু সবেমাত্র 
লেখা হয়েছে, বিচারমূলক সংশোধন তখনও বাকী আছে। গোপালচম্পুর পূর্বভাগ 
ও উত্তরভাগের রচনাসমাপ্তিকাল ঘথাত্রমে ১৫৮৮ শ্রী: ও ১৫৯২ খ্রীঃ | এরই মাঝামাঝি 
নময়ে দিতীয় চিঠি গ তার কয়েক বছর আগে প্রথম চিঠি লেখা হয়। প্রথম চিঠি ১৫৮৫ 
খবষ্টাব্ের মত সময়ে ষর্দি লেখা হয় এবং সেই সময়ে ষ্দি শ্রীনিবাদ আচার্ষের ছেলে 
বুন্দাবনদাসের লেখাপড়। করবার বয়স হয়ঃ তাহলে বুন্দাবনদাসের জন্ম প্রান ১৫৭৫ 
্রীষ্ঠাবধে ধরা বায়। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় চিঠিতে জীব গোস্বামী বৃদ্দাবনদাসের 
ভাতা-ভগিনীদের প্রতিও আশীবাদ জানিয়েছেন। স্থতরাং ১৫৯৭ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে 
“নিবাদের কয়েকটি পুক্রকন্তা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অতএব শ্রীনিবাসের 
বিবাহের সময় ১৫৭০ প্রীষ্টান্দের বেশি পরে ধরা যায় মা। 

সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্ষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কাল সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত 
করেছি, তা যথার্থ বলে প্রমাণ হচ্ছে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস তার 'বৃন্দাবন-কথা"য় 
লিখেছেন যে তিনি ভ্ীনিবাস আচার্ষের বংশধরদের বাড়ির এক পুথিতে দেখেছেন ষে 
তাতে ১৫১৯ খ্রীষ্টান শ্রীনিবাস আচার্ধের জন্ম এবং ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোভাব লেখা 
'আছে। এই ছুই ভারিখ অকৃত্রিম হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব । 

শ্রীনিবাস আচার্ধের নময় সম্বন্ধে আমার এই সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম «প্রাচীন বাংল। 
সাহিত্যের কালক্রমণ গ্রন্থে (১৯৫৮) প্রকাশিত হম । এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগে 
ডঃ বিশ্বানবিহারী মজুমদার শ্রীনিবান আচার্ধের কাল সন্বন্ধে রাধাগোবিন্দ নাথের মতের 
সমর্থক ছিলেন। 'প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম' পড়ার পরে ডঃ মজুমদারের মত 
পরিবতিত হয় এবং 'শ্রীনিবাস-নরেত্বমের কালনির্ণয়' প্রবন্ধে (১৩৬৩ বজাঝের “সাহিত্য 
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পরিহৎ পাত্রিকা'় প্রকাশিত ) এবং “ষোড়শ শতাব্বীর পদাবলী-সাছিত্য বইয়ে 
(পৃঃ ১০৬-১৩১) তিনি এ সম্বন্ধে বিশদতাবে আলোচনা করে আমার সিদ্ধান্তে শুধু 
গ্রহণ করেন নি, নানা নতুন যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
পাঠকদের ভঃ মন্ুমদারের এ মূল্যবান আলোচনা পড়তে অন্থরোধ জানাচ্ছি। “প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যের কালক্রম”-এ বীর হান্বীরের রাজদ্বকাল সংক্রান্ত আলোচনায় বিষুপুরের 
মলেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপিকে অন্যঙ্ম প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ কর] হয়েছিল, কিন্তু ডঃ 
বিঙানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন মল্লেশ্বর-মন্দিবের প্রতিষ্ঠাতা বীর হাস্বীর নন, 
বীরসিংহ। সেইজন্ত বর্তমান গ্রন্থে এ 'প্রিমীণ”-কে ত্যাগ করা হল। আত্তাস্য 
দুঃখের বিষয়, ১৯৬২ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত “চৈতন্ত-পরিকর' গ্রন্থের লেখক আমার 
ও বিষানবাবুর আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে স্বীকৃতি ছাড়াই ব্যবহার করেছেন। 


শ্রীনিবাসের প্রথম বৃন্দাবনে গমনের ও সনাতন-রূপের 
তিরোভাবের সময় 


প্রীনিবাস আচার্ষের প্রথম বৃন্দাবন গমনের তারিখ নিণয্ের কিছু কিছু স্বত্ 
'ভক্তিরত্বাকর' গ্রন্থে পাওয়া যায়। '“ভক্তিরত্বাকর'-এর ৪থ তরঙ্গে লেখা আছে ষে 
বৃন্বাবন গমনের স্বল্প নিয়ে মথুরাক্ উপনীত হয়ে শ্রীনিবাস “ছুই চারি বিপ্র”র কাঁছে__ 
কাশশ্বর গোন্বামী, রঘুনাথ ভর, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর মৃত্যু সংবাদ 
পেলেন। এতে শীনিবাস মর্মাহত হয়ে শোকোচ্ছাস প্রকাঁশ করলেন এবং তারপর 
বাংলার দিকে ফিবে চললেন ( “উলটি চলিল পুনঃ পূর্বদেশ-পানে ॥”)। অনেক দূর 
হাটার পরে রাত্রি হল, তখন শ্রীনিবাস “পথে এক বৃক্ষ দেখি থাই রহিল” । তান্রপর 
তিনি নিদ্রিত হয়ে পড়লেন ; তখন রূপ-সনাতন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বুন্ধাবনে কবে 
যেতে ও গোপাল ভট্রের কাছে দীক্ষা নিতে বললেন। 
পরের দিন অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন প্রভাতে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবনের দিকে নাত্র। 
সুরু করলেন ( “হইয়া বিহ্বল প্রাতে চলে উলটিয়া ॥” )। এদিকে সেই দিন বাত্রি-তেই 
রূপ-সনাতন জীব গোস্বামীকে স্বপ্ধে দেখা দিয়ে বললেন শ্রানবাস আজই বুন্দীবনে প্রতশ, 
করছেন; সংশ্লিষ্ট অংশটি আমর! উদ্ধৃত্* করছি, | 
বৈশাখমাসের এই বিংশতি দ্িনেতে। 
হইবে অপূর্ব পঙ্গ কছিল পূর্বেেতে ॥ 


* গৌড়ীয় মিশন থেকে ১৯৬০ হীষ্টান্দে প্রকাশিত 'জীত্রীতকিরড়াকর", পৃঃ ৮৩ থেকে উদ্ধত) পবত্ধ 
উদ্ধ,তিগুলিতে এই সংস্করণেরই পৃষ্ঠানংখ্যা উল্লেখ কর। হয়েছে। 


১২৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কাঁলক্রম 


তি'হ আজি আসি প্রবেশিবে বুন্দাবনে | 
পাইবে পরমানন্দ তাহার মিলনে ॥ 


কিছু পরে রূপ-সনাতন গোপাল ভট্টকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে শ্রীনিবাস ইতিমধ্যেই 
বৃদ্দাবনে এসে গিয়েছেন (“আইল তোমার শ্রীনিবাম গোঁড় হইতে ।” )। হা হোক্‌, 
উপরে ঘে অংশ উদ্ধত করেছি-_তার থেকে পাওয়া যায় যে, এই ছ্িতীয় দিনের তারিখ 
২*শে বৈশাখ; এই দিন প্রাতঃকালেই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের দিকে ফিরে চলা সুরু 
করেন এবং এই দিন রাত্রিতেই তিনি বৃন্দাৰনে পৌছোন। 


তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে জীব ও গোপাল ভট্ট পরশ্পরের স্বপ্নের কথা পরস্পরকে 
ক্ললেন। জীব শ্রীনিবাসের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীনিবাস 
বন্দাবনে প্রবেশ করার পর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও “ব্রজবাসি-বৈষবের আলয়” দেখে 
শারাদিন কাটালেন । সন্ধ্যায় তিনি গোবিন্দের মন্দিরে গেলেন। ঘেখানেই জীব 
পোস্বামীর সঙ্গে তার দেখা হল । ছু'জনের মিলন-সম্ভাষণের পর জীব শ্রানিবাসকে 
নিজের বানায় নিয়ে গেলেন। 

এই তৃতীয় দিনের তিথিটি 'তক্তিরত্বাকর'-এ ছু' জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে । গ্রুথম- 
বর পরোক্ষভাবে-__জীব ও গোপাল ভট্ের স্বপ্রের কথা নিয়ে আলোচন! করার সঙ্কয়ে ; 
সেখানে লেখ হয়েছে ষে শ্রীনবাসের আসার কথা শুনে জীব অস্থির হয়ে উঠলে 
ণেপাল ডট 


হ্বীজ্গবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া ॥ 
রাধারমণের সিংহাসম-যাত্রা হম । 
এ ছেতু হইয়া বাস্ত করে আয়োজন ॥ ( পৃঃ ৮৪) 


; রলাধাগোবিন্দ নাথের মতে এই গোবিন্দের মন্দির অন্বপ্বের রাজা মানসিংহ কর্তৃক নিমিত 
বিন্দ-মন্দির, যার নিষাণকাল ১৫৯০ শ্বীঃ | কিন্ত একাধিক গ্রষেবক 'চৈভন্তচরিতামৃত র অন্ত্যলীল্‌। 
ভফোদশ পরিচ্ছে্বের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে দেখিক্পেছেন ষে রধুনাখ শুট তার জনৈক,শিযকে আদেশ দিযে 
একটি গোবিন্দ-সন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন ("নিজ শিষ্টে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল। বংশী যকর 
কগুলাদি ভূষণ করি দিল ॥') এই শিশ্ত মহারাজ মাননিংহ হতে পারেন না। কারণ মানলিংহ-নিঙিত 
মন্দিরের শিলালিপিতে রখুনাথ ভটের নাঁম বা আজ্ঞার কোনই উল্লেখ নেই। রঘুনাথ ভট্ট ষে গ্রানিবাস 
জচাধের বৃন্দাবনে প্রথম আগমনের আগে পরলোকগমন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সব লেখকই একমত । 
কতবাং শ্রীনিবাস যে রখুনাথ ভটের শিল্প কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মশ্পিয়েই জীব গোস্বামীর প্রথম দেখ! 
কে্ঘছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 
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এর কিছু পরেই বল! হয়েছে ষে বৈশাখ মাসের পুণিমা তিথিতে রাধারমণের 
সিংহাসন-যান্র! অনুষ্ঠিত হয়, 
শ্রবৈশাখ মাসে শ্রীপুণিমা-শুভক্ষণে | 
শ্রীরাধারমণ বলিলেন সিংহাসনে ॥ (১৮৬) 


দ্বিতীয়বার কিন্ত আলোচ দিনের তিথিটি প্রত)ক্ষ ভাবেই উল্লিখিত হয়েছে, জীব 
গোস্বামীর প্রিনিবাসকে নিজের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরবতী ঘটনার বর্ণনার মধ্যে ; 
এই বর্ণন। “ভক্তিরত্বাকর”এর ৪র্থ তরঙ্গ থেকে উদ্ধৃত করলাম, 

্ীজীব নিভৃতে বাঁসা দিল শ্রীনিবানে। 

শ্রীনিবাস রহে তথা মনের উল্লাসে ॥ 

বৈশাখী পুণিমা-নিশি শোভা চমৎকার 

প্রফুলিত নানা পুষ্প সৌগন্ধ্য বিস্তার । (পৃঃ ৮৫) 

উপরে যে আলোচনা করা হল, তার থেকে পরিষ্কার বোঝ ধায় * যে, 
'তক্তিরত্বাকর'-এর মত অনুসারে শ্রীনিবাস এমন এক বছরে বৃন্দাবনে প্রথম 
গিয়েছিলেন, ষে বছরে ২*শে বৈশাখের পর দিন অর্থাৎ ২১শে বৈশাখ ছিল বৈশাখী 
পুপিমা তিথি। 

১৪৭৬ শকাব্দ বা ১৫৫৪-৫৫ গ্রীষ্টাব্ে সনাতন গোস্বামী 'ভাগবত'-এর “বৃহ বৈষণব- 
তোধণী' টীক। রচন। করেছিলেন; স্থতরাং সনাতন অন্তত এ বছর অবধি জীবিত 
ছিলেন। এর পরে কোন এক বছর শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে প্রথম যান। ন্বামী কা 
পল্লাইয়ের [70199 5:00)21006765 (৬০. ৬) থেকে দেখছি যে, ১৫৫৪ শ্রীষ্টাবের 
পরবতী বনু বছরের মধ্যে একমাত্র ১৫৬২ গ্রীষ্টান্ধে বৈশাখী পুর্ণিমা তিথি ২১শে বৈশাখে 
পড়েছিল; এঁ তারিখে হুর্যোদয়ের কিঞ্ত্দিধিক ছয় ঘণ্ট? পরে ( বেলা এগারটার সামান্ত 
পরে ) পুর্ণিম। সুরু হয়েছিল 1 (1730190. 50106015025, ৬০], ৬, 9, 326 ভ্রষ্টব্য ) 
এদিনের নার! রাজিই পুণিমা ছিল। এ দিন ইংরেজী তারিখ ছিল ১৮ই এপ্রিল। 

* রাঁধাগোবিন্দ নাথ “আীতরীচৈতন্তচরিতাসুতের ভূমিকায় শীনিবাসের প্রথম বৃদ্দাবনে গমনের দ্বিনে 
ধুগপঙ্ ২* শে বৈশাখ তারিখ এবং বৈশাখী পুণিমা (তিথি ছিল মনে করে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং কোন্‌ কোন্‌ 
বছরের ২* শে বৈশাখে পুিমা তাঁথ ছিল--ত)” অনর্থক গণন! করেছেন । 

॥ 'ভক্তিরত্বাকর'-এর বিবরণে দেখি শীনিব।স আচার্ষের বৃন্দাধনে প্রবেশের পর দিন সকালে জীব, 
ও গোপাল ভট্ট নিজেদের মধ্যে আগের রাত্রিতে দেখা হ্বপ সম্বন্ধে ও শ্রীনিবাস সম্বন্ধে আলোচনা 
করুলেন --তানর পর পগ্লোপাল ভট্ট রাধারঘণের সিংহাসন-যাত্ৰার “আয়োজন” করতে লাগলেন, এর 
থেকে বোঝা যার, সিংহাসন-যাত্রা অনুষ্ঠানের তখনও কিছু দেরী ছিল । এই বিষয়টি থেকেও ১৫৬২ 


শীস্টান্কে আলোচ্য ঘটনার কাল ধরার সমর্থন পাওয়। যায়-্০কারণ ত্ বছরের রাধারমণের সিংহাসন" 
যাত্রা বেল! এগারটার পরে ( পুণিমা তিথি সুরু হওয়ার পরে ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 


১২৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


- অকপ্ত, আলোচ) বিষয়ে 'ভক্তিরত্বাকর' এর বিবরণ নির্ভরযোগ্য কিনা, সে প্রশ্ব উঠতে 
পারে। নির্ভরযোগ্য ন। হবার কোন কারণ নেই, কারণ 'ভক্তিরত্বাকর'-এর এই 
বিবরণে উল্লিখিত ঘটনাগুলির অধিকাংশেরই সমর্থন কর্ণপৃর কবিরাজের “শ্রীনিবাসাচার্ধা- 
গুণলেশলুচক' থেকে পাওয়া যায়। ছু'একটি খুটিনাটি বিষয়ের ক্ষেতে অবশ্ত কর্ণপূর 
কবিরাজের বিবরণের সঙ্গে 'ভক্তিরত্বাকর'-এর বিবরণের অমিল আছে, * কিন্ত 
গেগুল্ি নিতান্তই গৌধ বিষয়। এই সব খুটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ত 'ভক্তিরত্বাকর”- 
রচিত; হুগ করেছেন, কিন্তু সে কথাও জোর করে বল! চলে না- কারণ ভক্তিবত্বাকর'- 
কার বক্ছ সমসামক়িক ও প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে তার বিবরণ প্রস্তুত করেছেন এবং 
আলোচি) বিষয়ের বণনাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য নুসিংহ কবিরাজের 
'নবপদ্চ প্রভৃতি প্রামাণিক রচনা থেকে গ্লেক উদ্ধত করেছেন। 


অন্তএৰ “ভক্তিরত্রাকর*এর বিবরণের উপর নির্ভর করে আমরা দিদ্ধাস্ত করছি ষে 
শ্রীনিব!স আচার্য প্রথম বুন্দাবনে ঘান ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্ষে এবং এ বছরের ১৮ই এপ্রিল 
তারিখের (২১শে বৈশাখ, ১৫৮৪ শকাব্দ) সন্ধ্যায় জীব গোন্বামীর সঙ্গে তার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়। 


'্ীত্র্চতন্তচরিতামুতের ভূমিকায় রাধাগোবিন্দ নাথ লিখেছেন, “কৃষ্ণ দ্বিতীয়ায় 
শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামীর নিকটে তিনি (শ্রীনিবাস আচার্য) দীক্ষা লাঁভ করিয়া- 
ছিলেন।' কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য সম্বদ্ধে রাধাগোবিন্দবাবুর অন্য অনেক উক্তির যত 
এই উক্তিটিও ভুল । যে 'ভক্তিবত্রাকর'-এর বিবৃতির উপর নির্ভর করে রাধাগোবিন্ববাবু 
এই উক্তি করেছেন, তাতে লেখা আছে ষে “বৈশাখী গৃণিম! নিশি" বিনিত্রভাবে যাপন 
করার পরে সকালে উঠে প্রাভঃকত্য ও ম্বানার্দি সেরে শ্রনিবাস জীব গোস্বামীর সঙ্গে 
বেরিয়ে প্রথমে রাধাদামোধরকে, পরে রূপ গোস্বামীর সমাধি দর্শন করলেন; অতঃপর 


বেমন, 'ভক্তিরতাকর'-এর মতে জীব গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের দিন শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে 
গৰেশ করেছিলেন । কিন্তু কর্ণপূর কবিরাজ লিখেছেন যে, আগের দিন শ্রীনিবাস মথুরায় প্রবেশ 
করেছিলেন এবং সেখানে একদিন কাটাবার পরে পর দিন তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন ও সেই দিনই 
ভীব গোস্বামীর সঙ্গে তার দেখ! হয় । কর্ণপূর কবিরাজ লিখেছেন ২* শে বৈশাখ তারিখে (“বৈশাখ- 
মাসেহশকে বিংশে ”) শ্রীনিবাস মথুরায় প্রবেশ করেছিলেন (এই বিষয়টি শ্রীত্ক্ত জীমুতবাছন রায় 
আবিষ্কার করেছেন এবং তার 'শ্রীনিবাম আচার্ধ নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থে এ সন্বন্ধে বিশদভাবে 
স্সালাচনা করেছেন )। ন্ুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে জীব গোস্বামীব প্রথম সাক্ষাৎকার ধে ২১ শে বৈশাখ 
জারিখে মংঘটিত হয়েছিব --তা কর্ণপূর কবিরাজের সাক্্া থেকেও প্রমাণিত হয়। | 


জীনিবাস আচার্য ১২৭ 


তিনি গোপাল ভট্টের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তার কাছে দীক্ষণ লান্ত করতে চাইলেন 
এর পর 'ভক্তিরত্লাকরে' ( ৪র্থ তরঙ্গ; পৃঃ ৮৬ ) লেখা হয়েছে, 


শ্রীনিবান দীক্ষা-হেতু ব্যাকুল হিয়ায়। 
গোস্বামীর অনুমতি হৈল ছিতীয়ায় ॥ 


এর থেকে বোঝ। যায় যে, দ্বিতীয়ার দিনে শ্রীনিবান গোপাল ভটের কাছে দীক্ষা! লাভের 
অনুমতি পেয়েছিলেন, দীক্ষা পান নি। শ্রীনিবাল শ্বীক্ষ। লাঁভ করেছিলেন তার পর 
দিনে-_-এ কথা জানা যায় এর কিছু পরের এই পংক্িগ্ুলি (পৃঃ ৮৯) থেকে, 


তার পরদিন ত্বান করি' শ্রীনিবাস । 
শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাশ ॥ 


শ্রীনিবাসে শ্রারাধারমণ-সন্লিধানে। 
করিলেন শিষ্য অতি অপূর্বব বিধানে ॥ 
আীাীনবাস আচার্ষের প্রথম বৃন্দাবন গমনের তারিখ স্কির করা হল। এখন আমাদের 
এর ভিত্তিতে-__সনাতন ও রূপ কবে পরলোকগমন করেছিলেম, তা স্থির করতে হবে। 
সনাতন যে ১৪৭৬ শুক বা ১৫৫২-৫৫ খ্রীঃ পর্বস্ত জীবিত ছিলেন, তা আমরা আগেই 
দেখে এসেছি । সনাতন যে এর পরের বছর অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাক বা ১৫৫৫-৫৬ 
খাষ্টাক্ধেও জীবিত ছিলেন, তা এ সালে রচিত জীব গোস্বামীর 'মাধবষহোত্সব কাব্যের 
প্রথম উল্লাসে একটি শ্লে'ক থেকে মনে হয় 1 গ্লোকটি এই, 
অজ্বিধুগরমিহ সার-সারস-স্পদ্ধিমুদ্ধনি দধাতু মাকে । 
যঃ সনাতনতয় ম্ম বিন্দতে বুন্দকারণ্যমমন্দমন্দিবম্‌ ॥ 


শ্লেকটির অর্থ :_ 

প্ষনি চিরকালের জন্ত বৃন্দাবনে উৎকৃষ্ট মন্দির ( বাসস্থান ) লাভ করেছেন ( অর্থাৎ 
বৃন্দাবন ছেড়ে ধিনি কোথাও যান ন1 ), তিনি (কৃষ্ণ) তার উত্তম প্রশ্দটিত পল্পের মত 
পদঘুগল আমার মাথায় স্থাপন করুন।' ্‌ 

কিন্ত শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণে “ননাতনতয়া” শব্ধ ব্যবস্ৃগ্ভ হওয়াতে মনে হয় 
ক্গোকটির আরও একটি অর্থ আছে এবং সে অর্থে জীব গোস্বামীর জোষঠতাত 
ননাতনের কথা বল] হয়েছে। এই বিষয়টির কথা ইতিপূর্বে বলেছেন ভঃ বিমান- 
বিহারী মন্ধ্মদান্স ও তার অন্ুবত্তী লেখক ডঃ নরেশচন্জ জানা ('যোড়শ শতাবীর 
পদাবলী-সাঁহিত্য' পৃঃ ১১৮ এবং “বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী”, পৃঃ ৬৫ জষ্টব্য ); তীর! 


১২৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ছু'জনেই “কুফ্'পঙ্ষে ও সনাতন'পক্ষে এই প্লোকটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্য। দিয়েছেন! 
তাদের 'সনাতন'পক্ষের ব্যাখ্যা অহ্থসারে গ্লোকটিতে সনাতনের তিরোধানের কথা বল: 
হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যার মারাত্মক ক্রটি এই যে, “কৃষ্ণ পক্ষের ব্যাখ্যায় ও “সনাতন' 
পক্ষের ব্যাখ্যায়__-উভয় ব্যাখ্যাতেই তারা "সনাতনতয়া” শব্দটিকে “চিরকালের জন্য; 
অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু “সনাতনতয়া” শব্দটির ব্যাখ্যায় 'সনাতন? নামকে ন। আনলে 
এই ক্লোকের অঙ্গে সনাতন গোস্বামীর কোন সম্পর্কই থাকে না। ক্তরাং এদের 
'সনাতন'পক্ষের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। “সনাতনতয়]” শবঝের মধ্যে সনাতন' নাম আছে 
ধরলে এই ক্সোকটির অর্থ হবে, 

“ঘিনি সনাতনত্বহেতু বুন্দাবনে উৎকৃষ্ট মন্দির ( বাসস্থান ) প্রাঞ্ধ হয়েছেন, (তিনি ) 
তাঁর উতম প্রস্ফুটিত পদ্মের মত পদধুগল আমার মাথায় স্থাপন করুন। (বিশ্বভারতী 
মংস্কত বিভাগের অধ্যাপক পণুত স্ৃখময় ভট্াচার্ধয সপ্ততীর্ঘ এই অর্থ কন্পেছেন। ) 

এই অর্থ অন্গসারে--আলোচ্য শ্লোকটি রচনার সময়ে সনাতন গোস্বামী জীবিত 
ছিলেন এবং বুন্দাবনে বাস করছিলেন। 

অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও--আলোচ্য শ্নোকে সনাতন গোস্বামীর মৃত্যুর কথ! 
ব্যক্ত হওয়ার অসভাব্যতা বোঝা যাবে । সনাতন ১৪৭৬ শকাবে জীবিত ছিলেন এরং 
ভাগবতের 'বৃহৎ টবষ্ণবতোধণী” টীকা রচনা করেছিলেন। তার অব্যবহিত পরেই 
তিনি মারা গেলেন এবং এর অব্যবহিত পরে লেখা 'মাধবমহোতৎ্সব'এর একেবাতে 
গোড়ার দিকের ক্লোকে জীব গোস্বামী তীর তিরোধানের কথা বললেন--এই জাতীপ্প 
ঘটন] মোটেই সুলভ নয়। 

রূপ গোষ্বামী ষে সনাতনের মৃত্যুর পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ 
কষ্দ।স কবিরাজের 'চৈতন্যচবিতামৃত' মধ্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ থেকে পাওয়। যায় 
(বিশ্বভারতী পল্লীসদনের গ্রস্বাগারিক শ্রীযুক্ত জীমুতবাহন রায় এদিকে আমার দৃষ্টি 
তাকর্ষণ করেছেন )। এ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে রূপ-সনাতন গোবর্ধন পর্বতে 
চড়তেন না, কিন্তু তবুও তাদের গোবধ'ন পর্বতের গোপালকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল, 


কারণ 
কোন ছলে গোপাল উত্তরে আপনে ॥ 


কতু কুঙ্জে রহে কু রহে গ্রামাত্তরে | 
সেই ভক্ত তাহ। আসি দেখয়ে তাহারে ॥ 
পর্ববতে না চড়ে ছুই রূপ সনাতন | 
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥ 
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এর পর কষ্দাস কবিরাজ লিখেছেন, 


বৃদ্ধকালে রূপ গৌনাগ্রি না পারে যাইতে। 
বাঞ্ছ৷ হৈল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে ॥ 
শ্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুর! নগরে । 
এক মাস রহিল বিটঠলেশ্বর ঘরে ॥ 

তবে রূপ গৌসাঞ্িঃ সব নিজগণ লঞা। 
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিএ ॥ 


কুষ্দান কবিরাজ জানিয়েছেন যে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, 
রঘুনাথ ভট, লোকনাথ গোনম্বামী, ভূগর্ভ গোন্বামী, জীব গোস্বামী, যাদব আচাধ, 
গোবিন্দ গোন্বামী, উদ্ধব দাস, হ'জন মাধব, গোপাল দাস, নারায়ণ দা, গোবিন্দ 
ভকত, বাণী কৃষ্ণদাঁস, পুগুরীকাক্ষ, ঈশান ও লঘু হরিদাস মথুরায় গোপাল দর্শন করতে 
গিয়েছিলেন । এন থেকে বোঝা যায় সনাতন এ সময় পরলোকে, তা না হলে তিনিও 
গোপাল দর্শন করতে যেতেন । রাধাগোবিন্দ নাথও লিখেছেন,*-"মনে হয় পাদ 
সনাতনের অন্তর্দানের পরেই এই ঘটন! ঘটয়াছিল। তিনি তখন প্রকট থাকিলে তিনিও 
গোপাল-দর্শনে যাইতেন। অতি বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত অশক্ত বলিয়াই যে তিনি যাইতে 
পারেন নাই, তাহাও মনে হয় না; সেইরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে একাকী বৃন্দাবনে 
রাখিয়। যে শ্রীরূপার্দি একমাপ পর্যযস্ত অন্তত্র থাকিবেন, ইহ! বিশ্বাস কর] যাক না।" 


প্রেমবিলাস-এর পঞ্চম বিলাদে লেখা আছে যে শ্রীনিবাসের প্রথম বৃন্দাবনে প্রবেশের 
চার দিন আগে রূপ গোস্বামীর এবং তার চার মাস আগে সনাতন গোন্বামীর মৃত্য 
হয়েছিল। একথ!। বিশ্বাসযোগ্য নয়, শ্রীনিবাসের বুন্দাবনে প্রবেশের মাত্র চার দিন 
আগে যদি রূপ গোম্বামীর মৃত্যু হত, তা হলে জীব ও গোপাল ভট্টের শ্রীনিবাসকে 
আনন্দোচ্ছাসের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাবার মত মনের অবস্থা! থাকত না। তাছাড়া 
'প্রেমবিলাস'-এর এই কথ! সত্য হলে বলতে হবে দ্গপ বৈশাখ মাসে এবং সনাতন পৌষ 
নাসে পরলোকগমন করেছিলেন । কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজ আষাঢ় মাসের পৃিমায় সনাতনের 
এবং শ্রাবণ মাসে শুক্লা ঘ্বা্দশীতে রূপের তিরোভাব-দ্বিবস পাঁলন করেন। বধর্মান 
সাহিত্য সভায় রক্ষিত ১৬২৭ শকান্দে (১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ) রচিত সংস্কৃত পাতড়ার 
(বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৫৯ প্রষ্টব্য ) শেষাংশে লনাতনকে “শ্রীশ্রীনড় গোম্বামী” ও রূপকে 
“অীত্রীমধ্যম গোস্বামী” বলা হয়েছে এবং তাদের “দিবস” যথাক্রমে “আবাঢী পুিমা” 
ও “শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদরশী”' বলে নির্দিষ্ট কর! হয়েছে ( ব1. সা. ই, ১। পু ৪র্থ সং, পৃঃ 


১৩৩ অধাযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


৩০৯, পা টা. )। অতএব সনাতন ও রূপের মৃত্যু-সময় সন্বদ্ধে 'প্রেমবিলাদ'-এর উক্তিকে 


কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। 

সনাতন ও রূপ যে শ্রীনিবাসের প্রথম বুন্দাবনে গমনের অল্প আগে পরলোকগমন 
করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই ; শ্রীনিবাসের শিত্ কর্ণপূর কবিরাজের “গুণলেশ- 
স্চক+ থেকে জানা যায় যে, শ্রীনিবাসের বাংল! থেকে বুন্দাবনের দিকে রওনা হবার 
আগে বাংল! দ্বেশের কেউ সনাতন-রূপের মৃত্যু-সংবাদ জানতেন না। সনাতন ১৫৬০ 
খীষটাব্জের অর্থাৎ ১৪৮২ শকাব্দের আষাঢ়ী পুণিমায় এবং রূপ ১৫৬১ খ্রীষ্টাবের অর্থাৎ 
১৪৮৩ শকাব্ের শ্রাবণী শুরু! ত্বাদশীতে পত্রলোকগমন করেছিলেন বলে অনুমান করা! 
ষায়। এর আগে তারা পরলোকগমন করে থাকলে তাদের মৃত্যু-সংবাদ শ্রীনিবাসের 

ংলা ত্যাগের আগে বাংগায় না পৌছোবার কোন কারণ দেখা যায় না। 


ইতিপূর্বে আমর] দেখে এসেছি যে যখন “ক্লেচ্ছ ভয়ে আইল! গোপাল মথুরী নগরে” 
তখন ব্প প সঙ্গীদের নিয়ে মথুরায় গোপাল দর্শনে গিয়েছিলেন, * এ কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ 


০৭ পিসি পপ আপস” গর 


+. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বল্লাভাচারী সম্প্রদায়ের কোনও লোকের লেখা “্রীপুষ্টিমাগীয় 
শীআচার্ধ্যজী মহাপ্রভৃনকে নিজসেবক চৌরাশী বৈষণবন্কী বার্ডা” বইয়ের অংশবিশেষের উপর নির্ভর 
করে লিখেছেন যে, গোপাল বা শীনাথজীর সেব1 থেকে বাঙালীদের ( বল্পভাচার্য কর্তৃক নিষুক্ত) কুফদাস 
অধিকারী (ইনিও বল্লভাচার্ধ কর্তৃক নিষুক্ত ) বলপূর্বক অপনারিত করলে বাঙীলীর। মথুরার হাকিমের 
কাছে যে মামল| করে, তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্যই রূপ এইভাবে স্দলবলে মথুরায় গিয়েছিলেন । 
_শুধুমাত্র গোপালকে দেখতে ফান নি (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ৩৭৯-৮১ ) 1 কিন্ত 
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের এই মত সমর্থন করা যায় না। কারণ প্রথমত “চৌবাশী বৈষ্বন্কী 
বার্তী' বইকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলা বায় না; এ বই কার লেখা এবং কবে লেখ! তা জানা নেই। ( কারও 
কারও মতে এর লেখক বল্লভাচার্ষের পৌত্র, কিন্ত এই মতের অন্টুকুলে কোণ শ্রমাণ ণেই--এই বইয়ের ভুল- 
্রাস্তির প্রচুধ এই মতের বিপক্ষে একটি বড় প্রমাণ |) দ্বিতীয়ত, এই বইয়ের আলোচ্য বিবরণে মারাত্মক 
কালবৈষম্য আছে, এতে ৰল। হয়েছে বাঙালীদের তাড়াবার স্ববিধা হৰে বলে টোডরমল্ ও বীরবলকে 
বিটঠলদাস ( বল্পভাচার্ষের পুত্র ) চিঠি দিলেন অডেল বা আড়ৈল (এলাহাবাদের কাছে অবস্থিত) ধেকে 
(তিনি তথন সেখানেই বাস করতেন ) এবং সেই চিঠি নিয়েকৃ্তদাস আগ্রায় গেলেন; কিন্ত টোডরমল্ল ও 
বীরবল সামান্ততমও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করার অন্তত ১৫ বছর আগে বিটঠলদ্বাস আল ধেকে 
বাস উঠিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, আলোচ্য বিবরণে লেখা আছে যে ঝ্নপ-সনাতন শুধুমাত্র গোপালের 
সেবা থেকে বিতাড়িত বাঙালীদের প্রতি সহান্বভৃতি প্রকাশ করেছিলেন, তাদের মামলায় তারা 
অংশগ্রহণ করেছিলেন, এমন ইঙ্লিত তাতে নেই। চতুর্থত, এ বিবরণে স্পষ্ট লেখা আছে যে মামল। 
চলার সময়ে ও আগে বিটঠলদদাস আড়ৈলে এবং “গোপাল” বা! "শ্রীনাথজী” গোব্ধনে ছিলেন, ভারা 
কেউই মথুরায় আসেন শি। প্রকৃতপক্ষে কৃধ্দান কবিরাজের উপরে উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে এই মামলার 
কোন সম্পর্কই নেই। 


পাপ 


শ্রীনিবাস আচার্য ১৩১ 


বলেছেন। রুষ্*দাস কবিরাজের এই উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই 
নেই। এখন, গোপালের “ভ্েচ্ছভয়” হতে পারে ছু" রকমের পরিস্িভিতে--(১) যখন 
দেশের মুদলমান রাজশক্তি হিন্দুধর্ম-বিত্বেধী এবং মন্দির-মুতি ধ্বংসে তৎপর এবং (২) 
ধখন রাজশক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং দেশের অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থার স্থযোগ নিয়ে 
বিচ্ছিন্ন পরধর্মঘ্বেষী মুসলমান-গোঠী হিন্দুর মন্দির এ মৃত্তির উপর হামলা করার স্থযোগ 
পাচ্ছে। শেয় শাহের মৃত্যু (১৫৪৫ খ্রীঃ) এবং আকবরের নিজের হাতে শাসনভার 
নেওয়ার (১৫৬১ শ্রীঃ) মধ্যবর্তাঁ সময়ে উত্তর ভারতে ছিতীয় ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ 
করছিল এবং এর মধ্যে কোন কোন সময়ে প্রথম ধরনের পরিস্থিতিও দ্বেখ। দিত। 
আকবর স্বহস্তে শাদনভার গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় ধরনের পরিস্থিতি আর ছিল না; 
তার পরেও কোথাও স্থানীয় শাসনকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রথম ধরনের পরিস্থিতি যর্দি থেকে 
থাকে, ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্ষে আকবর মথুরার তীর্ঘযাত্রীর্দের উপর থেকে কর তুলে নেওয়ার 
(অর্থাৎ আকবরের উদার ধর্মনীতি পুরোপুরি চালু হবার পর) ও ১৫৬৪ শ্রীষ্টাবে 
জিজিয়! কর প্রত্যাহার করার পর তার সম্পুর্ণ অবসান হয়েছিল। 

স্থৃতরাং “'্রেচ্ছভয়ে” গোপালের মথুরায় আগমন ও রূপ গোস্বামীর তাকে দেখতে 
যাঁওয়! নিঃসন্দেহে ১৫৬৩ হীঃর আগেকার এবং খুব সম্ভবত ১৫৬১ শ্রীঃরও আগেকার 
ঘটনা । সনাতন তার আগেই পরলোকগমন করেছিলেন ।* 


শ্রীনিবাস আচার্ষের রচনা 
্ীনিবাস আচার্ষের অল্প কিছু বাংলা ও সংস্কত রচন! পাওয়া গিয়েছে। “শ্রীনিবাস 
দাস” ভনিতাযুক্ত একটি পদ “ভক্কিরত্বাকরে" শ্রীনিবাস আচার্ষের রচন! বলে স্পষ্টভাবে 
নিধিষ্ট হয়েছে, স্থতরাং এটি শ্রীনিবাস আচার্ষেরই লেখা । রামগোপাল দাসের 'রসকল্প- 
বঙ্সী” ও মনোহর দাসের “অন্থরাগবল্লী'তে “শ্রীআচা্ধ্য ঠাকুরের” রচনা বলে একটি সুন্দর 
পদ্দ উদ্ধৃত কর! হয়েছে, সেটিও নিঃসন্দেহে শ্রীনিবাস আচার্ষের রচনা ৷ পদটির আরম্ভ, 


অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপন ঢাকি 
ছুয়ার বাহিরে পরবাস। 


* বুপ-সনাতনের জীবৎকাল সম্বন্ধে গ্রাউজের 10150106 21600015 ০৫ 21880528. নামক 


(ইটির মধ্যে যে সমস্ত কথা লেখা আছে, তাদের বেশির ভাগই অমূলক, ডঃ নরেশচন্্র জান! 'বৃন্দাবনের 
য় গোস্বামী” বইতে (পৃঃ ৬৫-৬৬, ৮৭) সেগুলি থগ্ডন করেছেন। বাহল্যবোহধ আমর সেগুলির 


পুনরালোচন। করলাম না) 


১৩২ মধ্যযুগের বাংলা সাহছিতোর তথ্য ও কালক্রম 


'পদকল্পতরু'র ৩০৭২ সংখ্যক প্রার্থনা-বিষয়ক পদটিও নিঃসন্দেহে শ্রীনিবাস আচার্ধের 
রচনা; কারণ এর ভনিতায় 'শ্রীনিবাস' (শ্রিনিবাস দাস” নয়) নাম পাওয়া যায়; 
ভনিতাটি এই, 
কহই কাতর ভাষে পুন পুন শ্রানিবাসে 
করুণায় করু অবধানে ॥ 

এ ছাড়া শ্রীনিবাস আচার্ধের এইসব সংস্কৃত র১ণ। এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, 

(ক) ভাগবতের চতুঃঙ্রোকী ভাস্ত, খে) ফড়গোস্বামী সম্বন্ধীয় অষ্টক, (গ) নরহরি 
সরকার সংক্রান্ত অষ্টক, (ঘ) রামগোপাল দাসের “শাখানির্ণয়ে' উদ্ধত রঘুনন্দনের 
প্রশত্তি-শ্সোক, (ও) বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত স্মারও কয়েকটি শ্লোক। [হরিদাস দাস 
সম্পাদিত শ্রাশ্রীনিবালাচাধ্যগ্রন্থমাল।' দ্রষ্টব্য ]। 


॥ উনিশ ॥ 
নরোতম দাস ও শ্যামানন্দ ঘাস 


নরোম দাস ও শ্বাষানন্দ দাস প্রীনিবাস আচার্ষের সমসাময়িক বিখ্যাত বৈষ্ৰ 
সাধক, ধর্ষগ্রচারক, কবি ও গ্রন্থকার ৷ ে সব গ্রন্থে শ্রীনিবাদ আচার্ধ লহ্বদ্ধে তথ্য পাওয়। 
যায়, সেই সব গ্রন্থে নরোতম ও শ্যামানন্দ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য মেলে। 

নরোত্তম সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বিবরণ পাওয়া ধায় নরহুরি চক্রবতার “নরোত্ত্- 
বিলাস, গ্রস্থে। সমসাময়িক না হলেও এই গ্রন্থের সাক্ষ্য মূল্যবান। এই গ্রন্থে লেখা 
আছে যে, নরোত্তমের পিতার নাম কুষ্জানন্ব, মাতার নাম নারায়ণী। এই গ্রন্থ ও 
'নরোক্তমবিলাপে উদ্ধৃত গোবিন্দদান কবিরাজের অধুনালুপ্ত নাটক “সঙ্গীতমাধব”-এর 
একটি উক্তি (ব্রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সম্পাদিত 'নরোত্তমবিলাস, ১৩০০ বঙ্গাব', পৃঃ ১৯৭) 
থেকে জানা যায় যে--নরোত্তমের বাড়ি ছিল পন্মাতীরে বর্তমান রাজশাহী জেলার 
অন্তর্গত গোপালপুব গ্রামে; গৌড়ের সুলতানের মহামাত্য পুরুষোত্তম ছিলেন তার 
পিতৃব্য ; পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত নরোস্তমের শিষ্য ছিলেন । 

শ্রীনিবাস আচার্ষের শিবা কর্ণপুর কবিরাজের লেখ। 'শ্রীনিবাসাচাধ্যগুণলেশস্মচক' 
থেকে জানা যায় ( অন্যান্ত গ্রন্থে লেখা আছে) যে, শ্রীনবাম ষথন বুন্দাবনে যান 
(১৫৬২ খ্রীঃ), তধন নবোত্বম বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য । 
শ্রীনিবাস বুন্দাবন থেকে বা'লাঁয় ফেরবার সময়ে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে 
শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেন। শ্রানিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে দেশে ফিরে নবোত্বম ভক্তিধর্ম 
প্রচার করেন এবং খেতরী, কাটোয়। ও শ্রথণ্ডের মহোতখ্সবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। 
খেতনীর উৎসবের প্রধান অন্ুষ্ঠাতা ছিলেন তার পিতৃব)পুত্র সন্তোষ দত্ত। 


* সপল্মাবতীগতীরবতি - গোপালপুরনগরনিবাসি - গৌড়াধিরাজ - মহামাত্যশ্রীপুরুযোত্তমদত্বসত্মমতনুজ: 
শীসন্তোষ-দত্তঃ। স হি শ্রীনরোত্তমদত্রপত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্‌ যঃ পিতৃব্যত্রাতৃশিক্ঃ । তেন চ 
শ্রীরাধামাধয়ো: প্রকটলীলামুারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ববরাগাদিবিলাসাহ্‌-সঙ্গীতমাধবং নাটকং ৰিরচযা, 
নানারত্বাদিদানেন সাকা! পুরস্কৃত্য সমপিতোইস্তি 1” 

অক্ষয়কুমার মৈত্রের এই অংশটুকু 'নরোত্তমবিলাস' থেকে উদ্ধত করেছিলেন ( বঙ্গদর্শন, ফান্ধন, 
১৩১৭, পৃই ৫৫৭) 1 ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, ”সঙ্গীতমাধবের খণ্ডিত পুধি উত্তরবঙ্গের এঁতিষ্থাসিক 
গপ্ডিত ক্ষল্নকুমার মৈজ্রেয় মহাশয় দবেখিয়ছিলেন এবং তাহা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন” 
(ৰা. সা. ই. ১। পুঠ €র্থ নং, পৃ" ৪৬৯, পান্ছটাকা)। একথা সম্পূর্ণ ভুল) ডঃ সেন বোধ হয় 'নরোত্তম- 
বিলাস' ভাল করে পড়েন নি। 


১৩৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


১৭৪৩ শকাব্ধের এক পুিতে প্রাপ্ত (বা. সা. ই. ১পৃঃ, ৪র্ধ সং, পৃং ৪৪২ ভ্ঃ) 
একটি পদদে দেখি--নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য ও রামচন্দ্র 
কবিরাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাঁশ করছেন। 

এ পদ্‌টির প্রথম আট ছত্রে একটি উল্লেখষোগ্য তথ্য পাই (ডঃ স্থকুমার সেন ছত্র- 
গুলির তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি )। সেটি এই-_নরোত্তমের গুরু লোকনাথ গোস্বামী 
পরলোকগমন করলে নরোত্ম শোকে বিহবন হন এবং আত্মহত্যার উদ্দেশ্টে তিনি জলে 
ঝাপ দেন $ সেখানে শ্রীনিবাস আচার্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি নরোত্তমকে চুলে ধরে জল 
থেকে তুলে বাঁচান; এর পর তিনি নরোত্বমকে দশ রাত্রি নিজের কাছে রেখে দেন 
এবং তার পরে নরোত্মকে রামচন্দ্র কবিরাজের কাছে সমর্পণ করেন । রামচন্দ্রকে তিনি 
বজে দেন নরোত্তমের যেন কিছু না হয়, অর্থাৎ নরোত্তম ষেন আত্মহত্যা করতে না 
পারেন সেদিকে যেন রামচন্দ্র দৃষ্টি রাখেন; এ কথা রামচন্দ্র নরোত্তমকে বারবার 
বলতেন। নীচে ছত্র আটটির বিস্তুদ্ধ পাঠ উদ্ধত করলাঙ্, 


পতি বিনে সতী কাদে শিরে দিয় হাত। 
এই দশা করি গেল শ্বামী লোকনাথ ॥ 
পড়িস্থ অগাধ জলে কৃল রহে দূর । 
কেশে ধরি তুলিলেহ আচার্য ঠাকুর ॥ 
দশ রাত্রি সঙ্রে করি বহু কপ! কৈল। 
রামচন্দ্র কবিরাজের সাথে সপি দিল ॥ 
আমার আগে রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ কর। 
এই কৈল যেন কিছু নরোতমে নক্স (পাঠ--রয় )॥ 
'নরোত্তমবিলাসে'র একাদশ বিলাসে সঙ্কলিত নরোত্তমের ছু'টি পদেও শ্রীনিবাস 
আচার্ষের তিরোধানে নরোত্তমের শোক বণিত হয়েছে। প্রথমটিতে রামচন্দ্রের দেখ না 
পাওয়ার (রামচন্দ্র কবিরাজ তখনও জীবিত) এবং দ্বিতীয়টিতে রামচন্ত্রের মৃত্যুর 
উল্লেখ আছে। 
নরোত্বম ষে রামচন্ত্র কবিরাজ এবং তার ভাই গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে অস্তত 
কিছুদিন ছিলেন, তা জানা যায় 'ভক্তিরত্বাকর'-এর চতুর্দশ তরঙ্গে রক্ষিত জীব গোস্বামীর 
একটি চিঠি থেকে । জীব গোস্বামী এই চিঠিটি একঘোগে রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিদ্দ- 
দাস কবিরাজ ও নব্বোত্বমকে লিখেছেন । তিনজনে এক জাক্সগায় না! খাকলে এ ভাবে 
চিঠি জেখা লত্তব হত ন]। 


নরোতম দাস ও শ্তামানন্দ দাস ১৩৫ 


'নরোত্তমবিলাস'-এর একাদশ পরিচ্ছেদ্দে লেখা আছে যে রামচন্দ্র কবিরাজের সৃত্যুর 
কয়েকদিন পরে নরোত্বমের জর হয় এবং গঙ্গাতীরবর্তী গাল্ভীল! গ্রামে তার মৃত্যুর 
অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয়। ভক্তের! তখন চিতা প্রস্তত করে তাকে শোয়ান, কিন্ত 
নরোত্বম £পুনজীঁবন"” লাভ করে চিতা থেকে উঠে আসেন। এর কিছুদিন পরে নঝোত্তম 
পরলোকগমন করেন, “নরোত্তমবিলাসে'র মতে তিনি “দুপ্ধ প্রায় মিলাইল! গঙ্গার 
জলেতে |” নরোতমের তিরোধানের পরে ভক্কেরা ষে মহোৎসব করেন, তাতে 
গোবিন্দদাস কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন। 


নরোত্তম্ তার পর্দের মধ্যে যেভাবে শ্রীনিবাস আচার্ষের উল্লেখ করেছেন, তার থেকে 
মনে হয়, শ্রীনিবাস তার বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশেষ শ্রন্ধাভাজন ছিলেন। এ দিকে নরোত্তম 
শনিবাসের মৃত্যুর পরে ও গোবিন্দদাঁস কবিরাজের মৃত্যুর আগে পরলোকগমন করেন । 
হুতরাং তার আহ্বমানিক জীবতৎ্কাল ১৫৪০-১৬১০ ঘ্ীঃ ধর! যায়। 

'নরোত্তমবিলাসে” লেখা আছে যে জীৰ গোস্বামী নরোত্বমকে “দিলেন পর্দবী 
জীঠাকুরমহাশয় |" কিন্ত শ্রীনিবাসের “আচার্ধঠাকুর” পদবীর মত নরোত্বমের এই 
পদবী লোবের কাছে ততট] সুপরিচিত নয়। 

বল্লভদাঁস নামক একজন কবির মতে নরে।ত্তম দাস বহু গ্রস্থ-_পাঁচ “চক্দ্রিক1”, তিন 
“মণি”, প্রার্থনা" “গুরুশিস্যসংবাদপটল” এবং 'হাটপত্তন লিখেছিলেন। এদের মধ্যে 
“গুরুশিব্যসংবাদপটল” “হাটপত্তন” এবং “প্রেমভক্তিচন্দ্রিক।” নিঃসন্দেহে নরোতুমের রচনা । 

নরোত্তমের লেখা অনেক পদও পাওয়া] গিয়েছে। তার প্রার্থনা-বিষয়ক পদ্গুলিই 
উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত । 


সহজিয়ারাও নরোত্তমকে দলে টানবার চেষ্টা করেছে এবং তার নামে অনেক 
গ্রন্থ ও পদ রচন। করেছে । বলা বাহুল্য এগুলি নরোস্তমের লেখা হতে পারে না। 
শুধু সহজিয়া নয়, অ-সহজিয়া যে বহুসংখ্যক টবষব গ্রন্থ নরোত্তমের নামে চলিত 
আছে, তাদ্দেরও অনেকগুলি জাল রচনা । 


নরোত্তম সঙ্গন্ধে ডঃ স্থকুমার সেনের কোন কোন উক্তি (বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
ইতিহান, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ” ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৪*-৪২ দ্ষ্টব্য) বিলন্ময়কর | ধেমন, 
তিনি বলেছেন, “সম্ভবত এইখানেই ( অর্থাৎ বুন্দাবনে ) শ্রীনিবাস ও শ্তামানন্দের সে 
তাহার (অর্থাৎ নরোত্বমের ) মিলন।” এ রকম একটা প্রশ্নাতীত সত্যকে ডঃ সেন 
“সম্ভবত” দিয়ে আচ্ছন্ন করছেন কেন? শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোতমেত প্রথম মিলন যে 
বৃন্দাবনে হয়েছিল, তা তে! শ্রীনিবাস আচার্ষের শিল্পের লেখা 'গ্রানিবাসা চা্ধ্যগুপলেশ- 


১৩৬ মধ্যযুগের বাংলা নাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ক্চক' (বহুদিন আগেই বইটি আবিষ্কৃত ও হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে -- 
-_-“নরোত্তমবিলালে' এ বইটি থেকে উদ্ধতি দেওয়া হয়েছে ) থেকেই জান! যায়। 
তারপর, ভঃ স্ৃকুমার সেন বলেন যে খেতরী-উৎসব ১৫৮১ খ্রীষ্টাকের “আরও বিশ-পচিশ 
বছর পরে হওয়1 অসস্ভব নয়।” খেতরী উৎসবে শ্রীথপ্ডের রঘুনন্দন সক্রিপ্ন ও প্রধান অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন ; রঘুনন্দনের জন্ম হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ; তিনি থে 
১৫৮১ খ্রীঃর বিশ-পচিশ বছর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাবীর প্রথম দশকেও জীবিত 
ছিলেন এবং এত বৃদ্ধ বয়স ( অন্তত ১১* বছর) পর্যন্ত যে তার কর্মশক্তি অটুট ছিল, তা 
ভাববার কোন কারণই নেই। এর থেকেই বোঝা যাবে, ডঃ স্কুমার সেন কতখানি 
ভেবেচিস্তে কথা বলেন। 


শ্রীনিবাস আচার্য বাংলার এক অঞ্চলের লোক, নরোত্ম আর এক অঞ্চলের, আর 
শ্তামানন্দ তৃতীয় এক অঞ্চলের লোক । শ্যামানন্দ সম্থদ্ধে বিভিন্ন স্ত্রে ষে সমস্ত 
তথ্য পাওয়। যায়, তার থেকে জানা যায়__তার বাড়ি ছিল বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাছুরপুরে ; তার পূর্ব নাম “ছঃখী” কৃষ্দাস; 
গুরু (মতান্তরে জীব গোস্বামী) “ঠ্যামানন্দ দাস” নাম রাখেন; তিনি জাতিতে 
সদগোপ, পিতাযাতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ও ছুরিকা। বৃন্দাবন থেকে ফিরে তিনি 
নিছের দেশ ও তার সংলগ্র বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িস্ত।র বনু স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচার করেন। 

শ্তামানন্দের গুরু ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিতের শিল্ত হৃণয়ানন্দ বা হৃদয়টৈতন্য--ষিনি 
বয়সের দ্বিক দিয়ে শ্রীনিবাস আচার্ষের প্রায় সমপর্যায়ভূক্ত । এর থেকে বোঝা যায়-- 
হ্যামানন্দ বয়সে শ্রনবাপ আচার্ধের চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন। শ্যামানন্দের শিষ্য 
গোপীজনধল্লভ দাসের লেখা 'রমিকমঙ্গল' থেকে জানা যায় যে ঠ্যামানন্দ ১৫৫২ শকাব্ধ 
বা ১৬৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্ে পরলোকগমন করেছিলেন। এ তাবিথ শ্রীনিবাসের জন্মসালের 
১১০ বছরেরও বেশি পরবর্তা । সুতরাং শ্টামানন্দ নিঃসন্দেহে বয়সে শ্রীনিবাসের চেয়ে 
অনেক ছোট ছিলেন। শ্যামানন্দ আহ্কমানিক ১৫৫০ গ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
ধরলে সব দিকৃ দিয়ে সঙ্গতি থাকে । 


শ্যা্ানন্দ বাংলায় কয়েকটি স্তব ও সাধন-নিবন্ধ এবং কিছু সংখ)ক বৈষ্ণব পদ রচনা 
করেছিলেন) ৰেঞ্চব পদে ইনি “ছুঃখী””, “ছৃঃখিনী” ও “কৃষ্দাল” নামেও ভনিতা 
দিয়েছেন। তবে “ছুংখী” ভনিতাযুক্ত পাগুলির মধ্যে কয়েকটি 'গোবিন্দমঙ্গল'-রচস্িতা 
'ছুঃখী শ্তামদাসে'র লেখাও হতে পারে । 'ছুবী শ্গামদাস' ও “ছুঃখী স্কামানন্দ দাদ'_ 


নরোততষ ঘাস ও শ্যাযানন্দ দাস ১৩৭ 


এদের নাদের মিল থাকলেও এরা পৃথক লোক, কারণ শ্ঠামদাসের পিতামাতার নাঙ্ক 
শ্রীমখ ও তবানী * আর শ্তামানদ দাসের পিতামাতার নাম শ্রীকৃষ্ণ ও ছুরিকা। 





* ছুঃখী শ্তামদাসে'র আবিভাৰকাল অনিশ্চিত । কাশীরাম দাসের এক ধুল্পপিতামহের নাম ছিল 
অমুখ--এর থেকেই ডঃ সুকুমার সেন স্থির করেছেন যে “হুঃখী শ্যামদান' কাশীরাম দাসের খুল্লপিতাযহের 
পুত্র ছিলেন । কিন্তু একটি নামের মিল থেকেই এরকম একটা সিষ্থান্ত!নেওয়া বায় না। 'গোবিন্দষঙ্গল'- 
এর বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক ঈশানচন্্র বহর ছুটি আপ্তবাকা--(১) “ছুঃখী শ্তামদাসে'র বাড়ি ছিল 
মেদিনীপুর জেলার হরিহরপুরে এবং (২) তিনি ভরম্বাজ-গোআীয় দে-বংশীয় কার়ন্থ ছিলেন--ডঃ সেনের 
দিদ্ধান্তের সমর্থক “প্রনাগ”। কিন্তু কাশীর।ম দ্বাসের খুল্লপপিতামহ বর্ধমান জেলার উল্ত্রাণী পরগণায় 
থাকতেন, মেদিনীপুর জেলায় থাকতেন না। আর কাশীরাম দাসের অনুজ গদাঁধর দাস লিখেছেন যে, তায়! 
শাত্তিল্য-গোত্রীয় কায়নথ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় নন। হ্থতরাং ডঃ সেনের দিদ্ধান্ত ধোপে টিকছে না। 


॥ কুড়ি।। 
জ্ঞান্দাস 
মহাকবি জ্ঞানদাস সম্বন্ধে আমরা এ পর্ধস্ত যা তথ্য পেয়েছি, তা খুবই সামান্য । 
রুষ্দ্বাস কবিরাজ তার 'চৈতন্যচরিতামুতে'র আদিলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের 
শাখায় জ্ঞানদাসের নাম করেছেন, 
পীতান্থন্ন মাধবাচার্ধ্য দাঁস দামোদর । 
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞান্দাস মনোহর ॥ 
নরহরি চক্রবরীর 'ভক্তিরত্বাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র করেক স্থানে জ্ঞানদ।সের নাম 
পাই। 'নরোতমবিলাসে”র ষষ্ঠ বিলাসে লেখা আছে ষে জাহৃবী দেবী ঘখন খেতরীতে 
যান, তখন তার অনেক সহষাত্রীর মধ্যে এই ক'জনও উপস্থিত ছিলেন, 


শ্রীল রদুপতি উপাধ্যায় মহীধর | 
মুরারি-চৈতন্ত জ্ঞানদাস মনোহর ॥ 

'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম বিলাসে খেতরীর মহোৎ্সবের সময়ে যাঁরা "জাহৃবা 
ঈশ্বরীর ভবন অঙ্গনে” ভোজনে বসেছিলেন, তাদের নামের এক তালিকা দেওয়। হয়েছে। 
এর মধ্যেও জ্ঞানদাসের নাম পাই-_ 

শীমীনকেতন-বামদাঁস মহীধর | 
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥ 

'চৈতন্তচরিতাম্বতে' ও “নরোত্তমবিলাস্'র ছু'জায়গাতে “জ্ঞানদাস মনোহর” লেখা 
আছে দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ষে, জ্ঞানদাসের প্রকৃত নাম বা ছিতীয্স নাম 
ছিল “মনোহর”। 'ভক্কিরত্বাকপ্”এর চতুর্ঘশ তরঙ্গে জ্ঞানদাসের নাম এইভাবে 
উল্লিখিত হয়েছে, 

রাঢদেশে কাদর।-নামেতে গ্রাম হয় । 
তথ। শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদ্াসের আললয় ॥ 

এর থেকে জান! যাক যে জ্ঞানদামের বাসভূমি ছিল রাঢের অন্তর্গত কাদড়া গ্রামে। 
“ভক্তিরত্বাকরে'র এই ছু'টি ছত্র থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জ্ঞানদাসের নামাস্তর ছিল 
“মঙগল' | 

“গৌরপাভরঙ্গিবী'তে ( ২য় সং, পৃঃ ৩১৩) সঙ্কলিত 'শরহরিদাস” ভলগিতাঘুক্ত একটি 
পদ্দে কবি জানদাসের এই বিবরণ পাওয়। বাক্স, 


জ্ঞানদাস হিসি 


শ্রীবীরভূমেতে ধাম কীদড়া মাদড়া গ্রাম তথায় জন্মিল! জ্ঞানদাস। 
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে দীক্ষা! লৈল! জানবার পাশ 


মদনমঙ্গল নাম রূপে গুণে অন্ুপাম আর এক উপাধি মনোহর । 
খেতুরীর মহোথ্সবে জ্ঞানদীস গেল! ষবে বাবা আউল ছিল সহচর ॥ 
পদটি কোথায় পাওয়। গিয়েছে, গৌরপদতরঙ্জিণী'তে তার কোন উল্লেখ নেই। ডঃ 

বিষ্বানবিহারী মজুমদার এই পদটির ভনিতা। দেখে মনে করেছিলেন যে পদটি “ভক্তিরত্বা- 
কর”-রচয়িতা নরহর্ি চক্রবর্তীর রচনা) তিনি পদটিকে খুব প্রামাণিক বলেও মনে 
করতেন। শ্রীযুক্ত হরেরুফ্ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ডঃ 
মজুমদ!র লিখেছেন, “কাদরায় যে প্রবাদ শুনিয়! শ্রীযুক্ত হরেকষ্বাবু লিখিয়াছেন__ 
'জ্ঞানদাস বিবাহিত ছিলেন? তাহা অপেক্ষা নন্নহরি চক্রবস্তীর পদের (অর্থাৎ আলোচ্য 
পদটির ) প্রামাণিকতা ইতিহাসের ছাব্ধের নিকট বেশী । সেইজন্য জ্ঞানদাসকে চিরকুমার 
বলিয়াই মানিতে হয় ।”” ('জ্ঞান্দাস ও তাহার পদাবলী”, পৃঃ ১) 


কিন্তু পদটি নিঃসন্দেহে জাল । অর্থাৎ, এটি "ভক্তিরত্বাকর*কার নরহরি চক্রবতার 
লেখা নয় এবং নিতাস্তই অর্বাচীন ও অগ্রামাণিক রচনা । এখন এ সম্বন্ধে আমর। 
আলোচন। করছি। 


পদ্দটিতে জ্ঞানদ্দাস সম্বন্ধে সর্ব-সমস্তার সমাধান করা দেখে এর অকৃত্রিমায় সন্দেহ 
জাগে। আগেই বলা হয়েছে যে “চৈতন্যচরিতামৃত”, “নরোত্বযবিলাস” ও “ভক্কিরত্বা- 
করের? কয়েকটি শ্লোক দেখে আপাতদৃহিতে মনে হয় যে, জ্ঞানদাসের নামাস্তর ছিল 
'মুনোহর' ও 'মঙ্গল' । আলোচ্য পদটিতে এ সম্বন্ধে "সংশয় ভঞ্জন” করে বল! হয়েছে ষে, 
জ্ঞানদাসের “মদ্নমঙ্গল নাম” এবং “আর এক উপাধি মনোহর" । কিন্ত 'মনোহর' 
নাম 'টতন্তচরিতাম্ৃত' ও নরোত্তমবিলাস' থেকে আগে-উদ্ধৃত প্লোকগুলিতে 'জ্ঞানদাস' 
নামের পাশে থাকলেও নামটি যে স্বতন্ত্র লোকের, ত৷ 'ভক্তিরত্বাকরে'র নবম ও দশম 
তরজ থেকে জান! যায় । “তক্তিরত্বাকরে'র নবম তরঙ্গে কাটোয়ার মহোথ্সবে সমবেত 
ভক্তদের যে তালিক! দেওয়! হয়েছে, তার একাংশ উদ্ধৃত করছি, 


বিপ্র কষ্দাস শ্রীনকড়ি মনোহর । 
হরিহরানন্দ শ্রমাধব মহীধর ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ বসম্ত লবনি। 
শ্রীকান্ু ঠাকুর শ্রাগোকুল গুণমণি ॥ 


ল 


১৪৯ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


শ্রীমাধবাচার্ধয রাম সেন দাঘোদর । 
জানদাস নর্তক গোপাল পীতান্বর | 
জান্ছবী বা জাহ্বা দেবীর সঙ্গে ধারা খড়দহ থেকে খেতরী গিয়েছিলেন, 
“ভক্তিবত্রাকরে'র দশম তরঙ্গে তাদের নামের তালিকা দেওয়। হয়েছে ; এর মধ্যে 
এইভাবে জানদাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে, 


শ্রীমীনকেতন রামদানস মনোহর | 
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস যহীধর ॥ 
তারপর», জাহ্ব! দেবীর সহুষাত্রী হয়ে ঘ্বে সব ভক্তের] খেতরী থেকে বুন্দাবনে 
গিয়েছিলেন, তাদের তালিক। 'ভক্তিরত্বাকরে'র দশম তরঙ্গ ও 'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম 
বিলাস--ছু'জায়গাতেই পাই। *'ভক্তিরত্বাকরে'র দশম তরঙ্গের তালিকায় জ্ঞানদাসের 
নাম এই ভাবে লেখ! আছে, 
শ্রীপরমেশ্বরী দাস দাস দামোদর । 
ব্রঘুপতি বৈগ্ উপাধ্যায় মনোহর ॥ 
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি 'ভাগবত যত। 
আর 'নরোত্বমবিলাসে'র অইুম বিলাসে বুন্দাবনযাত্রীর্দের তালিকায় পাই, 


র্ঘুণতি বৈছ্/ উপাধ্যায় মনোহর | 
জ্ঞানদাদ মুকুন্দাি গুণের সাগর ॥ 

এই চারটি তালিকায় “মনোহর? ও 'জ্ঞানদাস” নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে, 
শতরাং মনোহর জ্ঞানদান থেকে পৃথক ব্যক্তি । 

'মঙ্গল'+ও জ্ঞানদাসের নাম নয়। ইতিপুবে আমরা 'নরোত্তমবিলাসে'র অষ্টম 
ন্লাসে প্রদত্ত খেতরীর মহোথ্পবে সমবেত ভক্তদের তালিকা থেকে জ্ঞানদাসের নাম 
₹'বলিত একটি শ্লোক (শ্রীমীনকেতন-*-জ্ঞানদ]স মনোহর ॥ ) উদ্ধাত করেছি ; এই 
গ্লোকটির কয়েক ছত্র পরেই আর একটি শ্লোকে পৃথকভাবে 'শ্রীমঙ্গল' নাম উদ্ধৃত হয়েছে, 


শ্রীনয়ন মিশ্র শ্রীমঙ্গল এক ঠাঞ্চি। 
এ সভে ভুঞ্জয়ে সে শোভার সীম। নাই ॥ 

“নরোত্তমবিলাসে'র ষষ্ঠ বিলাসে নয়নানন্দ মিশ্রের নামের পরে "মঙ্গল টৈষ্ণৰ নাঁম 
উদ্লিখিত হয়েছে । শ্রীমঙ্গল ও “মঙ্গল বৈষ্ণব” যে অভিন্ন, তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। 
“জল বৈষ্ঞব+-এর নাম চৈতন্যচরিতাধুতে'র আদিলীলা হাদখ পরিচ্ছেদে গদাধর 
পাগডতের শাখায় উল্লিখিত হ্য়েছে। 


জানদাস ১৪১ 


পুর্বোদ্ধত 'নরহরিদাস” ভনিতাযুক্ত *প্রীবীরতূমেতে ধাম কীদড়। মাদড়া গ্রাম” 
পদটিতে জানদাস ও মনোহুরকে অভিন্ন বানানো হয়েছে এবং 'মঙ্গল'-এর সম্প্রসারিত 
রূপ 'মানমঙ্গল'কে জ্ঞানদাসের নাম বল] হয়েছে বলে অনায়াসেই সিঙ্কান্ত কর] যায় ষে 
পদটি জাল। “ভক্তিরত্বাকরে”র উক্তির সঙ্গে এর যে বিরোধ দেখা যায়, তাতে পদটি 
কখনই 'ভক্তিরত্াকর”রচয়িতা৷ নরহরি চক্রবর্তার রচনা হতে পারে না। “'ভ্রীবীরতূমেতে 
ধাম” উক্তি থেকেও পদটির কৃত্রিমতা৷ প্রমাণিত হয়; বাংলায় ইংরেজ-রাঁজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পরে কাদড়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত হয়_বর্তমানে এই গ্রাম বর্ধমান 
জেলার অন্ততুক্ত। অবএব পদটির কোন কথাই সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। 


এই জাল পদটির “দীক্ষ! লৈল৷ জাহ্ুবার পাশ” উক্তির উপর নির্র করে অনেকে 
পিদ্বান্ত করেছেন যে জ্ঞানদাস জাহৃব৷ দেবীর শিষ্য ছিলেন । কিন্তু এ উক্তির কোন 
মূল্য নেই । “চৈতন্তচ(রিতামবতে” নিত্যানন্দ-শাখার বর্ণনায় জ্ঞানদাসের নাম আছে 
বলে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, জ্ঞানদাপ নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাসের 
.লখা অনেকগুলি নিত্যানন্দ-বন্দনাপ পদ পখৃওয়া গিয়েছে ; পর্দগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য 
থেকে বোঝা ধায় ষে, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ কৰে 'ছলেন (ডঃ বিষমানবিহারা 
মজুমদার, 'জ্ঞান্দাস ৪ তাহার পদাবলী» পৃঃ ৩-৪)। যিনি নিত্যানন্দকে চোখে 
দেখে আবেগপূর্ণ ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, তিনি নিত্যানন্দের কাছে দাঁক্ষা গ্রহণ 
ন। করে ক্ষান্ত রইলেন এবং নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী জানব! দেবীর কাছে দীক্ষা 
গ্রহণ করলেন__-এ কথ বিশ্বাস করা যায় ন।। 


ত1 ছাড়া, পূর্বোক্ত জাল পদটি ভিন্ন আর কোন স্থত্রেই জ্ঞানদাসের জাহুব! দেবীর 
কাছে দীক্ষা গ্রহণের কথা লেখা নেই। 'ভক্তিরত্বাকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে” জাহবা 
দেবীর সহযাত্রী ভক্তের দলের মধ্যে জ্ঞানদাসের নাম দেখ! ঘায়--এ থেকেও 
প্রমাণ হয় না যে, জ্ঞানদাস জাহব! দেবীর শিষ্য ; তার কারণ নিত।ানন্দের মৃত্যুর পর 
জাহবা দেবীই হয়েছিলেন নিত্যানন্দের গোষ্গীর নেত্রী। তার ফলে নিত্যানদ্দের 
শিষ্যদের স্বভাবতই জাহৃব1 দেবীর “গণ”-এর মধ্যে সর্বত্র দেখ! যেত। “ভক্তিরত্বাকরে' 
ও 'নরোত্তমবিলাসে জাহৃব! দেবীর সহযাত্রীদের মধ্যে মীনকেতন-রামদাসের নাম 
আছে, তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে নিত্যানন্মশিষ্য বলে নিদি্উ হয়েছেন। 
অতএব জ্ঞানদাসও যে নিত্যানন্দের শিষ্ঠ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞানদাস 
নিত্যানন্দশিষ্য ন! হয়ে জাহ্ুবাশিষ্য হলে “চৈতন্তদরিতাষত? গ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখায় 
স্থান পেতেন বলে মনে হয় না; “চৈতন্তচরিতামৃতে' জানব! দেবীরই নাম নেই, সুতরাং 


১৪২ মধ্যঘুগের বাংল! দাছিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


তার শিহ্কদের নিত্যানন্দের শাখার অন্ততৃক্ত করার কোন প্রপ্ধ ওঠে বলে. মনে 
হয় না। 

তথ্যের অগ্রাচূর্ষের জন্য জঞানদাসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কালক্রম প্রস্তত করা 
খুব দুরূহ । তিনি প্রথম বয়সে নিত্যানন্দের শিষ্বত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণত 
বয়ষে কাটোয়া ও খেতরীর মহোত্সবে উপস্থিত ছিলেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। 
নিভ্যানন্দ ১৫৪০ শ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি সময়ে পরলোকগমন করেন এবং কাটোয়া ও 
খেতরীর মহোৎসব ১৫৭৫ শ্রীষ্টাব্ের কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্ুত্তরাং 
জ্ঞানদাস যে অস্ততপক্ষে .১৫২০ থেকে ১৫৭৫ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন, তাভে 


সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। 


॥ একুশ ॥ 
গোবিন্দদধাস কবিরাজ 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিরই পরিচয় ও আবির্ভাবকাল সন্বদ্ধে 
স্নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়! যায় না। মুষ্টিমেয় ঘে ক'জনের ক্ষেত্রে তা পাঁওয়। ধায়, তাদের 
মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। 


তক্তিরত্বাকর থেকে জান যায় যে, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও তার বড় ভাই 
রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রানিবান আচার্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং জীব গোস্বামী 
তার পদ আম্বাদন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সংস্কৃত 
শাখানির্য়ের পুথিতে (নং -5638) শ্রীনিবাদ আচার্ষের শিশ্য হিসাবে সঙ্্ীক 
রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাম এবং গোবিন্দদাসের পুর দিব্যসিংহের নাম পাওয়া যাক, 
সন্ত্রীকে। ( কৌ ) রামচন্দর-্রীগোবিন্ব-কবি-পাথিবৌ । 
তৎপুত্রো দিব্যসিংহাখ্য (£) কবিরাজঃ শরিয়া যুতঃ ॥ 


গোবিন্দদাসের পদ আম্বাদনে মুগ্ধ হয়ে জীব গোস্বামী তাকে ছুটি চিঠি 
লিখেছিলেন । সেগুলি ভক্তিরত্বাকরের চতুর্দশ তরঙ্গে পাওয়! ষায়। তার মধ্যে একটি 
চি জীব গোবিন্দদীসকে এককভাবে লিখেছিলেন, অপরটি গোবিন্দদাস, নরোত্তম্ববাস 
ও রামচন্দ্র কবিরাজকে যুক্তভাবে সম্বোধন করে কিখেছিলেন। জীবের এই চিঠি ছুটি 


থেকে প্রমাণ হয় যে, গোবিন্দদাঁস কবিরাজ ষোড়শ শতাষীর শেষ দিকে জীবিত 
ছিঙেন। 


“চৈতন্তচরি তামৃতে” আদিলীলার :১শ প্রিচ্ছেদে নিত্যানন্দের শিষ্ক হিসাবেও 
রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম পাই। 


কংসারি সেন রাম সেন রামচন্ত্র কবিরাজ । 
গোবিন্দ শ্রীরঙ মুকুন্দ তিন কবিরাজ ॥ 


এই রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবির।জকে অনেকে কবিভ্রাতৃযুগল রামচন্ত্- 
গোবিন্দ থেকে পৃথক লোক বলে ধনে করেন। কিন্ত “চরিতাম্বতে' যখন রামচঞ্জ! ও 
গোবিন্দের একই সঙ্গে নাম করা হয়েছে এবং তাদের কবিরাজ বলে নিথধিষ্ট করা 


হয়েছে, তখন এদের আমাদের আলোচ্য রামচন্ত্র ও গোবিন্দের সঙ্গে অভিন্ধ না ধরে 
উপায় নেই। 


১৪৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই ছুই 'ভাই চরিতাম্বতে নিত্যানন্দের শিব্য হিসাবে এবং অন্থত্র শ্রীনিবাস আচার্ষের 
শিস্ত হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন কেন? এ সম্বন্ধে আমাদের ষ৷ মনে হয় তা বলছি। 
ভক্তিরত্বাকর, গ্রস্থে লেখ আছে যে, গোবিন্দদাসের পিতা চিরপ্রীব সেন চৈতন্যদেবের 
একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন এবং রামচন্দ্র-গোবিন্দের শৈশবেই তাঁদের পিতার মৃত্যু ঘটে। 
আমাদের মনে হয় পিতার জীবদ্দশাতে রামচন্দ্র-গোবিন্দ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন। ভিক্তিবত্বাকরে? লেখা আছে, পিতবিয়োগের পরে রাঁমচন্দ্র-গোবিন্দ শকতি- 
ধর্ম উপাসক মাতামহের আঙ্রয়ে লালিত পালিত হতে থাকেন এবং মাতামহের প্রভাবে 
তারাও শাক্ত হয়ে ধান। তারপত অনেকদিন বাদে প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে গোবিন্দ 
শ্রীনিবাস আচার্ধের কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন, আসলে ষা পুনদাক্ষাগ্রহণ ! 
নিত্যানন্দ ১৫৪ খ্রীঃর বেশি পরে জীবিত ছিলেন না। কাজেই ১৫২৫ শ্রীষ্টা্সের 
কাঞ্াকাছি স্ময়ে গো বন্দদাসের জন্ম ধুরলে অল্প বয়সে নিত্যানন্দের কাছে তার প্রথম 
দীক্ষ। গ্রহণের এবং বেশি বয়দে শ্রীনিবাদ আচার্ষের কাছে দ্বিতীয় দীক্ষা গ্রহণের 
সামগ্রন্ত করা যেতে পারে। *শ্রানিবাস আচার্” সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমর) দেখিয়েছি যে, 
শ্রীনিবাস 'আঁকমানিক ১৫৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দাবন থেকে বাংলায় ফিরে আসেন; 
তারপরে তিনি বৈষ্বধম প্রচার ও দীক্ষা দান মরু করেন। স্থতরাং গোবিন্দদ'স 
১৫৬৬-৬৭ গ্রীষ্টাব্দের পরে শ্রানিবাসের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
গোবিন্দদাস কতদিন জীবিত ছিলেন, তাও মোটামুটিভাবে নিধারণ কর] ষায়। 
তার “প্রেম আগ্তনি মনহি' 'গুণি গুণি' পদের ভনিতায় প্রতাপ আদ্িত্যে'র নাম পাওয়া! 
যায়। বিশ্বভারতীর ১৮৯৫ নং বাংল পুথিতে (শ্রীমতী নীলিম! বিশ্বাস সংগৃহীত ) 
আমর! পদটির এই ভনিতার এই পাঠ পাই, 
জানি পুন পুন সে। পিয়া পরশন সে পিয়া পুজে পাঁচ বাণ রে। 
ও বস গাহক প্রতাপ আদিত্য দাম গোবিন্দ ভান রে॥ 
অন্তর ' প্রতাপ আদিতা'র জায়গায় “প্রাত আদিত' পাঠ পাওয়া যায়। কোন কোন 
পুখিতে এর জায়গায় “বায় চম্পতি”র নাম পাই। মূল পাঠ আমাদের পুখিতেই 
সঠিক'ভাবে পাওয়া যায় এবং তাতে প্রতাপ আদিত্য” ও 'রায় চম্পতি' দুজনেরই নাম 
আছে। উপরে উদ্ধত অংশের ঠিক পরেই আছে, 
বিরহমোচন ও তুয়' লোচন রোজ হেরব কান রে। 
রায় চম্পতি বচন মানিয়ে দাস গোবিন্দ ভান রে ॥ 
গোবিন্দদাসের 'শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব সে যেন্সন্দরী রাই' পর্দের ভনিতাতেও. 
'প্রতাপ আদিত'র নাম পাই। 


গোবিন্ব্ধাস কবিরাজ ১৪৫ 


ভনিতাটি এই, 


এন্ডহি” বিরহে আপনি মুরছই শুনহ নাগরকান । 
প্রভাপ আদিত এ রস ভাসিত দাস গোবিন্দ গান ॥ 
( প্রবাশী, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃঃ ২২৩ ভ্রষ্টব্য ) 


উপরে উক্ত পদ ছু'টিতে উল্লিখিত “প্রতাপ-আদিত্য” বা প্রতাপ আদিত' নিঃসন্দেহে 
বিখ্যাত যশোহররাজ প্রতাপাদ্িত্য, ধিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পারদ্দে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হন এবং ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের লেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও 
রাজ্যচ্যুত হন (17015005০৫6 3500891, 1). 07. ৬০1, [75 1948১ 0, 64 ভুরষ্টব্য )। 
গোবিন্দদান যখন প্রতাপাদিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন তিনি যে অস্তত ১৬০০ 
খীষ্টাব পর্যস্ত বর্তমান ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বদ্ধে অনেক তথ্য পাওয়া] যায় তার 
নিজের লেখা অধুনালুগ্ত 'সঙগীতমাধব* নাটকে ( “ভক্তিরত্বাকরে' ও “নরোসত্ববিলাসে” এই 
বইটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে), রামগোপাল দাসের 'রলকল্পবলী”তে এবং নরকৃরি 
চক্রবর্তীর 'ভক্কিরত্বাকর” ও 'নরোত্তমবিলাসে” ৷ এই সব সুত্র থেকে জানা যায় ষে, তার 
পিতা, মাত] ও মান্ভামহের নাম ছিজ যথাক্রমে চিরপ্ীব সেন, স্থনন্দা এবং দামোদর । 
দামোদর ছিলেন “মহাকবি” এবং শ্রীথগ্ডের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি । গোবিন্দদাসের দেশ 
ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুমারনগরে | অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয্াতে 
তার প্রথম জীবন কেটেছিল শ্রথণ্ডে মাতামহের বাড়িতে) শেষ জীবনে গোবিন্দ- 
দাস বর্তমান মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভগবানগোলার নিকটবর্তা তেলিয়! বুধুক্ণী 
গ্রামের পশ্চিম-পাড়াতে বাস করতেন । 


নগেন্জনাথ গুপ্ত এই হাশ্তকর মত প্রচার করেছিলেন ষে গোবিন্দদাস কবিরাজ 
আনলে মৈথিল; তার প্রকৃত নাম গোবিন্দদাস বা; সপ্তদশ শভাব্দীর শেষার্ধে তিনি 
মিথিলায় আবিভূত্ত হন।* এম্ব্দেশপ্রেমিক”" টৈথিলরা এই মতকে সাগ্রহে গ্রহণ 
করেছেন। এই যতের সমর্থনে সামান্ততমও তথ্য বা প্রমাণ নেই । তা সত্বেও সতীশচন্দ্র 


% লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নগেক্্রনাথ গুপ্ত শুধু গোবিন্দদাস কবিরাজের দেশ নয়, সময় পযন্ত 
বদলে দেবার চেষ্টা করেছেন- নুস্পষ্ট তথ্য ও প্রমাণরাজিকে উপেক্ষা করে। ষোড়শ শতাব্দীতে সারা 
মিথিলা খুঁজে গোবিন্দদাস নামধেয় কোন লোককে পাওয়া যায় নি, তাই নগেন্দ্রবাবু সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে নামতে বাধ্য হয়েছেন ! 

খত 


১৪৬ অধাযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


রায় (তার লম্পার্দিত 'পদকল্পতরু'র ভূমিকায় ), ডঃ সুকুমার সেন (“বিচিত্র নিবদ্ধ” 
গ্রন্থের অন্তগ্ভ 'গোবিন্দদাস কবিরাজ” প্রবন্ধে) এবং ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
('গোবিম্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ” গ্রন্থে) এ মত খণ্ডন করেছেন এবং রাশি 
রাশি প্রমাণ দিয়ে গোবিন্মদাসের বাঙালীত্ব গ্রতিষ্ঠ। করেছেন। এ সম্বন্ধে আরও বনু 
প্রমাণ দেওয়| যায়। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। গোঁবিন্দ্াস কবিরাঁজকে 
বাঙালী প্রমাণ কর! তুষারকে শাম। গ্রমাণ করার পমতুল্য। 


॥ বাইশ ॥। 
দ্বিজ মাধব 


দ্বিজ মাধব নামে কবির তনিতাযুক্ত চশ্তীমঙ্রল, গঙ্গামঙগল ও শ্রারষঃমঙ্জল এই 
তিনথানি কাব্য পাওয়1 যায় । অনেকে প্রধানত সংস্কারের বশবর্তাঁ হয়ে এই তিনটি কাব্য 
বিভিন্ন লোকের লেখ বলে মনে করেন। কিন্ত এই তিন কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
বিচার করলে এদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ “শ্রকষ্মঙ্গলে,র বিভিন্ন 
মুদ্রিত সংস্করণ ও পুথিতে এই ছুই ছত্র পাওর যায়, 
পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবঙ্তার। মাধব তাহার পুত্র বিদ্বিত সংসার ॥ 
আর 'চণ্ডীঘজলে'র সমস্ত পুথির উপক্রমে পাই, 
পরাশর-স্থ হয় মাধব তার নাম। কলিষুগে ব্যাঁপতুল্য গুণে অহুপাঁম ॥ 
'শ্রুকধমঙলে? 'দিজ মাধব'-এর সঙ্গে “মাধব আচার্ষ' ভনিতাও বছ জায়গায় 
পাওয়া যায়। “চণ্তীমঙ্গলে'ও কোন কোন পুথিতে আছে, 
তাহার তন্ছজ আমি মাধব আচার্য্য । ভক্তিভাবে বিরচিন্থ দেবীর মাহাত্ধ্য ॥ 
'গঙ্গামঙগলের, সঙ্গে '্ীকষ্মঙগলের” ভনিতার মিল খুব বেশী। 'গঙ্গামঙ্গলে' পাই, 
চিস্তিয়া চৈতন্তচন্দ্র-চর্ণকমল। ছিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙল ॥ 
আর 'গ্রীকফ্মঙ্গলে' পাই, 
চিস্তিয়া চৈতন্তচন্্-চরণকমল | দ্বিজ মাধব কহে হীরুষমঙ্গল | 
স্থঙুবাঁং তিনটি কাব্যই ষে এক লোকের লেখা, তাতে সংশয়ের অবকাশ অল্প। 
চণ্তীমঙ্গলের উপক্রম থেকে জান] যাকস দ্বিজ মাধব ব। মাধব আচার্য পশ্চিমবঙ্গের 
সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তা সত্বেও তান কাব্যের পুথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়। 
যায় না, কেবল উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাওয়! যায় । মুকুন্দরামের চশ্তীমবক্রলের জনপ্রিয়তাই 
হয়তো পশ্চিমবঙ্গে ছ্িজ মাধবের কাব্যের প্রচার লোপ কৰেছিল। অবশ্য ছ্বিজ মাঁধবের 
পূর্ববঙ্গে বসতি স্বাপনও এর কারণ হতে পারে। 
দৈবকীনন্দনের 'বৈষণব-বন্দনা”য় লেখা আছে, 
মাধব আচার্ধয বন্দে! কবিত্বশীতল। যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্মঙ্গল ॥ 
দৈবকীনম্দন নিত্যানন্দের প্রিয়পাত্র পুরুযোতমের শিষ্য, হুতরাং তার বৈষ্ব-বন্দনায 
রচনাকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্ধের পরবর্তী নয় । ঘিজ মাধব তার অনেক আগেই 'শরকুষ্ণমঙ্গল' 


রচনা করেছিলেন। 


১৪৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


দ্বিজ মাধবের 'চণ্ীমঙ্গলে'র রচনাকাল কবি নিয়লিখি গক্লোকের মধ্য দিয়ে 
জানিয়েছেন, 
ইন্ু বিন্দু বাণ ধাতা! শক নিয়োজিত । 
ছবিজ মাধবে গায় সারদাচর্িত | 
ইন্দু-১, বিন্দু-*, বাণ-&, ধাত1-১। ম্থতরাং দ্বিজ মাধবের চণ্ীমজলের 
রচনাকাল 'অঙ্বন্ত বাম! গতি: অনুসারে ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ গ্রীষ্টাব্। | 
কবি তার সমসাময়িক বাংলা তথা ভারতের বাদশাহ আকবরেরও উল্লেখ করেছেন 
এইভাবে, 
পঞ্চগড় নামে স্থান পৃথিবীর সার ; 
ভাহে একাব্বর বাশ্চ1 অজ্জুন অবতার ॥ 
প্রতাপে সকল জিনে বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
কলি যুগে রাম তুল্য গ্রজ। পালে ক্ষিতি । 
'“বাশ্চ1” মানে বাদশাহ, এই শব্দের পাঠাস্তর “রাঁজা”ও কোন কোন পুধিতে 
পাওয়। যায়। 
ছিজ মাধবের চণ্ীমঙ্সজের উপরে নিপাত রচনাকাল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং 
সন্দেহাতীত। তা সত্বেও ডঃ স্থৃকুমার সেন তাকে গ্রহণ করতে চান নি এবং “অস্ত 
বাম। গতিঃ"র বদলে “দক্ষিণা গতি” ধরে এবং “শক'-এর জায়গায় “সন” ধরে এই 
কাব্যের রচনাকালকে শ্রীহীয় সপ্তদশ শন্তাঝীর পঞ্চম দশকে নিয়ে ষেতে চেষ্টা করেছেন 
(বা. সা. ই. ১।পৃঃ, ৪থ সং, পৃঃ ৫১০ ভ্রধ্য )। কিন্ত ছ্বিজ মাধব আকবরের নাম 
উল্লেখ করায় ডঃ সেনের কিছু অস্থবিধা হয়েছে | এই অস্থবিধ! কাটাবার জন্য ডঃ সেন 
লিখেছেন, '*বাঙ্গালা৷ বিজয় শেষ করিবার পর কিছুকাল না কাটিলে কোন পুরানো 
বাঙালী কবি আকবরুকে তারিফ-'-করিতেন না।-**আকবরের নাম করার জন্যই ১৫৯১ 
শক পাঠ গ্রহণ করা যায় না।” এই উক্তি আমাদের শ্তক্তিত করেছে । প্রথমত, 
১৫০১ শকাব্দের তিন বছর আগেই বাংল! আকবরের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এলেছিল। 
দ্বিতীয়ত, তারও বনু বছর আগে থেকে আকবর বাংলার সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে 
ত্বীরূত ছিলেন । বাংলার বিখ্যাত শাসনকর্ত। স্থলেমান কররানীও ( ১৫৬৫-৭২ খ্রীঃ) 
আকবরের নামেই মুদ্রা খোদাই করতেন ও খুতবা পাও করাডেন; আচার্য যছুনাথ সরকার 
এ সম্বন্ধে লিখেছেন, “901917050 780 51085 02002158000) 0) 11016 85 
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দ্বিজ মাধব ১৪৯ 


০জ্া ০015, 101 935217960 275 00১০: [08110 06 1058165”, ( [2150015 ০0৫ 
0581, 0, 0.১ ৬০1. হা, 9. 182 ), স্থতরাঁৎ ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাবে 
কোন বাঙালী কবি স্বচ্ছন্দেই আকবরের প্রশন্ডি রচনা! করতে এবং অর্জুন ও রামের 
সঙ্গে তার তুলনা! করতে পারেন। ছ্বিজ মাধবের চণ্তীমঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে 
আলোচনার অময়ে ডঃ স্থকুমার সেন তারই ভাষায় “ন্যায় আকড়িয়া তর্ক” করেছেন। 
এ ব্যাপারে তার মত মেনে নিলে এতিহাসিক গবেষণার সর্বশ্বীকৃত পদ্ধতির সুলোচ্ছেদ 
কর! হবে। স্বতরাং ১৫০১ শকাব্কেই দ্বিজ মাধবের চশ্তীমঙ্গলের রচনাকাল বলে গ্রহণ 
করা গেল। 


॥ তেইশ ॥ 
যুকুন্দরাম চক্রবতী 


কবিকক্কণ মূকুন্দরাম চক্রবতাঁ বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশ্রেঠ কবি। 
মধ্যযুগে এমন খুব অল্প বাংল কাব্যই রচিত হয়েছে, ঘা নিয়ে বাঙালী গর্ব করতে 
পারে। যে ছু” একখানি হয়েছে, তার মধ্যে “কবিকঙ্কণ-চণ্ডী” নাষে পরিচিত 
মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙগলের নামই অগ্রগণ্য | 

মুকুন্দরামের পরিচয় ও সময় সন্বদ্ধেআলোচনার প্রধান উপকরণ তার আত্মকাহিনী। 
অবশ্ঠ ভিনি ছুটি আত্মকাহিনী লিখেছিলেন । প্রথম আত্মকাহিনীটি মূকুন্দরামের প্রা 
দবামূন্যা বা দ্বামিন্ায় রক্ষিত একটি পুথিতে (যে পুথি অবলম্বনে কলকাতা বিশ্ববিষ্ভা্য় 
“কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ) এবং কাইতি গ্রামের এক পুখথিতে 
পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি অধিকাংশ পুথিতেই পাওয়া যায়। 
বর্ধমান সাহিত্যসভার ৩২ নং পুথিতে (ভঃ স্থকুমাঁর সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' 
প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠায় যে পুথিটির ফট ছাপিয়েছেন ) একসজে 
ছুটি আত্মকাহিনীই আছে। প্রথম আত্মকাহিনীতে মুকুন্দরাম স্বগ্রাম দামিন্যার বিবরণ 
এবং তার বংশপরিচয় দিয়েছেন। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর সঙ্গে এই আত্মকাহিনীর 
এদিক দিয়ে বেশ মিল আছে । দ্বিতীয় আত্মকাহিনীতে তিনি তার দেশত্যাগের করুণ 
কাহিনী এবং কাব্যরচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন । মুকন্দরামের কালনির্ণয়ের ক্ুত্ 
এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীতেই পাওয়া যায়। 


প্রথম আত্মকাহিনী থেকে মুকুন্দরাষের এই বংশলতিকা পাওয়া যায়, 
তপন ওঝা 
উমাপতি 
রর শর্মা রি সী নিভ্যামনদ রা ডে রি টি বাস্থদেধ জা 
ওপিরাজ মিশ্র 


রশ শশী আপ শপ এ পপ 


ৃ | 





মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫১ 


চত্তীমঙ্গলের বু ভনিতা থেকে জানা যায় যে, মুকুন্দরামের পিতা গুণিরাজ হিশ্রের 
গ্রকত নাম ছিল হৃদয় মিশ্র । 

মুকুন্দরাম কয়ড়ি কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন পুথিভে মুকুন্দ রাষের 
প্রথম আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত দ্ামিন্তা গ্রামের “চক্রার্দিত্য” শিবের “ধামাধিকবণী” 
মাধব ওঝাকে “নাবর্ণ গোত্রের রাজা” বল! হয়েছে (বা. সা. ই. ১1প, ৪র্ঘ সং, পৃঃ ৫১৬)। 
এই মাধব ওঝা সম্ভবত উপরের বংশলতিকায় উল্লিখিত মাধব শর্মার সঙ্গে অভিন্ন। তা 
দি হয়, তা” হলে বলতে হবে মুকুন্দরাম সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুল- 
গ্রন্থেও মুকুন্নরামকে সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বল! হয়েছে । 

এই আত্মকাহিনী থেকে আরও জান! যায় যে, মুকুন্দরাষ নিতান্ত অল্প বদ্রসেই 
(“শিশুকালে” ) দামিল্তার “চক্রাছিত্য” শিবের "সঙ্গীত” রচন। করেছিলেন। 

কবির দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ (অতঃপর আমর যেখানে “আত্ম- 
কাহিনী” বলব, নেখানে এই আত্মকাহিনীটিকেই বোঝাবে )। শুধু তথ্যের দিক দিয়েই 
এই আত্মকাছিনীটি মৃগ্যবান্‌ নর, এর বসমুলাও অসাধারণ | 

এই আত্মকাঁছিনী থেকে জানা যায় যে, মুকুন্দরাম সেলিষাবাদ-শহর-নিবানী 
গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর প্রঙ্গ! হিসাবে দামিন্তায় বান করতেন ও তৃষম্পত্তি ভোগ 
করতেন। কিন্তু অত্যাচারী ভিছিদ্বার১ মামু ( বা! মহম্মদ) সরিফ ও তার লাঙ্গপাঙ্গরা 
প্রজাদের উপর নানারকম উৎপীড়ন স্থরু করে ও গোপীনাথ নন্দীকে বন্দী করে। 
তখন মুকুন্দরাম তাঁর “সহায়” শ্রীষস্ত খার সঙ্গে ও গ্রামের মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ করেং 
সপরিবারে দেশত্যাগ করেন । পথে অনেক হুঃখকই সহ্‌ করে ও অনেকগুলি নদী পার 
হয়ে কবি গোথড়া বা গোভ্যা গ্রামে পৌছোন; এখানে ভালমত আানাহার না হওয়াতে 
কবিহুতাশ ও ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন? এই নিদ্রার সময়েই চণ্ডী তকে স্প্রে 


পপ শিস শত শিপ সজল সত ০ অপি শপশশি 


১ ডঃ স্থকুমার সেনের মতে “ডিহিদবার পাঠ ভ্রান্ত, মোগল শাসনের সময়ে অথবা তার পূর্বে এ রকম 
কোন শাসক-পদ ছিল ন11”এ রকম শাসক-পদ যে তখন ছিল না, তার কোন প্রন্থাণ কিন্ত নেই) “উহিদার' 
পাঠ মোটেই ভ্রান্ত নয়, কারণ আত্মকাহিনীর দু'জারগ'য “ডিহিদ।র" শব্দটি পাওয়া বার (শডিহিদার বায? 
সরিফ” ও “ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ” ); বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর উক্তির 
মধ্যেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (“থন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে বসে বিৰ কড়ি ডিহিপার নাহি দিব দেখে 1”) 
[ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিগ্থালক প্রকাশিত “চণ্তীমঙগল', ভূমিকা পৃঃ ৪-এ 
এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য । ] 

২ “যুক্তি কৈল গ্রা্ভারির সনে”_কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের ৬১৪১ নং পুথির পাঠ। বিতিন্ধ পুথিতে ও 
মুদ্রিত গ্রন্থে 'প্রাভারি?র স্থানে 'ভীর খা, "গরীব খা", 'মুনিব খা ও “মীর খা! প্রভৃতি নাষ পাওয়া বায় । 
সেগুলি ভ্রান্ত পাঠ। দেশত্যাগের সমক্নে গ্রামের “গ্রাস্তারি" বা মোড়লের সঙ্গে ধুক্তি করাই স্বানাবিক | 


৯৫২ + মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


রব 


দেখা দিয়ে “সঙ্গীত” অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে তাদেশ দিলেন। এর্পপর কবি শিলাই 
নদী পার হয়ে ব্রাঙ্গণভূমি রাজ্যের রাজধানী আড়রাতে উপনীত হন; সেখানকার রাজ 
বাকুড়! রাক্স কবিকে পাচ আড় ধান দেন ও তাকে শিক্ষণকার্ষে১ নিধুক্ত করেন । বাকুড়! 
রায়ের মৃত্যুর পর তীর পুত্র বধুনাথ রায় রাজা হন। মৃকুদ্দরামের দেশত্যাগের সহযাত্রী 
ছিল তার ভাই রামানন্দ, সে চশ্ীর ম্বপ্রাদেশের কথা জানত, তার ভাগানধায়* অবশেষে 
কবি দীর্ঘকাল পরে চণ্তীমঙ্জল রচনা করেন ( একটি পুথির মতে কবির এক পুত্রের মৃত্যু 
হওয়ার পরে ভিনি চণ্তীমঙগল রচনা স্থুক কয়েন )। রাজ! রখুনাথ শ্বয়ং কবিকে কাব্য 
রচনার অন্থমতি দেন এবং গায়নকে “ভূষণ” দান করেন। 

মুকুন্দরাষ কোন্‌ সময়ে জীবিত ছিলেন, তা মোটামুটিভাবে নির্ণয় কর! মোটেই দুরূহ 
নয়, কারণ তিনি আত্মকাহিনীতে গোৌড়-বজ-উৎকলের শাদনকর্তা যাননিংহের নাম 
করেছেন। মানসিংহ ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বাংল1, বিহার ও উড়্িস্যার স্থবেধার 
ছিজেন। কিন্তু কবির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সময় আজও পর্বস্ত সম্তোবজনক- 
ভাবে নিক্ষপিভ হয় নি। তার দেশত্যাগ ও গ্রন্থরচনার সময় সঠিকভাবে নির্ণয় কর! 
অভভান্ত কঠিন কাজ । এ সম্বন্ধে যথেষ্ট শুর পাওয়া যায়, কিন্ত তাদের মধ্যে সমন্বক্প সাধন 
কৰে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার কর! ছুংসাধ্য ব্যাপার । 

ৃষ্টাস্তত্বরূপ আ'ত্মকাছিনীর দ্বিতীয় ক্লোকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মুকিত 
্রন্থগুলিতে ও অধিকাংশ পুথিতে আমরা ক্লোকটি এইভাবে পাই, 

ধন্স রাজ! মানসিংহ বিষুণপদাদ্ব.জভূঙ্গ 
গৌড়বজ-উৎকল-অধিপ। 


১ আত্মকাহিনীর এই অংশের বিভিন্ন ধরনের পাঠ মেলে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচন। 
করেছি । 


* রামগতি ভ্তায়রত্বের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩ 
বীঃ) আত্মকাহিনীটি যেভাবে প্রদত্ত হয়েছে, তার এই অংশে আছে, 
সঙ্গে ভাই রামানন্দী মেজানে স্বপ্ের সঙ্গি 
অনুদদিন করিত যতন। 
এইটিই ঠিক পাঠ। বিভিন্ন পুধিতে ও ছাপ! গ্রন্থে 'ভাই রামানন্ী”র জায়গায় “দামোদর নন্ধী' 
“ডামাল নন্দী”, 'গোপালফ্ষাস নন্দী” প্রভৃতি নাম পাওয়া যাল্ন; সেগুলি ভুল পাঠ। আত্মকাহিনীতে কৰি 
স্পষ্টভাবে বলেছেন, দ্বেশত্যাগের সময় তার সঙ্গে “রামানন্দ ভাই” ছিল, হুতরাং হ্বপ্ধের কথা তার 
পক্ষে জানাই শ্বাভাবিক: অন্ক কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুকুন্দরাযের সহযাত্রী হয় নি, স্থতরাং আর 
কারও পক্ষে দ্বপ্রের কখ! জানা ও তাই নিন্বে কবিকে তাগাদা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার । 


মুকুন্দরাষ চক্রবর্তী ১৫৩ 


সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে 
ভিহিদার মামূদ্দ সরিফ॥ 


কিন্ত রামগতি ন্যায়রত্বের "বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এব প্রথম 
সংস্করণে (১৮৭৩ খ্রীঃ) শ্লোকটির এই পাঠ পাওয়া যাব, 


ধন্য রাজ। মানসিংহ বিষুঃপদান্বজভূ 
, গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে । 
অধন্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে 
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে.//( . ২ 


রামগতি কোন্‌ পুথিতে এই পাঠ পেয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেছেন-_-“কবিকন্বণ, 
আড়ক্বাগ্রামের যে ব্রাঙ্ষণ জাতীয় রাজ রঘুনাথদেবের রাজসভায় চত্তীগ্রস্থ রচন। 
করিয়াছিলেন, সেই রাজা্দিগের বংশীয়ের। উক্ত আড়রাগ্রাম় হইতে ২ ক্রোশ হরবর্তা 
“নেনাপতে' নামক গ্রামে অগ্ঠাপি বাস করেন । তাহার কহেন যে, তাহাদের বাটীতে 
ষে তশ্তীপুস্তক বর্তমান আছে, তাহা কবিকক্চণের শ্বহস্তলিখিভ |” রামগতি এই পু'খি 
থেকেই আলোচা ক্লোকটির পাঠ নিয়েছেন। 


এদিকে, কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুথিতে (লিপিকাল ১৭১৭ শকাব্দ বা 
১৭৯৫-৯৬ গ্রীষ্টাব্দ ) উদ্ধৃত গ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রে “রাজ] মাঁনসিংহ গেলে প্রজার পাপের 
ফলে” ইত্যাদি পাঠ পাওয়া ঘাচ্ছে। 


“সে মানদিংহের কালে” পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে মানসিংহের শাসনকালে 
মকুন্দরাষ দেশত্যাগ করেছিলেন । “অধম রাজার কালে” পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে 
মূকুন্দরাম মালসিংহেন্ পূর্ববর্তী কোন এক অধাধ্রিক শাসকের আমলে দেশত্যাগ 
করেছিলেন ও মানদিংহের আমলে কাব্য রচন1! করেছিলেন। আর “রাজ মানসিংহ 
গেলে” পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে বাংলায় মানসিংহের শাপন শেষ হলে মৃকুদ্দরাম দ্বেশ- 
ত্যাগ করেছিলেন, কাব্যরচন! করেছিলেন * আরও পরে । এর থেকেই বোঝা ঘাষে. 
মুকুন্দরামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার লয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা! কত দুরহ। এখন 
আরও কতকগুলি স্তর বিশ্লেষণ করছি । 


(ক) ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, “চট্টগ্রাফ অঞ্জে প্রাপ্ত একটি ক্ষুত্র পুথিতে 
একটি চৌতিশ! পাওয়া গিয়াছে । কোন তনিত। নাই, তবে পুথিতে আছে কৰিকম্কণের 


১৫৪ ষধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


চৌতিশা। চৌতিশার পাঠ মুক্ত্রিত পুস্তকের পাঠের লছিত মিলে না। চৌভিশাটির 
শেষে রচনাকাল দেওয়া আছে। 


চাপ্য ইন্দু বাণ পি্ধু শক নিয়োজিত। 
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশ! পুণিত ॥ 
এখানে প্রথম ছত্রে স্পষ্টতঃ সিন্ধু স্থলে ইন্দু পাঠ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমর! 
পাই ১৫১৫ শকাব অর্থাৎ ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাবব। এই সাল গ্রন্থরচনার ভারিখ হইতে 
কোনই বাধ] নাই ।” 
কিন্ত চৌতিশাটি সত্যই মুকুন্দরামের রচন। কিনা, অথব। এতে উল্লিখিত শকাঙ্ক তার 
চস্তীমঙ্গলের বুচনাকাল সম্বন্ধীয় কিনা, তা সঠিকভাবে বলবার কোন উপায় নেই। 
অতএব এর থেকে মুকুন্দরাষের গ্রস্থরচনাকাল সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর! যায় না। 


(খ) মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ১৮৭৩ জালে 
রামগতি ন্যাক্রত্ব লিখেছিলেন, “আমাদের পরমহহৃৎ মেদিনীপুরের ভেপুটি হ্যাজিষ্ট্রে 
শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয়,চট্টোপাধ্যায় কবিকক্কণের উপজীব্য রাজ বঘুনাথ বায়ের বাজত- 
কাল ও বংশাবলী প্রভৃতি পূর্বোলিখিত রাক্গবাটা হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া 
পাঠাইয়াছেন। তদ্বারা জান। যাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৭ শক [ ১৫৭৩ 
খ্রীঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করির] ১৫২৪ শক [১৬০২ খ্রীঃ অঃ] পর্ধস্ত ৩০ বৎসরকাল 
রাজত্ব করেন।” রঘুনাথের রাভত্বকাল সম্বন্ধে এই উক্তির সমর্থন পাচ্ছি ১৩১২ 
বঙজাবঝের 'প্রদ্দীপে” প্রকাশিত অস্বিকাচর্ণ গুপ্ডের প্রবন্ধ থেকে । ভঃ স্থকুষার সেন 
প্রমুখ অনেক গবেষক রামগতি ও অন্থিকাচরপণের উক্তির উপর নির্ভর করে মুকুন্দরামের 
গ্রন্থরচন্াকাল ল্দ্ধে গবেষণা] করেছেন। কিন্তু বামগতি ব1 অ্থিকাচরণ কেউই এষন 
কোন প্রমাণ পেশ করেন নি, যাতে তাদের দেওয়া রঘুনাথ রায়ের এই “রাজত্বকাল”কে 
আমর। নিঃসংশয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি । 


(গ) ছুটি শিলালিপির সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য | প্রথম শিলালিপিটি 
আবিষ্কার করেন শ্রযুক বিনয় ঘোষ। ষেদিনীপুর জেলার কেশিক্কাড়ী গ্রামে দব- 
ম্লার মন্দিরে উড়িয়। অক্ষরে এই শিলালিপিটি লেখা আছে; এর পাঠ :_- 


“শ্রীমানপিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজ কুলে কুমূদানন্দ শ্রীনরঘুনাখ শর্মা ছুমিপ 
স্থ্ত শ্রীচক্রধর শরম প্রকাশিলে সর্বঙ্গল! প্রতিম| স্বিতি। শকাব্দ ১৫২৬ কাঁমিলা 
রতুপান্র।” ( পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', পৃঃ ৪১৬ জষ্টব্য) 

এখানে মানসিংহের উল্লেখ জক্ষ্যণীয়। মুকুন্দরাষের পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথ এবং 


মুকুন্দাষ চক্রব্ভা ১৫৫ 


এই রাজ! রখুনাথ ছুজনেই মানপিংছের সমলামগ্সিক এবং আড়রা থেকে কেশিয়াড়ীর 
দূরত্ব মাত্র ৫৯৫৫ মাইল। স্থতরাং ছুজন অভিন্ন বলে আপাতদৃিতে মনে হুয়। 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত। হিসাবে রখুনাথের পুর চক্রধর শর্মার নাম থাকায় কেউ কেউ মনে 
করেন এর আগেই রঘুনাথের মৃত্যু ঘর্টেছিল। কিন্তু রঘুনাথ শর্ধার জীবদ্দশায় তার পুর 
এই শিজালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন বলে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত-_কারণ শিলালিপি- 
টিতে রঘুনাথ শর্মার নামের আগে “শ্রীল” বিশেষণ যুক্ত হয়েছে, যা তখনকার দিনে 
জীবিত লোকদের নামের আগেই যুক্ত হত। শিলালিপিটির ভাষা থেকে স্পষ্ট বোঝা 
যায় যে এ অঞ্চলের তৎকালীন “ভূমিপ” বা রাজা রঘুনাথ শর্মা ই, চক্রধর “ভূমিপ হ্ৃত” 
মাত্র। ব্রার্ষণভূমির রাজ! রখুনাথ ব্বায় বদি ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪-৫ শ্্রীষ্টান্দে রাজত 
করে থাকেন, তাহলে রধূনাথের রাজত্বকাল সম্বন্ধে রামগতি ও অন্বিকাঁচরণের উক্তিকে 
অমুলক বলতে হবে । অবশ্ত এই বঘুনাথ শর্মা ও ব্রাক্ষণতূমির রাজা! রঘুনাথ রায় ষে 
অভিনই, তা? নিশ্চিত করে বল! যায় না। কিন্তু এদের নাষের প্রায় অভিন্নতা এবং 
রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধরের সঙ্গে রঘুনাথ রায়ের পরবর্তা রাজা প্রীধরের ( পরব 
অনুচ্ছেদ ব্রষ্টব্য) নামের সাদৃশ্য থেকে মনে হয়, এই ছুই রাজার এক লোক হবার. 
সম্ভাবনাই বেশী। 
দ্বিতীয় শিলালিপিটি আড়রাঁর লন্গিহিত 'সেনাপতে' গ্রামের উপকণ্স্থিত জয়পুর 
গ্রামের জয়চণ্ডীর প্রস্তর-মন্দিরে পাওয়] গিয়েছে | অধ্যাপক দ্ীনেশচন্র ভট্টাচার্য এর 
কথা আঙ্গায় প্রথম বলেন। শিলালিপিটির তারিখ ১৫৪৫ শক বা ১৬২৩-২০ খ্রীঃ । 
এতে “দ্বিজাবনীশ"' অর্থাৎ ব্রাঙ্মণভূমির অধিপতি 'শ্ীধর'-এর নাম আছে। স্থতরাং 
রঘুনাথের রাজত্ব যে তার আগে শেষ হয়েছিল, তা এর থেকে বোঝা যাচ্ছে! 
( এই শ্রীধর ও পূর্বোক্ত চক্রধর কি ছুই ভাই?) 
(ঘ) মুকুন্দরামের চত্তীমঙ্গলের প্রথম মৃত্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৫ শক ব/ 

১৮২৩-২৪ ত্রীপ্নাব্ধে। তার শেষে এই শ্লোকগুপি ছিল, 

শাকে রল বুস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। 

কতদিনে দিল গীত হরের বনিতা ॥ 

অভয়া মঙ্গল গীত গাইল মৃকুন্দ। 

| আসোর সহিভ মা] হইবে সানন্দ | 
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ 
যাব যেব! মনোরথ পূরে ভার আশ | 
ইত্যানি 


১৫৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিতের ভথ্য ও কালক্রম 


পরবন্ভা সমস্ত মুত্রিত গ্রন্থেই এই শ্লোকগুলি স্থান পেয়েছে। কিন্ত ক্সোকগুলি 
এভদিন কোন পুধিতে পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি বর্ধনান সাহিত্য লভার ২০০১ নং 
পুথিতে (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত ) আমরা এই গ্লোকগুলি পেয়েছি। এই 
পুধির লিপিকাল ১৮৪২ শ্রীঃ। সুতরাং সন্দেহ করা যেতে পারে যে, ছাপা বই থেকেই 
শ্লোকগুজি নেওয়া হয়েছে । আমরা এই পুথি থেকে গ্লোকগুলি অবিকলভাবে উদ্ধৃত 
করছি, 


শকে বুষ রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা । 
কতমত দিল! গিত হরের বণিতা ॥ 
অভয়! মঙ্গল গিত গাইল মুকুম্দ । 
আশোর সহিত মাতা হইবে দানন্দ ॥ 
কলিকালে চণ্তিকার হুইল প্রকাশ। 
জার জেবা মনোরথ পুরে অভিলাষ ॥ 
ইত্যাদি 


সাপা বই-এর সঙ্গে এর পাঠের হুবহু মিল নেই, স্থতরাং ছাপা বই থেকে গ্লোকগুলি 
পুথিতে গৃহীত না-ও হতে পারে । 


“শাকে রস বস বেদ শশাঙ্ক গণিতা”র থেকে পাওয়। যায় ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ 
্রীষ্টাব্ঘ । এ সময় মুকুন্দরাষের কাব্যরচনার কাল হতে পারে না, কারণ মানসিংহের 
শাসনকাল এর পঞ্চাশ বছর পরবর্ভী। মানপিংছের শাসনকালের আগে মৃকুন্বরামের 
চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয় নি। স্বরাং এ ভারিখ কিসের? 


আত্মকাহছিনীতে কবি বলেছেন যে দেশ ছেড়ে আড়য়ায় ঘাবার সময় যাঝপথে 
গোথড়া বা গোচভাযা গ্রামে ধখন তিনি ক্ষুধায় পরিশ্রমে কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, 
তখন দেবী চণ্ডী ্বপ্রে আবিভূ তি হয়ে তাকে চত্তীষঙ্ল লিখতে আদেশ দেন। বছ স্জালোচক 
বলেছেন 'শাকে রল বস বেদ শশাঙ্ক গণিত এ স্বপ্াদেশ লাভের তারিখ । অনেকে 
সিদ্ধান্ত করেছেন ঘে, ১৪৬৬ শকাবেই মৃকুদ্দরাষ্ দেশত্যাগ করেছিলেন। অনেকে 'রপ? 
অর্থে ৯» ধরে 'শাকে রস রল বেদ শশাঙ্ক গণিতা'- ১৪৯৯ শকাব্দ ধরেন। কিন্তু এই মত 
সমর্থন কর] যার না। রস” শবটি যখন সংখ্য। হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ভখন জর্বআ ৬ 
অর্থেই প্রযুক্ত হয়, ৯ অর্থে ব্যবহারের কোন দৃষ্টান্ত এপর্যন্ত পাঁওয়! যায় নি। স্থভন্লাং 
“শাকে রস” ইত্যাদি ছত্রটি যদি মুকুদ্গরাষের দেশত্যাগের ভারিখ হয়, তা হলে 
মুকুন্দবাম নিঃসন্দেছে ১৪৬৬ শকাব বা ১৫৪৪ খ্রীষ্টান্ছেই দেশত্যাগ করেছিলেন। 


মুকুন্দরাম চক্রবতা ১৫৯ 


অবস্ত ১৪৬৬ শক ও মানমিংহের বাংলা-উড়িস্তার স্থবেছারী লাভের মধ্যে ৫* 
বছরের তফাৎ। কিন্ত ভাঙেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ দ্বেশত্যাগের লময় কৰি 
যুবক ছিলেন বলে মনে হুয়। যেহেতু আত্মকাহছিনীতে তিনি তার একটি মাত্র 
শিশুসস্তানের উল্লেখ করেছেন_-'কান্দে শিশু ওদনের তরে ৮” আর চশ্তীমজল রচন। 
সম্পূর্ণ করার সময়ে ভিনি বুদ্ধ); ভনিতাত্স তিনি বারবার তার পুজজ শিবরাম এবং 
চিন্রলেখা, ঘশোদ! ও মহেশ প্রভৃতি কল্যাণীয়া! ও কল্যাণীয়দের নাম করেছেন। 
দাষিন্তার পুথিতে আছে, 

শিবরাম বংশধর কপ কর মহেশ্বর 
রক্ষ পুর পৌত্রে ত্রিনক়্ান। 

এই সাক্ষ) অনুসারে কবির তখন পৌত্র হয়েছিল। এছাড়া তিনি চণ্ীমঙ্গলের এক 
জায়গায় “বুঢ়ারে না করে গুণ মোহন ওষধ” বলে নিজের বার্ধক্যের প্রমাণ দ্িয়েছেন। 

তারপর, কবি যখন আরড়ায় পৌছোন, তখন রঘুনাথ ছাআ এবং “শিশু” বলে 
আত্মকাহিনীর নিম্োদ্ধত শ্লোকটি থেকে মনে হয়, 


সধন্ত বাকুড়। রায় তাঙগিল দকল দায় 
শিশু পাঠে কৈল নিয়োজিত 
তার স্থত রঘুনাথ দ্বিজ কুলে অবদাত 


গুরু বলি কৈল পূজিত ॥ 

অথচ চণ্তীমজল রচনার স্ময় রঘুনাথই রাজা । এদিক দিয়েও কবির স্বপ্পাদেশ-প্রাপ্তি 
ও্কাব্য রচনার সময়ের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান আভাসিত হয়। 

স্থতরাং ২৪।২৫ বছরের মত বয়লে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন ও স্বপ্লাদেশ 
পেয়েছিলেন এবং ৭৪।৭৫ বছরের মত বয়সে চণ্তীমঙ্রল রচন। সম্পূর্ণ করেছিলেন বলে 
স্থির করলে আপাশদৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি হয় না। কিন্তু “শাকে রস রস বেদ” 
ইত্যাদি ক্লোকটিকে মুকুন্দরামের দেশত্যাগের কালবাচক বলে গ্রহণ করলে বলতে হবে 
আত্মকাহিনীর ভ্বিভীপ্ন শ্লোকের “অধন্্ী রাজার কালে” ইত্যাদি পাঠই সঠিক । কিন্ত 
এসম্বদ্ধে কি নিশ্চিগ করে কিছু।বলা যায়? “সে মানলিংছের কালে” বা “রাঙ্গা মান- 
সিংহ গেলে” পাঠ যদি সঠিক হয়,_তাহলে মুকুন্দরাম ১৫৯৪ গ্রীষ্টাব্দের পরে দেশত্যাগ 
করেছিলেন বলতে হয়-_-এবং সেক্ষেত্রে “শাকে বস” ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্তও বলতে 
হয়। গ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলার অনুকূলে আরও যুক্তি এই যে, প্রথমত, স্লোকটি 
কেবলমান্্র ছাপা বইতে এবং একটিমাত্র পুথিতে পাওয়া গিয়েছে, পুথিটির লিপিকাল 


১৫৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


আবার ছাপা বইয়ের প্রকাশের পরবর্তা। দ্বিতীয়ত, মুকুন্দ কবিচন্ত্র নামে জনৈক 
কবির লেখা একখানি “বাশ্ুলীনঙ্গল” কাব্যে ( পুধির লিপিকাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাৰ--সা'. 
প. প., ১৩৬২, পৃঃ ১৪৩ ভ্রষ্টব্য ) এই গ্লোকগুলি পাওয়া গিয়েছে, 
শাকে রস রথ ( রসে) বেদ শশাঙ্ক গণিতে । 
বাস্থলীমঙ্জল গীত হইল সেই হইতে | 
চণ্ডীর চরণে মতি পূর্বজন্মতপে | 
পয়ার রচিয়া কথ! কথিব সংক্ষেপে ॥ 
অঙ্মান করা ষেতে পারে “শাকে রস” ইত্যাদি চরণটি মূলে 'বাশুলীমঙ্গল” কাব্যেরই, 
পরবস্তাকালে ছুই কবির নামের সাদৃশ্তের দরুন ক্সোকটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙগলের কোন 
কোন পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। 
ভারপর “ন্ধন্ত বাকুড়া রায় ভাঙজিল সকল দায় শিশুপাঠে কৈল। নিয়োজিত” 
ইত্যার্দি উক্তি থেকে যুকুন্দরামের আরড়ায় আগমনের সময় রঘুনাথ “শিশু” ছিলেন 
এবং কবির দেশত্যাগ ও কাব্যরচনার মধ্যে স্থদীর্ঘ কালব্যবধান ছিল বলে স্থুনিশ্চিতভাবে 
সিদ্ধান্ত করারও বাধা আছে; কারণ, ডঃ মনোমোহুন ঘোষ এই উক্তিটির অন্যভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাও অযৌক্তিক বল! যায় না। তিনি লিখেছেন, 
“উল্লিখিত অংশটির সারার৫থ এই দীড়ায় যে, বীকুড়া রায় মুকুম্দরামকে শিশুদের পাঠে 
অর্থাৎ গুরু মহাশয়ের কাজে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার বর়ঃপ্রাপ্ত পুত্র রঘুনাথ 
( মুকুন্দরামকে দেবাহুগৃহীভ ব্যক্তি জানিয়। ) তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ।” 
(বাংল! লাহিত])”, পৃঃ ১৮৬) 
শিশু পাঠের জাগায় “হত পাঠে এবং ৬ পাছে' প-ঠও পাওয়া ঘায়। “সুভ 
পাঠে” পাঠ ঠিক হলে তার থেকে কবির আরড়ায় আগমন ও কাব্যরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ 
কালব্যবধান প্রমাণিত হয় না। কারণ, রঘুনাথ প্রথম যৌবনে মুকুন্দরামের কাছে পড়তে 
পারেন এবং তার অল্প পরে রাজ হয়ে কবিকে চণ্তীমঙ্গল রচনায় উৎসাহ দিতে পারেন। 
স্থৃত পাছে? পাঠ গ্রহণ ব রুলে রঘুনাথ মুকুন্দরামের কাছে পড়েন নি, তার সান্নিধ্য মাত্র 
সাঁভ করেছিলেন, এমন কথা বলা যায়। 
বর্তমান প্রসঙের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আহও কয়েকটি বিষয়ের এইখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। 
(১) আন্বিকাচরণ গুপ্ব ১৩১২ বঙ্গাব্দের “প্রদদীপে' লিখেছিলেন, সুকুন্দরাম বুদ্ধবয়সে 
দামিস্তায় ফিরে এসেছিলেন । এ সময়েয় আঞ্চলিক শাসনকর্তা তাকে সম্মান দেখান 
এবং তার পু শিবয়াঁম চক্রব্তীঁর নাষে “ষোল বিঘ। বাত বাগাত ইত]াি নিষর করিয়া” 


মূকুন্দরাষ চক্রবর্তী ১৫৪ 


লন লিখে দেন | : এই সনদটির তারিখ অস্থিকাচরণের যত্তে ১২৫ সনের ফান্তন! মাস 
বা ১৬১৯ খ্রীষ্টান । কিন্তু এর গ্ররূত গারিখ যে ১০৪৭ সন ব! ১৬৪০ শ্রীষ্টাৰ তা আমরা 
পরে দ্বেখাব। অদ্থিক!চরণের কথ! সত্য হলে বলতে হবে মুকুন্দরাম ১৬৪০ শ্রীঙ্াবে বৃদ্ধ 
বয়সে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অশ্থিকাচরপণের উক্তি কিংবদস্তীর উপর প্রতিপ্রিত বলে 
তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর] চলে না। 

(২) মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্যদেবের বন্দনা আছে। বহু পুথি ও ছাপা বইয়ে 
চৈতন্ত-বন্দনার মধ্যে এই অংশটি পাওয়া! যায়, 


অযোধ্যা মধুর মায়া যথা হরি পদছায়। 
কাশী কাঞ্ধী অবস্তী হ্বারিক]। 

ভ্রিগর্ত লাহোর দিলী ভ্রমিল! অনেক পল্লী 
করি প্রতু মুক্তির সাঁধিকা | 

কম়্াড় অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ 
একভাবে পৃজিল গোপাল। | 

বিনক্কে মাগিল। বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর 
মীনমাংস ত্যজি বন্ৃকাল ॥ 


এই মহাষিশ্র জগন্নাথ মূকুন্দরাঁমের পিতামহ । কিন্ত তিনি কার কাছে বর মেগে- 
ছিলেন? শ্রীচৈতন্তদেবের কাছে কি? চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে এই প্রসঙের উল্লেখ থাকায় 
ভা'ই মনে হয়। তা'হলে কি উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই ষে-মহাপ্রতু হখন ভারতের তীর্থে 
ভীর্থে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময়ে মুকুন্দরামের পিতামহ তার সঙ্গে দেখা করে বর 
প্রার্থন করেছিলেন? ১৫১০ থেকে ১৫১৬ খ্রীষ্টা্ অবধি মহা প্রত ভীর্থভ্রমণ করেছিলেন । 
এই লময় মুকুন্দরামের পিতামহ দ্দি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় জীবিত থাকেন, তাহলে মুকুন্দ- 
রামের জীবৎকাল ফোটামুটিভাবে স্থির কর] যায়। কিন্ধু “কয়াড় অনুজজাত মহামিশ্র 
জগন্নাথ” ইত্যাদি লোকটি সব পুথিতে চৈতন্য-বন্দনার মধ্যে পাওয়| যায় না এবং **বিনস্কে 
মাগিল! বর”-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও বোধহয় সকলে একমত হবেন না। কাজেই আপাতত 
এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছোনো যাচ্ছে ন। | 

(৩) জনৈক গবেষক লিখেছেন, “গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণে পাওয়া যায় যে সহর 
সেলেমাবাজের ভূত্বামী গোপীনাথ নেউগীর তালুক দামিন্তায় কবির পৈশ্রিক বাসস্থান 
ছিল। এই সেলিমাবাজ-_সেলিমাবাদ'*-হ্থলেমানাবাঁদের অপভ্রংশ | হুলেমানাবাছ 
সরকার বর্তমান বর্ধমান জেলার অংশবিশেষ ছিল এবং স্থলেমানাবাদ এ নামে অভিহিত 


১৬৬ ষধ্যঘুগের বাংলা সাহিত্োর তথ্য ও কালক্রম 


লরকারের শাসন ও রাজছ্ছের প্রধান কেন্দ্র ও প্রধান সহ ছিল ।.".[7000 লাহেবের 
গ্রন্থ (90961501581 £১০০০০১ 0৫ 361891) হইতে পাওয়া যায় যে বঙ্গের পাঠান রাজা 
স্থজেমান ১৫৬৩ হইতে ১৫৭৩ খ্রীষ্টান পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহার নামাজ 
সারে এ সরকারের নামকরণ হইয়াছিল “হুলেমানাবাদ' |” (কবিকষ্কণ চণ্ডী, শ্রীকমলকফ 
বন্ু, উপক্রমণিকাঃ পৃঃ ৭-৮ )। সেলিষাবার্দের আসল নাম ষে “মুলেমানাবাদ” ছিল তাতে 
কোন সন্দেহ নেই, কারণ আবুল ফজলের “আইন-ই-আ।কবরী'তে আলোচ্য সরকারের 
'হথলেমানাবাদ” নামই পাওয়। যায় । কিন্ত এই “সথলেমানাবাদ-এর নামকরণ থে সুলেমান 
কররানীর ( শাসনকাল ১৫৬৩-৭৩ শ্রী: নয়, ১৫৬৫-৭২ ঘী: ) নাম অনুসারে হয়েছিল, এই 
উক্তির স্বপক্ষে হাণ্টার কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নি। স্থভরাং উদ্ধৃত উক্তির 
মূল্য আপাতত নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু এই উক্তি যদিসত্য হয়, ভাহলে মুকুম্দ্- 
রামের দেশত্যাগকাল' ১৫৪৪-৪৫ গ্রীষ্টা হতে পারে নাঃ কারণ ভাছলে এর ছু' তিন 
ন্শক পরে ১৫৬৫ থেকে ১৫৭৬ খ্রীঃ মধ্যে 'হুলেমানাবাদ"' সরকারের নামকরণ হয়, 
তাই থেকে লোকযুখে তার 'সেলিমাবাদ্* এবং আরও পরে, “সেলিম়াবাজ' নাম দাড়ায়। 
এদিক দিয়ে ১৫৯৪ থেকে ১৬*৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিংবা ১৬*৬ খ্রীষ্টাকের পরে মুকুন্দ- 
রাষের দেশত্যাগকাজ নির্ধারণ সঙ্জীচীন হয় এবং 'সে মানসিংহের কালে? বা “রাজ। 
মাৰসিংহ গেলে? পাঠ লমথিত হয় । 


(৪) মুকুন্দরামের ছেলে শিবরাম চক্রবর্তীর জীবৎকাল সম্বন্ধে কিছু ত্বতন্ত্র তথ্য 
পাওয়া গিয়েছে ॥ 


শিবরাম চক্রবর্ভার নাষাক্কিত একটি জঙ্ি দানের সনদ দেখেছিলেন অত্বিকচরণ 
গুপ্ত । এতে “কুতব থ। নামক কর্মচারীর শ্বাক্ষর” ছিল। এ'র মারফত “দাযুস্তা গ্রামে 
যোল বিঘা বান্ত বাগাত ইত্যাদি নিফর করিয়।” দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি 
জানিয়েছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে সনদটিতে “লিখিত তারিখ বড়ই দুর্ব্বোধ 
কেবল ফাল্গুন মাস এবং সন ১০২৫ সাল বেশ বুঝিতে পার! যায় ।* কিন্তু অস্থিক- 
চরণ দলিলটির তাবিখ পড়তে পারেন নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই দলিলটি 
দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "'বাবা খ। ব্দ্ধন্ান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত। 
ছিলেন। তিনি ১৬৪০ শ্রী. অ. (১৪৭ বাং দনে) কবিকষ্কপের পুজ শিবরাম 
ভট্টাচার্ধকে বিশ বিছা মৌরসী জমী প্রদ্ধান করেন। কবিকম্বণের বংশধর শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত দানপত্রখানি কতকদিনের জন্ত আমার নিকটে 
যাখিকয়াছিলেন 1” নগেজ্জনাথ বস্থ রচিত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” ব্রাঙ্গণকাণ্ডে 


মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবতীর দানপত্র 
( পঃ ১৬১) 
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18. 
চি 


মুকুন্দরাম চক্রবতণ ১৬১ 


( প্রথমাংশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯৯ ) এই দলিলটি আলোকচিত্র 
সমেত মুক্রিত হয়েছে। এতে বারা খা ও কুতুব খা! ছু জনেরই নাম আছে। 
আমরা নীচে এটি সম্পূর্ণ উদ্ধত করলাম । 


“শশ্রাযুৎ যুতায় মিঞা বারা খা 
ব্রন্মোত্তর জম দলদে শ্রীযুত কুতুব খা 
মহাসয় (?) শ্রীযুত এজীউ 


রকবনী অত শ্রীসিবরাম চক্রব্ত্তী 

মৌজে দামিন্য। পরগণে হাউলী 

সরকাব ছিলেমাবাজ গ্রাম মহুকুরে 

তোমাকে জমি বিষ ২০ বিঘ! তুমি বাষবাঁড়ী দিন 
যুতিয়। -জোতা ইয়া.” কে দোহা করিয়। পরম স্থথে 
ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপপ্ডিতি 
বিত্তি আচাষ্য বরণ ও হুর্দি বিবরণ ও জলর্দান ও 
জজ্ঞেশ্গর বিধি বেবশ্পার চোউত বেদীর সীমান। 
ওগয়বহু তোমারে দ্িব ইতি ইস ১০৪৭ সাল 
তাঁং_-১ ফাস্তন-_- 

দলিলটির আলোকচিক্রও আমরা পুনমূর্দিত করলাম । 

[ নগেন্দ্রনাথ বনু ীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকেই দলিলটি নিয়ে তাঁর পাঠ 
ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছিলেন; তার প্রমাণ, তিনি এ বইয়ে (পৃঃ ৯৮) 
দীনেশবাবুর কাছে বক্ষিত “কবিকঙ্কণের ম্বহম্তলিখিত পুথি” বলে পরিচিত 
দামিন্যা গ্রামের পুথির আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন । ] 

আরও একটি দলিলে আমরা এক শিবরাম চক্রবর্তীর নাম পেয়েছি। 
বিশ্বভাবতী থেকে প্রকাশিত “চিঠিপত্রে সমাজচিত্রর ২য় খণ্ডে (পৃঃ ৩৪৬) 
দলিলটি সংগৃহীত হয়েছে । দলিলটির নকল নীচে উদ্ধৃত করছি। 

| “ পারপী মোহর ) 

৭” ২ আদিকীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীধুত সিবরাম চক্রবর্তি সদাসয়েষু 
শ্রীলিখিত কাধ্যঞ্চ আগে মৌজে মৃ্জাপুর তোমাকে আয়ম] দিন ওয়। দোয়। 
করিয়া ভোগন্বত্ব গ্রামের রাজন্ব আমীর্দির তোমার সহিত রাজন্বের দায় নাহি 
আর আমরা আবহ পরগনাতে জে তোমার আমল আছে তাহ আমলম্বহ ইতি 
তা ২১ ফাল্তন মন ১০৫৯ সাল-_- 

১১ 


ধীকৃতুব খা পারসী মোহর 


১৬২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই দলিলে উল্লিখিত “সিবরাম চক্রবন্তিশর সঙ্গে মুকুন্দরামের ছেলে শিবরম 
চক্রবতথর অভিন্ন হওয়। সম্ভব । যা" হোক্‌,এই দলিলটি যর্দি হিসাবের মধ্যে 
গণা না-ও করা যায়, ১৬৪০ গ্রীষ্টাব্জের দলিলটিকে অগ্রাহ্া করা চলে না কোন 
মতেই । শিবরাম চত্রবত্তা ১৬৪০ শ্রীষ্ট।ব্দে জাবিত ছিলেন ; স্থুতরাং তার পিতা 
মুকুন্দরাম চকবতর ১৫৪৪-৪৫ গ্রীষ্টাব্দে ধয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেশত্যাগ করা 
অপস্ভাব্য বাপাধ | অবশ্য এরলম ঘে হতে পারে না, তাও নম্ব। কবি 
রামনিধি "পু ( নিধুবাবু ) ১৭৪১ শ্রীঙগাব্দে ওস্বা গ্রহণ করেন । তার পুত্র জয়গোপাল 
প্রপ্তু ১৮৬৮ তীাব্দেও ভ/বিভ ছিলেন । 

(৫) ১২১৩ বঙ্গান্দের কটি পুথিতে এই লোকটি পাওয়া গিয়োছিল, 
সাল শাকে বস্থু পঙ্টে গোঁকল অন্বর। নির্ঘাৎ মারিল বাণ চক্রের উপর ॥ 
এই শাকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব । ভিল্লার তক্তেতে তখন বাদশা অরংজেন ॥ 

( এঞুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীথসঙমে, পহ ১০৭ দ্রঃ) 

এই গ্লোক্টির সাক্ষোর কোন মুল্য নেই_কারণ সহ ০োঝা যায় যে, এতে 
পুখির লিপিবর নিগ্জের কল্পনা অনুযায়ী মুকুন্দরাঁমের চগ্ডীমঙ্ল রসনার এক 
তারিখ স্কিব করেছেন । বস্থল৮, অন্বর ০, বাণ ৫, চন্দ--১। কিন্তু ১৫০৮ 
শকাব্দ ব। ১৫৮৬-৮৭ গ্রীঞ্গান্দে দিল্লীর তক্তে আশুরর্ঈজে (ছিলেন না। 

সুকুন্দরামের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলির সঠিক বাল শিপ্ধারণ কববার আশ 
দুরাঁশ! মাত্র | মা চটি বিষয় সম্বন্ধে সনজনগ্রাহা মিগাঞ্তে উপনাত হওয়া যায়| 
সে দ্রটি বিষয় নীচে উল্লেখ করা হল । 

১) মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্যে যখন গৌত-বঙ্গ-উতক্চলের গাম, কতা 
হিসাবে মানসিংহের উলেখ আছে, তখন তার র5না ১৫৯৪ গ্রী্টান্দের আগে সম্পর্ণ 
হতে পারে না। চত্রীমঙ্গল রচনার নিয়তম সীম! নির্ধারণ করা ধায় জয়পুর 
গ্রামের “ছিজাবনীশ” প্রীধরের শিলালিপি থেকে । ১৫9৫ শক বা ১৬২৩-২৪ 
গ্ষ্টাবে ধর ত্রাঙ্গণহৃমির রাজা, জ্ুতরাং মুকুন্দরাষের *ষঈপোষক রঘুনাথ 
রায়ের রাজত্ব তার আগেই শেষ হয়েছে । অতএব ১৫৭৪ থেকে ১৬২৪ গষ্টাবের 
মধ্যে কোন এক সময়ে যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূণ হয়েছিল, তাতে 
বিন্দুমা্রও সন্দেহ নেই | 

(২) মানসিংহের গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকত! হবার আগে অর্থ1ৎ ১৫৯৪ 
শরষ্টাব্দের আগেই ধর্দি মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করে থাকেন, এবং মানসিংহ আলসার 
অব্যবহিত পরেই কাব্য রচনা সম্পূর্ণ “রে যদি তিনি দেহত্যাগ করে থাকেন, 


মুকুন্দক্াম চক্রবর্তী ১৬৩ 


তাহলেও তিনি ১৫৯৪ শ্রী: পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। মুকুদ্দরাম যাঁদ মানযিংহের 
শাদনকালে ( ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ) বা তার কিছু পরে দেশত্যাগ করে থাকেন, তা"হলেও 
তিনি ১৫৯৪ খ্রীষ্টাকের আগেই যে জন্সগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সংশয় নেই। 
অতএব ষে দিক থেকেই দেখ! যাক না কেন, মুকুম্দরাম ১৫৯৪ গ্রীষ্টাবধে জীবিত ছিলেন 
বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 

কল্পনার আশ্রক্প না নিলে, অথব! শ্বেচ্ছান্গষায়ী পাঠ নির্ধাচন না করলে, কিংবা 
নিজেদের অভিরুচি অন্থসারে কতকগুলি ক্ুজ্রকে জাল ব৷ প্রক্ষিগ্ত বলে ঘোষণা না করলে 
এন বেশি আয় কোন সিদ্ধাস্ত কর! যায় না। 

ডঃ জ্বকুমার সেন ও ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতের বিচার 

আলোচন। শেষ করার আগে আমরা মূকুদ্দরামের দেশত্যাগের পটভূম্নিকা ও তার 
সময় সম্থদ্ধে ড: সুকুমার সেন ও ডঃ ক্ষদ্িরাম দীসের মতের বিচার করুব। 

এ সম্বদ্ধে ডঃ হৃকুমার মেনের অভিমত বিস্তৃতভাবে পাওয়! যায় বিশ্বভারতী পত্রিকায় 
( ্বাঘ-চৈজ্র ১৩৬৩, পৃঃ ২৪৮-২৫৫ ) প্রকাশিভ-তীর “মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল, প্রবন্ধে । 
এই প্রবন্ধে ভঃ দেন “শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা” ইত্যাদি শ্লেখকটিকে মুকুন্দরাষের 
স্বরচিত এবং দেশত্যাগকাঁলনিদেশক বলে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন ১৮৬৬ শকাৰ বা 
১৫৪৪-৪৫ শ্রীষ্াবে মুকুন্দরাম দেশত্যাগ করেছিলেন । 

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (পৃঃ ২৪৮) ডঃ সেন বাংলা-বিহার-উড়িস্ায় 
“মানসিংহের কাল”-এর সংক্ষিথ ইতিরৃত দিয়েছেন। এই ইত্তিবৃত্তের সবটাই তিনি 
আচার্য যছুনাথ সরকার সম্পার্দিত ও ঢাক! বিশ্ববিদ্ালয় প্রকাশিত 7715005 ০% 
82881, ৬০! থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এই খপ স্বীকার করতে তিনি 
লে গেছেন। | | 

অতঃপর ডঃ সেন মুকুন্দরামের আত্মকাহিশীর *ধন্য রাজ] মানমিংহ” ইত]াদি 
গ্লোকটির বিভিন্ন পাঠ ও পাঠাস্তবের বিচার করেছেন। তিনি “গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ”- 
এর বদলে “গোৌড়াধিপ উতৎ্কল মহিম” পাঠ গ্রহণ করতে চান। তিনিবলেন এই গ্লোকের 
তৃতীয় ছজ্জে “অধর্মী রাজার কালে” “পাঠ শ্বীকার করলে দ্বিতীয় ছত্রের এই পাঠ 
অবস্থাশ্বীকার্ধ।” কেন? “গোঁড়বঙ্গ উৎকল অধিপ” পাঠ নিলে কি মৃকুদ্দরাষের কোন 
পূর্ববর্তী শাসক “অধম্ধা” হতে পারে না?” 

ডঃ সেন্র “গোঁড়াধিপ উতৎকল মহিম”-এর অর্থ করেছেন-:“ষিনি 'গৌঁড়াবিপ, হয়ে 

উৎ্কলে অভিযান করেছিলেন।” কিন্তু এই পাঠ কোন পুথিতেই পাওয়! ঘায়নি। 
“গৌড়বঙ্গ উৎ্কল মহিম* এবং “গৌঁড়ধিব সকল মোহিত”, এই ছুই পাঠের সমন্বয় করে 


১৬৪ মধ্যধুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ভঃ সেন এই পাঠ কল্পনা করেছেন। এই পাঠ নিলে লোকটির চতুর্থ ছত্রের “মামূদ ( বা 
মহম্মদ ) সরিফ”-এর সঙ্গে “মহিম”-এর মিল হয় না। হৃতরাং এই পাঠ গ্রহণ কর! ঘায় 
না। “গোঁড়বঙ্গ উৎকল অধিপ” ব| “গোঁড়বঙ্গ উৎকল মহীপ” পাঠই সঙ্গত ও শুদ্ধ । 
যখন মানসিংহ এক সময়ে বাংল! ও উড়্িষ্যার শাসনকর্তা হয়েছিলেন বলেই ইতিহাসে 
লেখ। আছে, তখন এই পাঠের যাথার্থ) সম্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

কেশিক়াড়ীতে মানসিংহের শাসন্কালে উৎ্কীর্ণ ১৫২৬ শকাব্দের শিলালিপিতে ষে 
“শ্রীল রঘুনাখ শর্মা ভূমিপ”-এর উল্লেখ পাওয়াযায়, তাকে ডঃ সেন নিঃসংশয়ে মুকুন্দরামের 
পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে অভিন্ন ধরেছেন । কিন্তু এর! যে অভিন্ন, তা৷ বলার পক্ষে 
যুক্তি থাকলেও নিশ্চিত করে বলবার মত প্রমাণ নেই। রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর শর্মা! এই 
শিলালিপিটি উৎ্কীর্ণ করিয়েছিলেন । এ সম্বন্ধে ডঃ সেন বলেন, “১৬০৪ সালে রতুনাথের 
পুত্র রাজ! হয়েছিলেন ।” কেন? পিতার জীবদ্দশায় চক্রধর শিলালিপি উৎকীর্ণ করাতে 
পারেন না কেন? ভঃ সেন লক্ষ্য করেন নি যে শিলালিপির রঘুনাথকে “'শ্রী রখুনাথ”' 
বলা হয়েছে । ডঃ সেন আরও বলেন, “চণ্তীমজগল রচনার সময়ে রঘুনাথের পুত্র জন্মায়নি। 
তাহলে ভনিতায় তার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকত ।” কিন্তু কোন কিছুর অনুলেখ থেকে 
কিছু নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় কি? অত:পর ডঃ লেন বলেন, “বরং ছেলে যে তখনো 
হয় নি তারই ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেষের দিকে ভনিতায় বঘুনাথের প্রসঙ্গে বারবার 
বলা হয়েছে “অভয়! পুর তার কাম” । এ কামন! পুত্রের জন্য বলেই মনে করি ।” 
এখানে ডঃ সেন কল্পনাকে বড় বেশ প্রশ্রয় দিয়েছেন। 

ডঃ স্বকুমার সেন অত্তপর এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু ১৬০৪ খ্রীষ্টা্ে 
রঘুনাথের পুত্র চক্রধর রাজ! হয়েছিলেন, অতএব এ সময়ে তার বয়স বারে। তেরোব কম 
ছিল না, স্থৃুরাং ১৫৯১-৯২ শ্রী: মুকুন্দরামের কাব্যরচনাকালের শেষ সীম।। ষৃতক্ষণ 
না প্রমাণ হচ্ছে, (১) শিলালিপির রঘুনাথ শর্ম। ও মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ রায় 
অভিন্ন, (২) উল্লিখিত শিলালিপি রঘুনাথের মৃত্যু ও চক্রধরের রাজ্যাভিষেকের পরে 
উৎকীর্ণ, এবং (৩) চণ্তীমজল রচনার সময় রঘুনাথের পুত্র হক়্ নি, ততক্ষণ এই মিদ্ধাস্তকে 
কোন মৃঙ্যই দেওয়া বায় না। ্‌ 

এরপরে ডঃ সেন দেখাবার চেষ্টা করেছেন ঘে, ১৪৬৬ শকাৰেই মুকুন্দরাম দেশত্যাগ 
করেছিলেন। তিনি বলেন, “রঘুনাথের রাজ্যকাঁল ১৫৭৩ থেকে ১৬০৩ সাল। স্তর! 
মুকুম্দরামেরর আরড়ায় আগমন ১৫৭৩ সালের বেশ কিছু আগে ।” কিন্তু রঘুনাথের 
রাজত্বকাল ষে ১৫৭৩-১৬*৩ খ্রীঃ, সে লক্বন্ধে রামগতি ভ্তাতুরত্ব ও অদ্বিকাচরণ গুপ্ডের 
বিবরণ ঘথেষ্ গ্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে ন।। স্থ্তরাং ভার উপর নি্র করা যায় মা। 


মুকুন্দরাম চক্রবর্তাঁ ১৬৫ 


ডঃ সেন “শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।” ইত্যাদি প্লোককে মৃকুদ্দরায়ের শ্বরচিত 
বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, ক্লোকটিকে পপ্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া ষত সহজ 
মেনে নেওয়া তত সহজ নয় । প্রশ্ন উঠবে, কে প্রক্ষেপ করলে? কেন প্রক্ষেপ করলে ? 
কোথা থেকে নিয়ে প্রক্ষেপ করলে? কবে প্রক্ষেপ করলে? প্রথম তিন প্রশ্নের 
কোনো উত্তর নেই, না সছৃত্তর না কদৃত্তর | শেষ প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি, গ্রক্ষেপ 
ষদ্ি হয়েই থাকে তো অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পরে নয়। সাহিত্যপরিষৎ 
পন্মিকায় প্রকাশিত “বিশাল-লোচনীয় গীত' এ ছত্র ছুটি উদ্ধৃত আছে ।” সর্বশেষ উক্তিটি 
আমাদের বিশ্মিত করেছে। প্রথমত, ডঃ মেন কেন বলছেন ছুটি ছত্রই উদ্ধৃত হয়েছে, 
কেবলমাত্র প্রথম ছত্রটি (“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত” ) 'বিশাল-লোচনীর 
গীত'-এ পাওয়। ঘায় _ সেখানে 'গধিতা'র জায়গায় 'গণিতে' পাঠ দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, 
ভঃ সেন কেন ধরে নিয়েছেন ছত্র ছুটি মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল থেকেই 'বিশাললোচনীর 
গীত'-এ উদ্ধৃত হয়েছে? তার বিপরীতও তো হতে পারে? এ ছত্র ছুটি বা প্রথম 
ছত্রটি হয়তো মূলে «বিশাললোচনীর গীত'-এ ছিল; 'বিশাললোচনীর গীত'এর 
রচয়িতার নামও মুকুন্দ, গায়ন বা লিপিকর হয়তে! ছুই কবির নামসাদৃশ্টে তুল করে 
তা মুকুন্দরাঘের চণ্তীমঙ্গলে প্রক্ষেপ করেছে । এর থেকে ভঃ সেনের প্রথম তিন প্রশ্নেরও 
উত্তর পাওয়। ঘায়। 


অতঃপর ডঃ স্থকুমা সেন আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, মুকুন্দরামের 
আত্মকাহিনীতে “হৈল রাজা মামুদ্দ শরিফ” এই পাঠ সার্থক হলে রাজ মামুদ নিশ্চয়ই 
গিয়াহ্দ্দিন মামূদ শাহ1।” কিন্তু গিয়ান্ুদ্দীন মামুদ শাহ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত 
হন এবং পরলোকগমন করেন (7150015 01 0320591, 1), 0, ৬০], [[, 0,164 )। 
হততরাৎ মুকুন্দরাম ঘর্দি ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশত্যাগ করে থাকেন, তাহলে মামুদ সে 
সময় রাজা থাকেন কি করে? মামূদের রাজত্ব অবসানের ছয় সাত বছর পরেও 
( ইতিমধ্যে শের শাহের আবির্ভাব ঘটে গেছে) কি মৃকুদ্দরাম তার খবর পান নি? 


ভঃ সেন লিখেছেন, “তিনি (মুকুন্দরাঘ ) ভূল করেছিলেন যে, মানসিংহের শাসন 
এদেশে চিরকাল ছিল না। তার দেশত্যাগকালে (অর্থাৎ ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাবে )ধিনি 
রাজ! ছিলেন ভ্রমক্রমে তার ব্দলে মানসিংহের নাম করে ফেলেছেন।” ডঃ সেনের 
এই কথা সত্য হলে আমারের বুঝতে হবে মহাকবি মুকুন্দরামের সামান্ততম কাগুজানও 
ছিল না, যার ফলে তিনি যানপিংহের শাসনকালের পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বর্ণনা 
করতে গিয়ে তখনকার রাজ। হিসাবে মানসিংহের “নাম করে ফেলেছেন” ! 


১৬৬ মধ্যযুগের বাংল] সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই প্রবন্ধের পরে ডঃ স্থকুমার সেনে় “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” প্রথম খশ্ু 
পূর্বার্ধের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । তাতে তিনি পাঠকদের এই গ্রবন্ধটিই 
পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন । কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নতুন কথা ঘোগ করেছেন, “১৫৪৪ 
গ্রীষ্টাবের কিছুকাল পরে (“কত দিনে” ) মুকুন্দরামের দেশত্যাগ ধরিলে কোন অসঙ্গতি 
হয় না।” খুবই অসঙ্গতি হয়, কারণ সেক্ষেত্রে বলতে হৰে মুকুন্দরাম একটি 
অপ্রয়োজনীয় তারিখ (“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিভভা” ) ঘটা করে জানিয়েছেন 
এবং আসল তারিখ (দেশত্যাগ ও স্বপ্রাদেশ প্রাপ্তির ) অন্প্ট (৮৪৪4০) রেখেছেন। . 
“বাঙ্তাল! সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড পরার্ধের আধুনিকতম সংস্করণে স্থকুমারবাবু 
কল্পনা করেছেন ষে, মানসিংহের আমলের আগেই মুকুন্দরাষের চণ্ডীমজল ( আত্মকাহিনী 
সমেত) রচন। শেষ হয়েছিল, মানসিংহের উল্লেধ সংবজিত অংশ তার মধ্যে পরে প্রক্ষিপ্ত 
হয়েছে! এইভাবে বেপরোয়া কল্পনা করে ও নিজের মতের প্রতিকূল বিষয়গুলিকে 
প্রক্ষি্ক বলে ঘোঁধণা করে সমন্ত জটিল সমস্যারই খুব সহজে সমাধান করা যায়! 
ঘ] হোক, মানসিহের উলেখকে প্রক্ষিপ্ত বলার সামান্য তমও কারণ নেই। 


ডঃ ক্ষুদিরাম দাল বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের কাতিক-পৌষ সংখ্যায় 
(পৃঃ ১০৫-১১৫) “মুকুন্দরামের গ্রাহত্যাগ ও কাব্যরচনা-প্রপঙ্গ' নাষে একটি প্রবন্ধ 
লিখেছেন । ডঃ দাদের মতে মুকুন্দরাম বাংল! দেশে মানসিংহের শাসনকালেই 
দবশত্যাগ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর ডঃদাস এই সমস্ত সিদ্ধান্ত 
করেছেন, 

“১, মুকুন্দরাম বিধর্ধী শাসকের অত্যাচারে বিভাড়িত হন নাই | বিদ্ধ কেন্দ্র 
হইতে নিদিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক নৃতন ভূমি ও শানন-ব্যবস্থায় নান৷ অস্থৃবিধ। 
অন্গভৃত হওয়ায় গোপনে পলাইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও নিপীড়িত 
হন নাই। 

২, তিনি ষেআরড়া গেলেন তার কারণ, উহাই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বান যেখানে 
পুরাতন মুদ্রামান বজায় ছিল এবং পুরাতন জমিদারি অধিকারের আশ্রয়ে সামস্িক 
নিশ্চিম্তত বর্তমান ছিল। 


৩. তাহাকে ছুবিপাক ভোগ করিতে হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহ! বেশি দিনের 
জন্ত নহে। পথযাত্রার কষ্ট ১০।১৫ দিনের হইতে পারে। 

£, তাহার চণ্ডামজল কাব্যের রচনায় হগক্ষেপ ১৫৯৬ গ্রীষ্টাবের পূর্বে কখনই হইতে 
শানে ন।। 


মুকুন্দরাম চক্রবন্তা ১৬৭ 


পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, যে-মোগল শাসনে বাংলার মানুষ দেড় শত 
ব্সরের অধিককাল শৃঙ্খলা ও শাস্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিল তাহার একটি 
কৌতুককর দলিল আমরা মুকুন্দরামের স্ব গ্রামভ্যাগের বিবরণে পাইতেছি 1" 

ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের প্রবন্ধট স্থলিখিত। আত্মকাহিনীবর '*ডি/ইদাঁর অবোধ খোজ 
কড়ি দিলে নাহি রোজ””, “পোদ্দার হইল ষম টাকায় আড়াই আন1 কম”, “মাপে কোণে 
দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়।”, “সরকার হইল কাল খিলভূমি লিখে লাল” প্রভৃতি 
উক্তির যে অভিনব ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা! মৌলিক ও তীক্ষবুদ্ধিসঞাত। কিন্তু 
এই ব্যাখ্য। মূলত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমান কখনও তথ্য ও প্রমাণের 
স্থান গ্রঙ্থ করতে পারে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে চূত্ঠাস্ত বলে গ্রহণ করা যায় ন!। 

কয়েকটি ব্যাপারে আমরা! ভ: দাসের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যেমন, 
“ডিছিদার” শবের অর্থ তিনি করেছেন “গ্রাম-গ্রধান ব! ছু' চারটি গ্রামের লশ্মিঙ্লনে 
গঠিত রাজন্ব-অঞ্চলের প্রধান'। কিন্তু বাংলার স্থলতানদের শিলালিপিতে দেখা! যায়, 
“ডিহ” শব্দটি বড় একটি অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে। অতএব মৃকুম্দরাঁম কথিত ডিহিদ্দার যে 
মুকুদ্দরামের গ্রাম ও আশপাশের গ্রাম গুপি নিয়ে গঠিত একটি বড় অঞ্চলের শাননকতা 
ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । মূকুন্দরামের আত্মকাহিনী পড়লে বোঝা যায় ষে, 
ডিহিদার মামু সরীফ একজন পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন এবং মুকুন্দরাম বপিত “ত্যা- 
চারী”দের মধ্যে ভিনিই ছিলেন নেতৃস্থানীয় । তারপর, "আকবর-নামা'য্ উল্লিখিত 
উজীর, পোতদার (পোদ্দার ), সরকার প্রভৃপ্তি রাজপদ-বাচক শব্দগুলি মুকুদ্দরামের 
আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়--এই বিষয়টির উপর ডঃ দাস তাঁর সিঙ্ধাস্তকে প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। কিন্তু এ শব্গুলি বহুলপ্রগলিত এবং আকবরের আমলের বহু আগে 
খাকতেই এ শব্ধ চালু ছিল; শব্গুলি মুকুন্দরামের আত্মকাছিনীতে পারিভাষিক 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি; সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । এ ছাড়া, আকবর সমগ্র 
বাংলাদেশের জন্য উজীর-পদে নিষুক্ত করে কিন্্দাপ নামে যে রাজপৃতকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন, তীঁকেই ভঃ দাস মৃকুন্দরাম-কথিত 'ভিজীর রায়জাদা”র সঙ্গে অভিন্ন বলে 
ধরেছেন। কিন্ত মৃকুন্দরামের মত সাধারণ প্রজার। বাংলার উজীরের খোজ রাখতেন 
বলে মনে হয় না, দেশের শাসনব্যবস্থা! সম্বন্ধে তাদের নিতাস্ত অস্পষ্ট ধারণা ছিল; 
মানসিংহকে তারা (শুধু মৃকুন্দরাম নন, ভূমিপক্ছত চক্রধরও ) বাংলার অধিপতি বলে 
মনে করতেন; আসলে মৃকুন্দরাম উল্লিখিত “উজীর রায়জাঁদ।” ভিহ্িদার যামুদ 
সরিফেরই উ্ীর (০65০$81 না ছোক্‌, 015065012] )$ এর পদ্বদ্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন 
“ত্রাঙ্গণ বৈষ্বের হুল্য অরি”, আকবরের রাজত্বকালে রাজপুত কিন্দাপের পক্ষে এরকম 


১৬৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


হওয়া কখনই সম্ভব নয়। ডিহছিদার মামু সরিফ প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার করে 
নিঃ কেবল কর্তব্যের অনুরোধে কঠোর হয়েছিল--ডঃ দ্বাসের এই অভিমতও সমর্থন 
করা যায় নাঃ মূকুন্দরাম ডিছিদারের আচরণে এতদূর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তার 
কল্পিত আদর্শ রাজ তিনি ডিহিদারকে স্বান দিতে চান নি? বুপান মণ্ডলকে কালকেতু 
বলেছে, 


খন্দে নাহি নিব বাড়ি রছে বসে দিব কড়ি 
ডিহিদার নাহি দিব দেশে ॥ 
(বঙ্তবাসী সংস্করণ 'কবিকক্কণ-চণ্তী' থেকে উদ্ধৃত ) 


দেশত্যাগের দীর্ঘকাল পরে মুকুন্দরাম চণ্তীমজল রচনা! করেছিলেন। ডিহিদার মামুদ 
সরিফ কতব্যের অনুরোধে কঠোর হয়ে থাকলে এতদিন বাদে তা উপলব্ধি করতে ন! 
পারার মত অবুঝ মুকুদ্দর/ম ছিলেন বলে ভাবা ষায় না। 


ডঃ দাসের আলোচন! থেকে আর একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। মোগল 
আমলের নতৃন ভূমি ও শাসনব্যবস্থায় অস্থবিধা অনুভব কর! কি মুকুন্দরামের মত 
প্রতিষ্িত ব্যক্তির দেশ ছেড়ে পালাবার পক্ষে ষথেষ্ট হতে পারে? নতুন জরীপ ও মৃদ্রা 
সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় মুকুন্দরাঁজের জমি ও অর্থের পরিমাণ কমে যাচ্ছিল, কিন্ত একেবারে চলে 
যাচ্ছিদ না। কিন্ধু দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে তিনি তো সব কিছুই হারালেন। ডঃ: দাস 
মুকুন্দরামের আড়রায় যাবার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন, সেখানে পুরানো ব্যবস্থ। চালু ছিল; 
কিন্তু জমিই যর্দি নাথাকে, তা"হলে পুরোনো ব্যবস্থা চালু থাকলে মুকুন্দরাম কীভাবে 
লাভবান হতে পারেন? স্থতরাং কবি ব্যক্তিগতভাবে নিপীড়িত হয়ে দেশত্যাগ 
করেন নি--ডঃ দাসের এই মত মানা যায় না। 


॥ চবিবশ ॥ 


মুহল্মদ্র কবীর 


উত্তর ভারতে মনোহর ও স্রধুমালতীর প্রণয়োপাখ্যান অত্যন্ত বিখ্যাত । এই 
উপাখ্যান অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় অনেকগুলি কান্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে 
সবচেয়ে প্রাচীন মনঝনের কাব্য (রচনারভ্তকাল ৯৫২ হিজরা অর্থাৎ ১৫৪৫ 
গ্ীষ্টাব )। 

মৃহম্মদ্দ কবীর বাংল! ভাষায় এই উপাখ্যান অবলম্বনে প্রথম কাব্য লেখেন। এই 
কাব্য প্রথম ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (ডঃ স্থকুমার সেন রচিত 
“বাঙাল! সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরাধ, ২য় সং, পৃঃ ৫৩৩ ভুব্য ), এই মুক্রিত 
সংস্করণে কবির এই উক্তিটি পাওয়া যায়, 


এই দে সোন্দর কেচ্ছ! হিন্দীতে আছিল । 
দেশ ভাষাএ মুগ পাঞ্চালি রচিল ॥* 


সেই সঙ্গে এই সংস্করণে রচনাকালবাচক এই হেয়ালী শ্লোকটি পাওয়। যায়, 


অন্তে অদ্ভে অস্ত রএ সিন্ধু তার পাছ। 
পাঞ্চালী ভনিতে গেল হিজিরার পাচ।* 


ডঃ স্বকুমার মেন এই হেয়ালিকে “অবোধ্য” বলেছেন; কিন্তু ডঃ এনামুল হক 
এই হোক়ালির সমাধান করেছেন-_-এর প্রথম ছত্র ধেকে তিনি »৯৭ হিজর! পেয়েছেন 
(মুললিম বাঙ্গাল! সাহিত্য, পৃঃ ৯৬৯৮ দ্রঃ)। এই সমাধান গ্রহণযোগ্য ; 'নয়' যখন 
সর্বশেষ একক সংখ্যা, তখন “অস্ত” বলতে 'নয়”-ই বোঝাবে। (ণঅস্তে অস্ভে অস্ত 
রএ"-_-এর মূল পাঠ “অঙ্ক অস্তে অন্ক রএ” ও হওয়া অসম্ভব নয । লেক্ষেত্রেও প্রথম 
ছত্র থেকে ৯৯৭ ভিজরাই পাওয়! ঘাবে। ) 

ডঃ আলী আহসান “সাহিত্য পঞ্জিকা'র ৮ম বর্ধ ১ম সংখ্যাক্স (পৃঃ ৪৩-৫৪ ) মনঝন 
ও মুহম্মদ কবীরের কাব্যের তুলনামূলক বিচার করে দেখিয়েছেন যে, “মনঝনের 
মধুমালতী অবলম্বন করে তিনি ( অথাৎ মুহম্মদ্র কবীর ) তীর মধুমালতী কাহিনী রচন 
করেছিলেন।» 


* এই দু'টি শ্লোকই ডঃ এনামুল হক দেখেছিলেন চট্টগ্রাম জেলার জোয়ারগঞ্জ গ্রামের একটি পুথিতে। 


১৭০ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


মনঝনের কাব্যের রচনা যদি ৯৫২ ছিজরায় আরম্ত হয়ে থাকে, তা হলে মুহম্মদ 
কবীরের কাব্য ৯৯৭ ছিজবাঁয় রচিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ।* তবে ষোড়শ শতাব্ীর 
শেষ পাদ বাংল! ছিল মোগলসত্াট আকবরের অধীন। এ সময়ে দিল্লী ও উত্তর 
ভারত থেকে অসংখ্য রাজকর্মচারী বাংলায় আপদত। তাদের কারও হাঁত দিয়ে মন- 
ঝনের কাব্যের পুথি বাংলায় আসা ও এদেশে অল্লকালের মধ্যেই তার প্রচার হুওয়' 
মোটেই বিচিত্র নয়। র 

এই কারণে আমি সিদ্ধান্ত করছি যে, মুছম্মদ কবীরের 'ধুযালতী” ৯৯৭ হিজর] বা 
১৫৮৮৮৯ শ্রীষ্টাকেই রচিত হ্য়। তবে এ সাল কাব্যের রচনা আরস্তের তারিখ । 
কবি বলেছেন কাব্য শেঘ করতে আর পাচ হিজরা অতিবাহিত হয়েছিল-_““পঞ্চালী 
ভনিতে গেল হিজিরার প1চ৮। স্ৃতরাং ৯৯৭+-৫-১০০২ হিজর বা ১৫৯--৯৪ 
গষ্টাকে এই কাব্যের রচন] সম্পুর্ণ হয়। 

মুহম্মদ কবীরের “মধুমালতী”র নতুন সংস্করণের (১৩৬৬ বঙ্গাবে প্রকাশিত ) ভূমিকায় 
সম্পাদক ডঃ: আহমদ শরীফ “বাংল! ভাষ! অর্থে “হিন্দুয়ালি” শবের প্রয়োগ” মৃহদ্মদ 
কবীরের প্রাচীনত্তবের অগ্কতম প্রমাণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই অভিমত 
গ্রহণযোগ্য । বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবী বা ফাপী নয়, বাংল'__এই 
সত্যটি উপলব্ধি করতে তাদের কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। উপলব্ধি করার আগে 
তারা বাংল ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করতেন । বাঙালী মুসলমানদের মধ 
ধার! সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্য স্থগিতে ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের অনেকের মধ্যেই এ 
ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাই। তাই দেখি, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর “নবীবংশ? কাব্যে বলেছেন, 

“কহে ছৈদ স্থলতানে শুন নরগণ। 
এহি মত নবীবংশ শুন দিয়! মন ॥ 


* আবদুল করিম সাহিতাবিশারদ মুহম্মদ কীবের কাব্যের একটি পুথিতে রচনাকালবাচক প্লোকটর 
এই পাঠাস্তর পেয়েছিলেন, 
অঙ্গসঙ্গে রঙ্গ রন বিন্দু তার কাছ। 
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরার পাঁচ ॥ 


ডঃ এনামুল হক এই শ্লোকটির ““পাঠশুদ্ধি” করে এর থেকে ৮৯* হিজর1 বা! ১৪৮৫ শ্রীাবব পেয়েছেন | বলা 
বাহুলা, এই সাল উপরে বণিত কারণের জঙ্ত মুন্মদ কবীরের 'মধুমালতী'র রচনাকাল হওয়! সম্ভব নয়। 
ডঃ এনামুল হক 'অঙ্গ'কে ৮ এবং 'রস' কে * অর্থে গ্রহণ করেছেন, কিন্ত এই দুই শব্দেরই আম্কিক অর্থ 
৬ ( ১৩৩৬ বঙ্গাব্ধের সাহিতা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত আার্ষ ধোঁগেশচন্দ্র রায়ের *আক্কিক শব 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 


মুহম্মদ কবীর ১৭১: 


আছিল আরবী ভাষ হিন্দুআনি কৈলু। 
বঙগদেশি বুঝে মত প্রচারিক়া৷ দিলু ॥ 

ন বুঝি আরবি শান্তর জ্ঞান ন পাইল] । 
হিন্দুয়ানি ভাষ পাই আচারে রহিল! ৪” 


মুহম্মদ কবীরও অনুরূপ কথাই লিখেছেন, 


মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুৃতুহলি। 
আছিল ফারসি কিতাব * করিল হিন্দুয়ালি | 


অতএব মুহম্মদ কবীরকে লৈয়দ হুলতানের কাছাকাছি সময়ের লোক বলেই ধরতে 
হয় এবং এদিক দিয়েও ৯৯৭-১০০২ ছিজরাঁকেওতার কাব্যের রচনাকাল বলে গ্রহণ কর। 
যুক্তিযুক্ত হয়। 


* ডঃ আলী আহসান । দেখিয়েছেন যে এক্ষেত্রে "ফারসি কিতাব” শবের অর্থ মনঝনের হিচ্গী 
কাব্যের ফাসাঁ অক্ষরে লেখা পুধি ( সাহিত্য পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৪৩ ভ্রঃ) 


॥ পঁচিশ। 


শাহ মোহাম্মদ সগীর 


শাহ মোহাম্মদ সগীর একজন শক্তিশালী কবি। ফারসী ভাষার বিখ্যাত প্রপয়কাব্য 
“ইউস্থক-জোলেখার বিষয়বস্ত জবলম্বনে তিনি বাংলা ভাষায় 'ইউন্থফ-জোলেখা” কাব্য 
লিখেছিলেন । 

সগীক়ের আবির্তাবকাল নিয়ে এ পর্বস্ত যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে । ডঃ মুহম্মদ এনামুল 
হুক মনে করেন সগীর গিয়াহ্ুদ্দীন আজম শাহের € ১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) পৃঠপোষণ লাভ 
করেছিলেন। তিনি “চট্টগ্রামের পুথির সহিত মিলাইয় ত্রিপুরার খণ্ডিত পুথির পত্র 
হইতে কবির যে আত্মবিব্রণী” প্রস্তত করেছিলেন, তা ১৯৫১ গ্রীষ্টাব্দের 'মাহে-নও' 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর পরে “মুসলিম বাঙ্গাল! সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি এ আত্ম- 
বিবরণীর অসংশোধিত অবিকল পাঠ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন। আত্মবিবরণীব 
নিমোদ্বত ছত্রগুলি থেকে ডঃ হক তার পুবোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, 


রাজা রাজ্যেশ্বর মধ্যে ধামিক পণ্ডিত। 
দেব অবতার নুপ জগৎ বিদ্িত ॥ 
মন্স্যের মধ্যে যেন ধর্ম অবতার 1* 
মহ। নরপতি গছ পৃথিবীর সার |1* 
ঠাই ঠাঁই ইচ্ছে রাজ। আপনা বিজয় । 
পুত্র শিষ্ত হস্তে তিহ মাগে পরাজয় ॥ 
মহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিঅ]। 
লইলেন্ত রাঁজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ॥ 
করুণা হদয় রাজ পুণ্যবস্ত ওর । 
সবগুণে অনীম অতুল মনোহর ॥ 
।পৃশিমার চান্দ জনি বদন হুম্বর | 
মধুর ষধুর বাণী কহত্ত সুন্দর ॥ 
5 এই ছই ছাট পুথির পুল বানানো এহ, 
মনুন্তের মৈদ্ধে যেহু ধম্ম অবতার । 
মহা নরপতি গ্যেছ পিরধিত্বীর সার | 


শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৭৩. 


রষণীবল্পভ নৃপ রসে অনুপমা । 

কনে বা কহিতে পারে সে গণ মহিমা ॥ 
মোহাম্মদ লগীর তান আজ্ঞাক অধীন। 
তাহান আছুক ঘশ ভুবন এ তিন ॥ 


এই ছত্্রগুলির মধ্যে কোন একজন রাজার বন্দনা কর] হয়েছে । শেষ ছুই ছত্রের 
ভাষা থেকে মনে হয় এই রাজা সগীরের লমসাময়িক এবং পৃষ্ঠপোষক । ডঃ এনামুল 
হক বলেন যে উদ্ধৃপ্ত অংশের চতুর্থ ছন্দের “নরপতি গে)ছ"” কথার অর্থ "গ্যেছ” নামক 
রাজ! এবং গ্যেছ গিয়াস গিষ্বাস্থদ্দীন আজম শাহ। গিয়াহদ্দীন আজম শাহ তার 
পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে গৌড়বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। 
উদ্ধত অংশের পঞ্চম থেকে অষ্টম ছত্রে তারই ইঞ্গিত পাওয়! যাচ্ছে বলে ডঃ হক মনে 
করেন । এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, 


(ক) “মহ! নরপতিগ্যেছ পৃথিবীর সার”_-এই চরণটির “গোছ' শব্দটি কোন রাজার 
নাম ছিলাবে, বিশেষ করে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম হিসাবে গ্রহণ কর! চলে কিনা, 
তা বিভ্র্কের বিষয় । পৃষ্ঠপোষক রাজার নামকে এ'রকম সংক্ষেপে ও বিকৃতভাবে কোন- 
ক্রমে মাত্র এক জায়গায় উল্লেখ করে চলে যাওয়। অন্বাভাৰিক ব্যাপার । 

খে) নামটি সূলে “গ্যেছ” ছিল কিনা, তা'ও সংশয়ের বিষয় | “যেহ' “যে” প্রভৃতি 
শব লিপিকর-প্রমাদে “গ্যেছ”-এ রূপান্তরিত হতে পারে, অথব! পুথির অস্প& অক্ষরের 
জন্ত এ সব শবকে কেউ ভূল করে “গ্যেছ”-রূপে পড়তে পারেন । “গ্যেছ"-এর জায়গায় 
এ শব্গুলি চরণটির মধ্যে সার্থকতর ভাবে স্থান পেতে পারে । মোটের উপর “গ্যেছ”-_ 
এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যে গিয়াহ্থদ্দীন আজম শাহের নাম আবিষ্কার করতে হুঙ্গে আরও 
জোকালো প্রমাণ দরকার । 

(গ) এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখষোগ/ যে, ডঃ এনামুল হক 'ইউন্থফ-জোলেখা”র 
পুধির যে আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন, তাতে *গ্যেছ'" শবটি ম্যাগনিফাইং লেন্স 
ব্যবহার করেও স্পষ্টভাবে পড়! যায় না। 

(ঘ) “ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজ]! আপন! বিজয়” থেকে “লইলেস্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল 
গৌড়িআ” পর্যস্ত চরণগুলিতে গিয়ানুদ্দীন আজম শাহের পিতাকে হারিয়ে রাজ্য অধিকার 
করার প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে বলে ডঃ হক মনে করেন। কিন্তু চরণ- 
গুজির স্বাভাবিক ব্যাখ্য। হচ্ছে এই ঘে এদের হধ্যে এমন একজন বাজার কথা বল? 


১৭৪ মধাযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


হয়েছে, ঘিনি মহাজন-বচন সার্থক করে নিজের পুত্র বা শিত্যের কাছে পরাজিত 
. হয়েছিলেন এবং অন্যদের হারিয়ে গোঁড় ও বঙ্গের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। 

(ও) সগীরের কাব্যের যতটুকু অংশ এ পর্বস্ত গ্রকাশিত হয়েছেঃ তার ভাষা থেকেও 
নগীরকে অত প্রাচীন বলে মনে হয় ন।। | 

(চ) অধ্যাপক স্থুলতান আহমদ তৃইয়। দেখিক্েছেন ঘে ঢাকা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
পুধিশানায় রক্ষিত “ইউহ্ৃফ-জোলেখা"র একটি পুথিভে কাব্যের কাহিনীর মধ্যে ভার 
অন্ত তম চরিজ রাজ! তৈমুসের গুণ-বর্ণন। প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে, 


সঙ্গন্তের মৈদ্ধে জেন ধশ্ম অবতার 
ষোহা মোহ]! নরপতি পৃিক্ষির সার ॥ 
রাঁজ। রাজেশ্বর মোহ। ধান্মিক পণ্ডিত। 
দেব অবতার নুপ জগত বিদিত ॥ 


করুণ হাদএ রাজা পুণ্য ততপর। 
সর্বগুণে অসীম অতুল মেনোহুর ॥ 
পুণিমার চন্দ্র জান বদন সোন্দর। 
মধুর মধুর বানি কহে মৃতুশ্বর ॥ 

রূমনি বল্লব নৃপ রসে নিউপমা। 

কনে বা কহিতে পাবে সে গুন মহিমা ॥ 


এই ছত্রগুলিই আবার ডঃ এনামুল হক কতৃক প্রকাশত সনীরের পূর্বোক্ত 
ঝাজবন্দনার মধ্যে প্রায় অবিকলভাবে পাওয়া ষায়-__ছু একটি শব্দ মা পরিবাঁভিত 
হয়েছে । এইভাবে অধ্যাপক ভুইয়া রাজবন্দনার প্রামাশিকতা সব্ঘগ্ধে তারই ভাষায় 
“ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ” সত্তি কবেছেন। 


এরপর অধ্যাপক স্থলতান আহমদ ভুঁইয়া] 'নও বাহার' প্রকার চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম 
সংখ্যায় (পৃ: ২২৫-২২৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখেন, “শাহ মোহাম্মদ সগীরের 
কাব্যে আমরা থে সমস্ত তনিতা পাই তাহাতে দেখা যাঁয় যে, কবি ইহ ফারলী কোনও 
কিতাব দেখিয়া! রচনা করিয়াছেন।*'পারন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে আমর! দেখিতে পাই 
ঘে. মহাকৰি ফেরর্োদী এবং মোল্লা! আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২ শী) “মুক্ুফ 
জোলেখা” নামীয় কাব্য ষথাক্রমে একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচনা! করিস়াছেন।..' 


শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৭৫ 


ফেরদৌসী, জামী ও সগীরের কাব্য আলোচনা করিয়া! আমার এই ধারণ বন্ধমূল হইয়াছে 
যে, সগীরের কাব্যখানি জামীর কাব্যের অনুকরণে রচিত ; ফেরদৌনীন্ কাব্যের কোন 
প্রভাব তাহার কাব্যে নাই। স্থতরাং জামীর 'মুহৃফ জোলেখা” কাব্য রচনার (রচনা- 
কাল-_৮৮৮ হিঃ-১৪৮৩ থুঃ ভরষ্টব্--[.10তাথাস [19০০5 06 0818 ছু, 3, 
310০, ৬০1, [7 0886 516) অন্ততঃ পক্ষে একশত বৎসর পরে আমাদের বঙ্গাল 
দেশের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর তাহার “যুস্থফ জোলেখা” কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
ইহা! সহজেই অনুমেয় । কাজেই খুব নেক নজব্ে দেখিলে শাহ মোহাম্ম্ঘ সগীরকে 
কিছুতেই ষোড়শ শতাবীর শেষ পাদের পূর্বে ফেল! ঘায় না।» 

এর পরে অধাপক স্থলতান আহমদ ভূঁইয়া রাজশাহী বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে প্রকাশিত 
'সাহিত্যিকী'র ১৩৭৬ বঙ্গাবের শরৎ সংখ্যায় এ সম্বদ্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচন! করেছেন 
এবং সগীর ও জামীর কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করে তার সিদ্ধান্তকে স্গ্রতিষিত 
করেছেন। 

সগীর যে খুব আধুনিক কবিও নন, তা'ও তার কাব্যের ভাষা থেকেই বোবা 
যা । মেটামুটিভাবে বিচার করে, তিনি ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি সমস়্ে *ইউম্থফ- 
জোলেখা” রচন! করেছিলেন বলে মনে করা! যায়। 

শেখ এ, টি. এষ রুহুল আমীন ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'তে 
গুকাশিত এক প্রবন্ধে সগীর সন্বদ্ধে আলোচনা করেছেন। তার মতে “সগীর” নামটি 
তুল, কবির আসল নাম “সগিৰি* (ঘা অনেক পুধিতে পাওয়া যায় )। জনাৰ আমীন 
'শগিরি” নামের ব্যুৎপতি সন্বদ্ধে এবং আলোচ্য কবির বংশপরিচয় ও পৃষ্ঠপোষক 
পন্ঘদ্ধে অনেক নতুন কথা লিখেছেন। তার ালোচনার তিততি প্রধানত কিংবদ্বস্তীর উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এ সব কিংবান্তীর সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য-গ্রষাণ না পাওয়! পর্যন্ত 
জনাব আমীনের সিদ্ধাত্তগুলিকে গ্রহণ কর! ঘায় না। 


॥ ছাবিবশ ॥ 
কাশীরাম দ্বাস 


কারাম দাসের মহাভারত ষে শুধু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ 
তাই নয়, জনপ্রিয়তার দিক্‌ দিয়েও কৃত্তিবাসের রামাক্ণণ ভিন্ন আর কোন বাংল1 কাব্য 
তার কাছে দঈীড়াতে পারে না। কিন্তু কৃত্তিবাস শুধু বাংল! রামায়ণের শ্রেষ্ঠ ও 
জনপ্রিয়তম কবি নন. আদি কবিও বটেন। কাশরাম দাস শেষোক্ত গৌরব দাবী 
করতে পারেন না। তারও আগে বু কবি “অসম্বত সম্মান” “মহাতারতের কথা”কে 
বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে বাঙালীর কাছে উপস্থাপিত করেছেন। তাদের পথে চলে 
কাশীরাম হশের স্বর্ণমন্দিরে উপনীত হয়েছেন । কিন্তু কাশীরামের কৃতিত্বও অল্প নয়। 
তার মহাভারত রচিত হবার পরে পূর্ববর্তী কবিদের লেখা মহাভারতগুলি একেবারে 
বিশ্বৃত হয়ে গেল এবং তার পরবর্তা কোন কবিরই রচিত মহাভারত আর জনপ্রিয়ত! 
অর্জনে অমর্থ হ'ল ন1। মহাভারতের মাত্র কয়েকটি পর্ব বচন! করে কাশীরাম ফে 
আসন পেলেন, জম্পূর্ণ মহাভারতের রচস্্িতাদের পক্ষেও সে আদন লাভ সম্ভব হ'ল না। 
এন্ড অল্প আয়াসে দিখিজয় কর! খুব কম কবির পক্ষেই এ পর্যস্ত স্ব হয়েছে। 
কাশীরাম দাসের ব্যক্তিগত ও বংশগত পরিচয় সম্বদ্ধে কিছু কিছু তথ্য জামরা এ 
পর্যস্ত পেয়েছি । কাশীরাষ দাস নিজে তার মহাভারতের আদি পর্বের শেষে নিজের 
সম্বন্ধে লিখেছেন, | 
ইন্দ্রাণী নাষেতে দেশ বাস পিদ্ধি ( পাঠাস্তর “সিঙ্তি') গ্রাম । 
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র মুধ!কর নাম॥ 
তৎপুজজ কমলাকাস্ত কৃষ্দাস পিতা । 
কৃষ্দাসাহুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
কাশীরাম দাসের অজ গদাধর দাস 'জগন্নাথমঙ্ষল' নামে একটি কাব্য রচনা 
করেছিলেন। এতে কাশীরাম ও গদাধরের বাসভূমি ও বংশপরিচয় সম্বন্ধে কিছু বেশি 
তথ্য পাওয়। যায়। বাসভূমি সম্বন্ধে গদাধর দাস লিখেছেন, 
ভাগীরথীতটে বাঁটী ইন্দ্রায়নী নাম। 
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধি ( পাঠাস্তর “সিঙ্গি?) গ্রাম ॥ 
অগ্রন্বীপ গোপীনাথ রায় পদগুলে। 
নিবাস আমার সেই চরণক মলে ॥ 


কাশীরাম দাস ১৭৭ 


বংশপরিচয় সন্ধে গদাধরদাপ দীর্ঘ বিবরণ জিয়েছেন। এর থেকে এই বংশলতা 
প্রস্তত করা যায়, 





দৈত্যারি দেব 
মাযোৰয 
ছুবরাজ শুভবাজ 
হি 
টা ধনপতি থপ 


(পাঠাস্তর বস্থপতি ) 
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| 
কমলাকাস্ত চণ্তীদাস 


] | | 
কষ কাশীরাম গদাধর 
কাশীরাম ও গদাধরের পিতা কমলাকাস্ত লগ্গদ্ধে গদাধর লিখেছেন, 
দেব শ্রীকমলাকাস্ত তেজিয়া নিবাস । 
জগন্নাথ দেখিয়। দে ওড়ে কফৈল বাল । 
কমলাকাস্তের হল্য এ তিন কোর । 


স্থতরাং কমলাকাঘ্ত উড়িস্তায় জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে সেখানেই বসতি 
স্থাপন করেছিলেন । উপবের উদ্ধাতি থেকে মনে হুয়, উড়িস্যাতেই কাশীরাম দালের 
তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে গদাধর দাদ উদ্ভিন্তাতে (কটকের নিকটবর্তা 
স্বাখনপুর গ্রাষে ) থেকেই তশার 'জগক্লাধমঙ্গল' কাব্য রচন1 করেছিলেন। কাশীরামও 
ষেউড়িত্যায় তার জীবনের একটা বড় অংশ কাঠিয়েছিলেন, ভাতে কোন লঙ্দেহ নেই) 


১২ 


১৭৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


তার মহাভারতের কোন কোন ভনিতায় লেখ! আছে, “কাশীদাস-প্রকু যে 
জ্রীনীলশৈলারূঢ” অর্থাৎ কাশীদাসের প্রত নীলাচলবালী জগন্নাথ ।* কিন্ত কাশীরাষ 
উত্তর কালে দেশে ফিরে এসেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়, অন্তথ| তার মহাতারত 
অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এত জনপ্রিয় হতে পারত বলে বোধ হয় না। কাশীরামের 
মহাভারতের বনু পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে এই ভনিতাটি পাওয়। ঘায়, 


হরিহরপুর গ্রাম সর্ধবগ্তপধাম | 
পুরুযোত্তম-নন্দন মৃখটি অভিরাঁম ॥ 
কাশীকাম বিরচিল তার আশীর্ববাদে । 
এই হরিহরপুর নিঃসন্দেহে বাংলার অস্তভূক্তি। কাশীরাম এখানে থেকেই 
মহাভারত রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়৷ 


কাশীরাম ও গৰ্বাধর ছু'জনেই তাদের তিন ভাইয়ের নামের সঙ্গে পাল+ শব যোগ 
করেছেন। কিন্তু গদ্দাধর দাসের বিবরণ এবং কাশীরাম দাসের কোন কোন ভনিতা 
থেকে জান! যায় ষে, তাদের কোঁলিক পৰ্ঘবী ছিল 'দেব। তার! যে জাঙ্িতে কায়স্থ 
ছিলেন, ত1১ও কাশীরাঁম দাসের মহাভারত থেকেই জান! যায়; কাশীরাম দাস তশার 
প্রপিতামহ প্রিমস্কর দাস স্বদ্ধে বলেছেন, “কায়স্থ কুলেতে জন্ম», পরবর্তা কালে গায়ন 
ও লিপিকরর! কাশীরাম দাঁস সম্বন্ধে বলেছেন, “ধন্ত হইল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস'” | 
আগে ত্রাদ্ষণর। নামের সঙ্গে লিখতেন “শর্মা” ক্ষত্রিয়র! লিখতেন 'বর্ম।” বৈস্ভরা লিখতেন 
€গুপ্ত' এবং কায়স্থ ও অস্টান্ত জাতির লোকর] লিখতেন 'দাস'। কাশীরাম ও গদাধর 
এই রীতিই অনুসরণ করেছেন। তার! তাদের জোষ্টভ্রাতার নাষ উল্লেখ কচ্পছেন-_ 
'কষ দাস”; কিন্ত এক্ষে তেও “দাস” পদবীর স্থলাভিষক্ত শব -_ নাম “কষ | 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তান্ত প্রধান প্রধান কবির মত কাশীরাম দাসকে 
ঘিরেও কতকগুলি ছোট-বড় সমন্তা রয়েছে। প্রথম লমন্তা__কাশীবাষের গ্রামের নাম 
কী? কাশীরাম ও গদদাধর--উতয়েরই বিবরণে গ্রামের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্ত 
বিভিন্ন পুথি ও যু্রিত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পাঠের অনৈক্য দেখ! যায়--কোথাও 'সিজি”, 


* ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “তখন মেদিনীপুর জেলার ও 
ধলভূমের সংলগ্র অংশও উৎকলের অন্তভুক্ত ছিল। (বা. সা. ই, ১। অ, ২য় সং, পৃঃ ১৭৬) 
কাশীরামের পিত। কমলাকান্ত উড়িস্ঠার অভ্যন্তরে জগন্নাথ দেখতে গিয়ে তার কাছাকাছি অঞ্চলে 
বসতি স্থপন না করে মেদিনীপুর বা ধলভুমে করবেন কেন, তায় কোন ব্যাখ্যা ডঃ সেন দেন নি। 
কমলাকান্ত যে পুরীর কাছাকাছি অঞ্চলেই বদতি স্বাপন করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে গদাধরের 


কটকের কাছে মাথনপুরে বাদ করার মধ্যে ॥ 


কাশীরাম হাস ১৭৪ 


আবার কোথাও "দিছি? পাঠ পাওয়া যায় । কাটোয়ার কাছে এই ছুই নাষের ভু*টি 
-গ্রামের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। “লিঙ্গি' গ্রামের অধিবাসীরা কাশীরাম দাসকে 
বিশেষ উত্মাহের সঙ্গে দাবী করেন এবং মেখানকার “কেশে-পুকুর” নাষক পুকুরকে 
কাশীরামের স্বতিবাহী বলে পরিচয় দ্বেন। অপর দিকে *সিদ্ধি' গ্রামের ম্বপক্ষেও 
গ্রামের কাশী-গড়ে' পুকুরের উল্লেখ কর। হয়েছে এবং নানারকম যুক্তি দেখানো! হয়েছে 
( অভয়াদাস মুখোপাধ্যায় রচিত 'কাশীরাম দাসের জন্স্থান? প্রবন্ধ, প্রবাসী, ফান্তন, 
১৩৬১ পৃঃ ৫৯৯-৬০০ ভষ্টব্য) আমার মনে হয়, কাশীরামের আদি বাড়ি 'সিদ্ধি'তেই 
ছিল। তার প্রমাণ, প্রথমত কাশীরাম ও গদাধর দু'জনেই বলেছেন যে তাদের গ্রাম 
ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত ছিল; “সিদ্ধি ভাগীরথীর ভীরেই, তার অনেকখানি এখন 
ভাগীরঘীর গর্ভে চলে গিয়েছে; কিন্তু “সিঙ্গি' ভাগীরথী-তীর থেকে কিছু দুরে, কয়েক 
মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, গদাধরদাস লিখেছেন ঘষে তাদের গ্রাম ছিল 
“অগ্রন্থীপ গোপীনাথ রায় পদতলে”) 'সিদ্ধি' অগ্রন্থীপের সংলগ্ন, কিন্তু 'সিজি? অগ্রন্থীপ 
থেকে অনেকখানি দুরে 'অবস্থিত। “সিঙ্গি'র অবস্থনি নির্দেশ করতে হলে অগ্রদ্ধীপের নাম 
ন। উল্লেখ করে কাটোয়ার নাম উল্লেখ করার কথ! । তৃতীক্বত, কাশীরাম ও গদাধর-_ 
দু'জনেরই বিবরণ থেকে বোঝ। যায় ঘে, তাদের গ্রাম ছিল *ইন্দ্রাণী €(“ইন্দ্রাবনী', 
“ইন্দ্ায়নী', 'ইন্দ্রাইনী” নাষেও উল্লিখিত ) নামক অধুনালুপ্ত বৃহৎ নগরের একটি অংশ। 
কাশীরাষ “ইজ্জাণীকে “ইন্দ্রাণী নগর” বলেও উল্লেখ করেছেন । কাশীরামের মহাভারতের 
অনেক পুথি ও মুক্ত গ্রন্থে 'ইন্জাণী'র এই বর্ণনা পাওয়। যায়, 


ইন্দ্রাণী লামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে ষথ! দেবী ভাগীরথী ॥ 


উজ্জাণী' সম্বন্ধে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। সেটি এই, 


বার ঘাট, ছের হাট, তিন চণ্ী, তিনেশ্বব ৷ 
ইহাই যে বলিতে পারে তার ইন্তরাণীতে ঘর ॥ 


বর্তমান দাইহাট শহরকে ঘেরে এই 'ইন্দ্াণী' নগর ছিল এবং দাইছাট উদ্ধৃত ছড়ার 
উল্লিখিত তের হাটের অন্যতম হাট । “ইন্দ্রাণী তখন এত বিশিষ্ট একটি জনপদ ছিল 
ঘে বৃন্দাবনদাস তাঁর “চৈতন্তভাগবতে+ “ইন্জীনী নিকটে কাটোও। নামে গ্রাম” বলে 
কাটোয়ার অবস্থিতি জানিয়েছেন? মুকুন্দরামও তার চণ্ডীমঙ্গলে ইজ্জাণী ও সেখানকার 
ইন্জেশ্বর শিষের উল্লেখ করেছেন। “সিঙ্জি' গ্রাম ছিল “ইজ্জাণী' নগরের সংলগ্ন; কিন্ত 


১৮৯ মধ্যযুগের বাংলা লাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“সিঙ্গি' এ নগয়ের লীমানা থেকে কয়েক মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। নুতক্বাং 'লিদ্ি'কেই' 
কাণীরাম দালের দেশ বগে নিদেশি করা চলে। এ 
কাশযর়াম দাসের নাষে প্রচলিত্ত মহাভারতের সবটা যে তিনি লেখেন নি, ভাতে 

সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই-কতট। তিনি জিখেছিলেন? কোন কোন পুথিতে 
লেখ! আছে, 

ধন্ত ধন্য কাযস্থ কুলেতে কাশীদাস। 

চারি পর্ব তাবতেক্ধ করিলা প্রকাশ ॥ 

আদি সভ] বন বিরাট রচিয়। পাঁচালী । 

যাহা শুনি সর্বলোক ধন্ত ধন্ত বলি ॥ 


কিন্তু অন্ঠ একটি পুথিভে এই চরণগুলির যে পাঠাস্তর পাওয়! যায়, ভা এই _ 


ধন্ত ছিল কায়স্থ কুণ্তেতে কাশীদাদ। 
ভিন পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ । 
আদি সভ1......যে রচিল পাচালী । 
যাহ। শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্ত বলি॥ 


সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, কাশীরাম দাস কটি পর্ব লিখেছিলেন-তিন না চার? 
কালীগ্রসন্ন নিংহ তাঁর সম্পাদিত মহাভারতের "অষ্টাদশ পর্বব অঙ্জবাদে'র উপসংহারে 
এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন, 
আদি সন্ভা বন বিরাটের কতদূর । 
ইছ। রচি কাশীদান গেল খর্গপুর | 


এই প্লোকে তিন ও চারের মধ্যে একটা রফা করে ছু'দিক রক্ষা! কর। হুয়েছে। কিন্তু 
বিরাটপর্ব অসমাপ্ত রেখে কাশীর়াম দাস পরলোকগম্নন করেছিলেন ধরায় অস্থৃবিধা 
আছে। বিরাটপর্বের একটি পুথিতে রচনাপমাপ্তিকাল-নির্দেশক শ্লোক এবং "বিরাট 
হইল সা কাশীদাস কয়” উক্তি পাওয়। বায় (পরে ত্রষ্টব্য)। কাশীরাম দাস বিরাট- 
পর্বের সবটা লেখেন নি বললে এ শ্লোক ও উক্তিকে জাল বলতে হবে । দ্বিতীয়ত, 
বিরাটপর্বের হৃতগুলি পুথি এ পর্বস্ত পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিতেই 
আগ্ন্ত কাশীরাম দাসের ভনিতা পাওয়! যায়। 

আলোচ্য বিষয়টি এক সময়ে খুব জটিলই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
কয়াল এ সম্বন্ধে ষে গবেষণা করেছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, দংখ্যা ৫, 


কাশীরাম দাস ১৮১ 
ঙ্গি 


পৃঃ ৯৪-৯৭ দ্রষ্টব্য) ভাতে এই লমন্তার লমাধান সম্ভব হয়েছে । অক্ষয়বাবুর গবেষণ। 
থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কাশীবাম দাস আদি, সভা ও বিরাট--এই তিনটি পথের 
রচন! জম্পূর্ণ করেন; বনপর্ব বিরাটপর্বের পূর্ববর্তী হলেও কাশরাম বিঝাঁটপর্ব রচন! 
শেষ করবার পরে বনপর্ব রচন! সরু করেন এবং ব্নপর্ব অসম্পূর্ণ রেখে তিনি মা 
যান। অক্ষয্ববাবু ১৭২১ শকাব্দের একটি খণ্ডিত বনপর্বের পুধিতে এই ক্সোকটি 
পেয়েছেন, 

আদি সভ| বিরাট বনের কতদূর । 

ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুষ | 


কালীগ্রসন্ন সিংহ যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন, তার সঠিক পাঠ উপরে উদ্ধৃত 
ক্লোকে পাওয়া যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি । বনপর্ব বিলাটপর্বের পূর্ববন্তী হওয়ার 
দরুন কালীপ্রসন্ন সব্বল বিশ্বাসে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্সোকর্টির ভাষায় পরিবর্তন সাধন করে- 
ছিলেন--এমনও হতে পারে। 

বনপবের কতটা কাশীরাম দাস রচন। করেছিলেন, তা'ও অক্ষয়বাবুর আলোচন। 
থেকে জানা যায়। অক্ষয়বাবুর সংগৃহীত বনপর্বে একটি পুথিতে দেখিজিত” নামে 
জনৈক লেখক বলছেন. 


ধন্ত ছিল কায়েন্ত কুলেতে কাশদাস। 
চারি পর্ব মহাভারত করিলা প্রকাশ ॥ 
আগ্ঠ লভা বিরাটের রচিলা পাচালি। 
তাহ। শুনি সর্ব লোক ধন্য ২ বলি॥ 
পূর্ব্বে তিকো৷ আরম্ভ করিল! এই পুথি। 
কাঁলবশে মৃত্যু তার হইল দৈবগতি ॥ 
আগন্ত উপাক্ষণ (অগন্ত উপাখ্যান ) করি হৈল কালপ্রাপ্ত। 
বনের বিচিদ্র কথ। নহিল সমাপ্ত | 
এই ছত্রগুলি কলকাতা! বিশ্ববিষ্যালয়ের ২৭২৪ নং পুথিতেও পাওয়া! ঘার; শেষ ছ 
হজের পাঠাস্তর এঁ পুখিতে এইভাবে মেলে, 
অগস্ঠি আক্ষাণ ( অগন্যা আখ্যান ) করি হৈল কষ্প্রাপ্তি। 
বনের বিচিত্র কথা নহিল লমাপ্তি | 
অক্ষয়বাবুরই সংগৃহীভ আর একটি বনপর্বের পুথিতে “অগন্ত্য উপাখ্যানে ভগীরখের 


১৮২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ঝা 
গঙ্গ। আনয়নের পর লোমশ মুনি কর্তৃক যুধিষিরকে ভূগুরামের পরাজয় কাহিনী বর্ণনা 
প্রসঙ্গে”? এই ছত্রগুলি পাওয়। যাঁয়, 
মুনি কহে কহিলাঙ অগন্তী আক্ষান। 
শুনি যুধিষ্ঠির রাজ! হর্ষ বিধান ॥ 
কাশীদাস কহে এই অমৃত সমান । 
কর্ণপথে সাধু নর নদ! কর পান ॥ 
এঙবধি বনপর্ধ কাশীদাস কৈল। 
অবধান করি সভে একান্তে শুনিল ॥ 
না হইতে বনপর্বব কথা লমাধান। 
কাঈীদান করিলেন স্বর্গের পয়ান ॥ 
শ্রীমৃক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল ও শ্রীযুক্ত পরশানন মণ্ডল দু'জনেই দেখিয়েছেন ষে 
বনপর্বের পুথিতে অগন্ত্য উপাখ্যানের পর আর কাশীরাম দাসের ভনিতা! পাওয়া যায় 
না; অন্য কবির ভনিভ! পাওয়া যায় ( এ সম্বন্ধে পরে আলোচন। করছি )। 
সুতরাং কাশীরাম দ্বাস আদিপর্ব, সভাপর্ব ও বিরাটপর্ব সম্পূর্ণ রচনা করার পরে 
বনপর্বের অগন্ত্য উপাখ্যান পর্যস্ত লিখে পরলোৌকগমন করেন, তাতে কোন জন্দেহ 
নেই। তিনি বনপবের আগেই বিরাটপর্ব রচনা! করেছিলেন, এতে বিল্ময়ের কিছু নেই । 
অনেকেই এরকম করে থাকেন। বাংল মহাভারত-রচয়িতা অনিরুদ্ধও উদ্যোগপর্ব ও 
ভীনম্মপর্ব রচনার পরে বনপর্ব রচনা করেছিলেন ( সা. প, প,, ব. ৬৬, স. ৫১ পৃঃ ৯৭)। 
সনাতন ঘোষাল বিদ্াবাগীশ ভাগবতপুর।ণের বাংলা অহ্ুবাদ করার সময়ে তৃতীয় স্বদ্ধ 
অনুবাদ করার পরে দ্বিতীয় স্বদ্ধ অচ্ৰাদ করেছিলেন। 
এখন আমর! কাশীরাম দাস্বে কাল নির্ধারণ কবুব। 
কাশীবাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল মোটামুটিভাবে নির্ণক করা! মোটেই ক্ঠিন 
নয় | কাশীরীমের কনিষ্ঠ ভাতা গদাধর ১৬৪২ খ্রীষ্াকে 'জগন্নাথমঙ্গল” রচনা করেন 
(গদীধর দাস” শীর্ষক অধ্যায় ভ্রষ্টব্য)| “জগন্নাথমঙ্গলে' কাশীরাম দাসের মহাভারত 


রচনার উল্লেখ আছে, 
কমলাকান্তের হজ্য এ তিন কোঙর। 


প্রথমে সে শ্রীরুষ্দাস শ্রীকৃফকিত্বর | 
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান । 
রূচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত-পুরাণ ॥ 
গুরাং কাশীরাম দাসের মহাভারত ১৬৪২ গ্রীষ্টান্ধের আগেই লেখা হয়েছিল । 


কাশীরাম দাস ১৮৩ 


১২৩৬ বঙ্গান্ে লেখা কাশীদাপী মহাভারতের একটি বিরাটপর্বের পুধিতে এই 
” বুচনাকালনির্দেশক ক্লোকটি পাওয়া যায়, 

চন্ত্র বাণ পক্ষ খু শক স্নিশ্চয়। 

বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়। 
এর থেকে দক্ষিণাগতিতে ১৫২৬ শকাব বা ১৬০৪-০৫ গ্রীষ্ঠাব পাওয়া] যায় । গ্লোকটি 
কাশীরাষ়ের লেখা কিনা, সে সম্বদ্ধে প্রশ্ন উঠতে পার়ে। কিন্তু আগেই আমরা! 
ঘেথিয়েছি যে কাশীপাম দাঁল বিরাটপর্বের রূচন। সম্পূর্ণ করেছিলেন । স্থগুরাং বিরাট- 
পর্বের রচনাসমাপ্তির কালবাচক এই ঠ্োকটি ষে কাশীরাম দাসের রচিত, তাতে 
সন্দেহ করার কোঁন কারণ আছে বলে মনে হয় না। অন্তএব ১৬০৮-*৫ শ্রীষ্টাব্ই তার 
বিরাটপর্বের রচনাসমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ কর] যায়।' 

কাশীরাম দাপের মহাভারতের আদিপর্বের একটি পুথিভে এইভাবে হেয়ালিভে 

রচনাকাল দেওয়া আছে, 


শকাব] বিধুমুখ রহিলা তিনগ্রণে। 
রুঝিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি লনে ॥ 


আচার্য যোগেশচন্জ রায় এই হেল্লালির এইভাবে ব্যাখ্যা! করেছেন, "“পঞ্চাননের পাঁচ 
মুখেই বিধু। অতএব বিধুমুখ-€৫।| ইহার তিনগুণ-১৫ | রুকিণীনন্দন কাম, কামের 
পঞ্চশর | “অঙ্ক” শব ঘ্যর্থ; ১৫, এই অঙ্কের ৫ অঙ্ক; এবং অঞ্ষে কোলে, দুই বাছতে। 
অর্থাৎ ৫ এর পর ছুই | জলনিধি, সাগর ৪ । সমুদয় অঙ্ক ১৫২৪ শক। 

আচার্য ধোগেশচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা লম্পূর্ণভাবে মানতে অস্থবিধা আছে। *বিধুমূখ 
তিনগুপে'র যে অর্থ তিনি করেছেন, তা সথসঙ্গত বলে আমরা মনে করি । কিন্তু 'রুক্সিণী- 
নন্দন অগ্কে' পদ্দের ষে ব্যাখ্য। আচার্ধ যোগেশচন্দ্র দিয়েছেন, তা কষ্ট হল্পনাগ্রস্থত বলে 
মনে হয়। আর মদনের পাঁচ শব ৰলে 'রুকিণীনন্দন বা মন্ধন-€৫ বোঝাতে কেন? 
“মদন” শব্ধ ১৩ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ভাছাড়।, সংস্কৃত সাহিত্যে 'সাঁগর” (বা তাল 
দমার্থবাচক শবগুলি) ৪ অর্থে ব্যবহৃত হলেও বাংলা রচনায় সাধারণত ৭ অর্থেই 
ব্যবহৃত ছয়। 

স্থৃতরাং আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত হেয়ালির ব্যাখ্যা এই £- 

বিধুযুখ তিনগুণে _ ১৫. রুকিণীনন্মন অন্কে জলনিধি লনে ১৩+৭-২*। 

অতএব ১৫২* শকাব্দ বা ১৫৯৮-৯৯ গ্রী্াব্ষই আদিপর্বের রচনাসমাধিকাল বলে 


১৮৪ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


আমাদের ধারশ।। মোটের উপর কাশীরাম দাসের মহাভারত যোড়শ-সপ্তদশ শতাবীর 
সন্ধিক্ষণে রচিত হয়েছিল বললে ভূল হয় নী। 

কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত মহাতারতের বিরাটপর্বের পরবর্তী পর্বগুলি কার 
বা কাদের লেখা, সেটি এক জটিল প্রশ্ন । উদ্যোগপর্ব, ভ্রোণপর্ব, ও কর্ণপর্বের অনেক 
পুথিতে নম্দরাম নামক জনৈক কবির ভনিতা পাওয়া গিয়েছে । স্থতরাং নন্দরাম 
গন্তত উদ্োগ, প্রোণ ও কর্ণপর্ব দ্িখেছিলেন বলে মনে হয়। এই নন্দরাম সম্পর্কে 
কাশীরামের ভ্রাতুম্পুত্র। 

এসম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ পর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ডঃ দীনেশচন্দ্র লেন। তিনি 
“বিশ্বকোষ অফিলে রক্ষিত কাশীদাদী মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুথি” তে এই 
ছত্রগুলি পেয়ে তার সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকায় প্রকাশ করেন, 


কাশীরাম দাশয় তি'হ জ্যোষ্ঠতাত। মৃত্যুকালে আজ্ঞ! কৈল শিরে দিক! হাত | 
আমু অবশেষ বাপু যাই পরলেকে । রচিত্তে না পালাড পোথা পাই বড় শোকে ॥ 
আশীর্বাদ করি আমি বলিছে তোমারে । পাশুব চরিত্র বাপু রচিবা আদরে ॥ 
তার আজ্ঞা শিরে ধরি ভাবি রাধাশ্তাম।- প্রোণপর্ব্ব ভারত রচিল নন্দর়াম ॥ 
ডঃ স্থকুষ্ণার লেনও উদ্যোগপর্বের একটি গুথিতে এই কটি ছত্র পেয়েছেন, 
কাশীদাস মহাশয় বলচিলেন পোথা। ভারত ভাঙ্গিয়া! কৈল পাগ্ডবের কথা ॥ 
্রাতৃপুত্র হই আমি তিহো খুল্পতাত। প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ | 
আমুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক । রচিতে ন1 পাইল পোথা বহি গেল শোক ! 
ত্রিপথগ। ষাই আমি কচিয়] তোমারে 1* বচিবে পাগুব কথা পরম লাদরে ॥ 
আখর্ধাদ দিয়া মোরে গেলা সেই জন। অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ | 
কাঈদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল। তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ বচিল ॥ 
( বা. সা, ই. ১২, পৃঃ ৪৫৮-৫৯ ) 
সাহিত্যপরিষর্দের একটি উদ্মোগপর্বের পুথিতে (১২৪২ নং পুধি, ৩ পত্র) এই 
ংশটি পাওয়া গিয়েছে, 
নন্দঝাম দাসে বলে গুন শ্তামরায় | আমারে অভয় প্রভু দেহ ঘম-দায় | 
জ্যেঠতাত কাশীদ্দাস পরলোক কালে । আমাবে ডাকিয়া! বলিলেন করি কোলে। 


* ডঃ স্কুমার সেন এই চরণটি থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, “মৃত্যুর আগে গঙ্গাতীরে ত্রিবেণীতে যাইবার 
সময়ে তিনি নন্দরামকে ভারত-পাচালী সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । ” (ৰা. সা, ই* ১। অ' 
সং, পৃঃ ১০৯ ) কিন্তু 'ত্রিপথগা' মানে 'গঙ্গা'। এখানে ত্রিবেণীর কথা আদে কোথ। থেকে ? 


কামরাষ দাস ১৮৫ 


শুন বাপু নন্দরাষ আমার বচন। ভারত অমৃত তৃষি করছ রচন ॥ 
তার আশীর্বাদে আর ব্রাক্ষণ কপাতে। দিনে দিনে আশয় হৈল্য ভারত রচিতে | 

নগেন্্রনাথ বস লিখেছেন, “বীকুড়া জেলার সোনামূখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সনের 
একখানি দামেদরের পদাবলীর উপর লিখিত হইয়াছে ঘে, এ বর্ষে ১৮ই ফাস্ভন 
কৃষ্ততৃতীয়ার দিন নশ্দরাম দাসের মৃত্যু ঘটে” (বিজয় পণ্ডিতের মহাতারতের ভূমিকা, 
পৃঃ ২৩/০ )। অত্তএব এই হ্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে নন্দরামদাস ১৬৭৭ ত্রীষ্টাকে পরলোক- 
গমন করেন। 

ডঃ স্থকুষ্ার সেন 'ভারত-কোধ' গ্রন্থে 'কাশীরাম দাপ” সম্বন্ধে ঘে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখেছেন, তাতে নন্দরাম দালকে “নম্দরাম ঘোষ"? বলে উল্লেখ করেছেন । নন্রামের 
“ঘোষ” পদবীব প্রমাণ তিনি কোথায় পেয়েছেন, ত1 কিন্ত তিনি উল্লেখ করেন নি। এ 
ক্ষেতে তিনি হুয় কিংবদন্তী, না হয় কল্পনার ছার] চালিত হয়েছেন বলে মনে হয়। 

নন্দরাম দাসের সঙ্গে কাশীরাম দাসের সঙ্গন্ধ সম্বন্ধে অনেক গব্যেকেরই মনে ভূল 
ধারণ। আছে। কেউ কেউ লিখেছেন যে নম্দরাম কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ্ধাধবের 
পুত্র ছিলেন । | 

কিন্ত নন্দরাম দাসের নিগ্নোস্ধত ভনিতা থেকে জানা ধায় ষে, নন্দরামের পিতার 
নাম ছিল নারায়ণ, 

নারায়ণ-নন্দন সেবিয়া রাধাশ্যাম। 
পাগুববিজয় বিরচিল নন্ধরায় ॥ 
(বা. সা. ই. ১1, হয় সং, পৃঃ ১১৯) 

অতএব নন্দরাম যে কাশীরাষের সাক্ষাৎ ভ্রাতুম্পুত্র ছিলেন না, তাতে কোন স্দেহ 
নেই। 

পূর্বোশ্লিথিত তিনটি পর্ব ছাড়া আর কোন পর্ব নন্দর(ম লিখেছিলেন কিনা, তা 
জানা বায় না। কাশীরাম দাস মৃত্যুকালে নন্দরামকে তার আরব কাজ লম্পুর্ণ করার 
ভার দিয়ে গিয়েছিলেন বলে নম্দরাম যে দাবী করেছেন, তা সত্য কিন! বলা ধায় না। 
ননদদরাষ রচিত ভ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্বের সঙ্গে কাশীবামের নামে প্রচলিত মহাভারতের এ ছুই 
পরের হিল থাকলেও নন্দয়ামের উদ্যোগপর্বের সঙ্গে “কাশীদাসী'? মহাভারতের উদ্ধোগ- 
পর্বের মিল দেখা ঘায় না ( মণীশ্রমোহন বন্, বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১*৭-১০৯)। 
এর থেকে বোঝা হায় পরবর্তা কালের গায়ন ও লিপিকয়য়! কাণীরাষ দাসের না-লেখা 
পর্বগুলি বিভিন্ন সুত্র থেকে আহরণ করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে নম্দরামের রচনাক্স বিশেষ 


১৮৬ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


অধিকার তারা শ্বীকার করেন নি। অন্তান্য মহাভারতকার়রাও নন্দরামকে কাশীরামের 
স্থলাভিষিক্ত বলে গ্রহণ করেন নি। শিবরাম ঘোষ উদ্চেগ প্রভৃতি ছ'টি পর্ব রচন! 
করেছিলেন বলে “জিত” নামে জনৈক কবি জানিয়েছেন। এই “জিত” কাশীরাম 
দাসের অসম্পূর্ণ বদপর্বের অবশিষ্ট 'ংশ অর্থ।ৎ অগন্তা উপাখ্যানের পরবর্তাঁ অংশ লিখে 
পর্বটি সম্পূর্ণ করেন ১৬:৫ শকাঁব বা ১৬৩-৮৪ শ্রীষ্টাব্ধে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার কয়াল 
সংগৃহীভ বনপর্বের পৃথি থেকে "গ্জগিত"র উক্তির কতকাংশ আমর! ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 
করেছি। এ অংশের ঠিক পবেই আছে, 


আরম্ভ অবধি পড়ি ছুঃখ লাগে মনে। 
চিরদিন চিন্ত। ছিল তাহার কারণে ॥ 
তে কারণে প্রসঙ্গ বনের জত শেষ। 
পাচালি প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ ॥ 
লোকশ্রেষ্ঠ কাশীদ।স ছিল পুণ্যবান। 
সর্বগুণে শূন্য আমি বিশেয়ে অজ্ঞান ॥ 
কাঁশীদাস বিচার করিয়াছিল পোতা!। 
আমি মান্র লোকমুখে শুনি সেই কথা ॥ 
অজ্ঞান সময় সেই বছদিন হৈল। 
মন্দমতিমান্‌ মনে কিছু না আছিল ॥ 
পাচালি রচিন্ আমি সেই অনুসারে । 
দোৌষগুণ সমর্পণ করিয়। ঈশখবরে ॥ 


পঞ্চপুষ্প রস শশি পরিমাণ শক । 
পাচাপি প্রবদ্ধেতে শেষ অরণ।ক ॥ ১৬০৫ 


* শীবুক্র অক্ষয়কুমার কয়াল লিখেছেন, “টিপিকর কি করিয়া “পুষ্প' কে শুন্ত বলিয়1 ধূরিলেন জানি 
না।” আমাদের মনে হয়, লিপিকর নয়, স্বয়ং কবিই “পুষ্প' শবের “শুগ্ত' অর্থ করে “১৬০৫৮ লিখেছেন । 
কুঝেরর আকাশশরথের লাম পুস্রথ' ; এই জন্য কবি 'পুষ্প'. আকাশ * ধরেছেন বলে আমরা মনে 
করি । 

ডঃ হুকুমার সেন অক্ষয়বাবুর সংগুহীত এই পুথিটি থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধত করেছেন ( বা. গা. ই. 
১। অ, ২য় সং' পৃঃ ১১০)। তিনি ভ্রান্ঘিবশত “বনপর্বের পুধি"র স্থালে “কর্ণ-গর্বের পুধি” লিখেছন 
এবং “১৬*৫" কে “১৬৭৫” পড়ে তার সঙ্গে মিল করার জন্য “পঞ্চ পুষ্প রস শশার জায়ঙ্গায় “গঞ্চ অঙ্থ রস 
শশী” পাঠ ধরেছেন। কিন্তু ১৬৭৫ শকাব। ব1 ১৭৫৩-৫৪ শ্বীষ্টান্দ পর্যন্ত কাশীরামদাসের বনপর্ব অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে বলে ভাবা বাষ না । 


কাশীরাম দাস ১৮৭ 


অন্থক্ষণ কৃষ্ণপদে মাইয়া চিত। 
বিরচিল ভনয়শিখর সত জিত ॥ 
ভারতে পন্ধজ পর্বব শ্রেষ্ঠ অরণ্যক। 
আদি সভা বিরাট বন কবল লিখক ॥ 
এই চারি পর্ব পুস্তক কাশীদাসি। 
উদ্‌ষোগ আদি ছয় পর্ব শিবরাম ঘোষি ॥ 
এষীক আদি আট পর্বব চাছিয়। বেড়াই। 
ভাহার নিমিত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই ॥ 
( সা. প. প, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা! ১৪ পৃঃ ৯৪৬ জ্রঃ) 


কবি “জিত”-এন্ পিতার নাম শেখর ; কবির সম্পূর্ণ নাম জিত ঘটক ; “কানীদাপী” 
মধাভারতের বনপরবের অনেক পুখিতেই অগন্তয উপাখ্যানের পরবর্তী অংশে “শেখরতনয় 
জিত” এবং “ঙ্গিত ঘটক* ভনিত! পাওয়া ঘায়। বিশ্বভারতীর ৯২* নং পুথিতে 
বনপর্বের এই অংশ আরম্ভ হয়েছে “এখ|! ছৈতে ঘটক জীতি আরম্ত” এবং শেষ হয়েছে 
“ইতি শ্রীধহাভারত ঘটক জিতি বনপব লমাণ্ড: উক্তি দিয়ে । 


কিন্তু কতকগুলি অর্ধাচীন পুথিতে বনপর্বের এ অংশে “জিত"-এর বদলে “কাশীর 
নন্দন”__এই তনিতা দেখতে পাও! যায়। আমাদের হনে হয়, গায়ন ও লিপিকররাই 
এক্ষেত্রে ভানতা পালটে দিয়েছেন । অজ্ঞ/তপরি5য় জিত ঘটকের বদলে স্বয়ং কাশীরা্ 
দাসের পুত্র এ অংশ লিখেছিলেন বলে প্রচার করলে এ 'অংশে/ মর্ধদ1 বৃদ্ধি পাবে, এই 
ধারণায় বশবতা হয়েই বোধহয় তার! এ রকম করেছেন। 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল লিখেছেন, "আমার নিকট একটি মুষল পর্বের পুথিতে 
পূর্বোক্ত শক সহ (পঞ্চ পুষ্প রন শশি ) 'সিধরতনয় যুত জিত' ভণিতা আছে ।” কিন্ত 
মুষলপবেরই কোন কোন পুথিতে “কাশীর নন্দন”-এন্স ভনিতা দেখা ঘায়। বঙ্গীয় 
লাহিত্য পরিষৎ্-এর একটি মুষ্পর্বের পুথিতে আমর! এই ভনিতাটি পেঞেছি, 


কাশীর নন্দন কছে অমৃতের সার। 
ইছ1 রচি পিত1 মোর গেল! দ্ব্গঘারি ॥ 


এক্ষেত্রেও মনে হয়, এই পর্বটি আদলে জিত ঘটকেরই লেখা, পরবতাকালে গান্ধন ও 
লিপিকররা "কাশীর নন্দন”-এর ভনিঙা বসিয়ে দিয়েছে । 


১৮৮ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে তথ্য ও কালক্রম 


কিন্তু “কাশীর নন্দন* ভনিতায় গদ্াপর্ব ও স্র্গারোহণপর্বের এবং “আশ্র্পর্ব” 
নাঙে মহাভারত-বহিভূ্ত এক পৌরাণিক রচনার ও পুথি পাওয়া যায় ( মণীন্ত্র বন্ধু, বা. 
সা. ২, পৃঃ ৯৭-১০২)। এই সমস্ত রচনাও অন্য লোকে লিখেছে, এবং মর্যা্। বাড়াবায় 
জন্য এদের মধ্যে “কাশীর নন্দন” ভনিতা৷ বসিয়ে দেওয়! হয়েছে বলে মনে হয়। কাশীরাম 
দাসের পুত্র যদি পিতার নাঁলেখা পর্বগুলি সত্যিই রচনা করতেন, তা হলে 
পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ত1 করংতেন। কিন্তু জিত ঘটকের পূর্বোদ্ধত উক্তি থেকে 
দেখা ষায় কাশীরামের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে-_ ১৬৮৩ খ্রীষ্টাবেও শেষ দিকৃকার পর্ব- 
গুলি পাওয়া যাচ্ছিল না । («এঁধীক আদি আট পর্ব খুঁজিক্সা! বেড়াই । তাহার নিমিত্তে 
সদ। ঈশ্বর ধেয়াই ॥”)-_সম্ভবত এর কারণ এষ্ট যে এ পর্বগুলি তখনও লেখা হয় নি; 
লেখ! হয়ে থাকলে তখন ওষঞ্জলি না পাওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না, বর্তমান কালে 
যখন পাওয়া ষাচ্ছে। কাশীরাম দাসের পুত্র ১৬৮৩ খ্ীষ্টাবব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং 
ততর্দিন পর্যন্ত চুপ করে বনে থেকে তার পরে পিতার অসম্পূর্ণ কাজ্জ আংশিকতাবে সম্পূর্ণ 
করজেন বলে ভাঁবাও কঠিন। 


কাশীরাম দাসেন্ন পুত্র যদি সত্যিই পূর্বোক্ত পর্বগুলি রচনা করে থাকেন, তাহলে 
তিনি ভনিতাক় নিজেব্ নাম উল্লেখ না করে শুধু “কাশীর নন্দন” বলে নিজের পরিচয় 
দিজেন কেন, এ গ্রশ্র ওঠে । অবশ্য এ পর্বগুলিতে কয়েক স্থানে “ছ্বৈপায়ন দাস” ভনিতা 
পাওয়। যায়। কিন্তু '"ছ্বৈপার়ন দাস” মানে ব্যাসের দান ষে কোন ষহাডারতকারই এই 
ভনিতা দিতে পারেন। বিশ্বভা-তীর একটি বনপর্ধের পুথির*্* জিত ঘটক রূচিত ব্দংশের 
মধ্যেও কয়েক জায়গায় “ছেপায়ন দাস” ভনিত! পাওয়া যার । এর থেকে এ-ও মনে 
করা যায়ষে “ছেপায়ন দাস” ভনিতাযুক্ত গদাপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব ও আশ্চর্ধপর্বের ও 
আসল লেখক জিত ঘ্টকই, পরে তাতে “কাশীর নন্দন” ভনিতা বদেছে। 


ভয়ন্তদেব বা জয়স্তিদেব নামে একজন কবির লেখা ব্বর্গারোহণপর্বের কয়েকটি 
পুথি পাওয়া গিয়েছে । এতে “জয়ন্ত রচিল কাশীদাসের নন্দন” ভনিতা পাওয়। 
যায় । জয়স্তের নাষের সঙ্গে “দেব শব্ধ (ষা! কাশীরাম দাসের পৰ্দবী) যুক্ত থাকায় 
অনেকেই মনে করেছেন ঘে জয়ন্ত সত্যিই কাশীরামের পুত্র । কিন্তু “কাশীর নন্দন” 
তনিতাযুক্ত অন্ত কোন পর্বের পুধিতেই জয়স্তের নাম পাওয়া ধায় না। এ সম্বদ্ধে 
আরও একটি মজার ব্যাপার আছে। "ঘেপায়ন দাস” ভনিতায় ষে স্বর্গাবোহপপর্ 
পাওয়া ধায়, তার সঙ্গে জয়ন্ত রতি খর্গারোহণপর্বের মিল নেই, অথচ ছু" 


পুথি নং ৯২০। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পু'খি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭ দ্রষ্টৰা। 


কাশীরাষ দান ১৮৯ 


স্বগগরোহণপর্বই “কাশীর নন্দন”-এর জেখা। বর্তমান-প্রচলিত “কাশীদাসী” 
ত্বর্গারোহণপর্বের সজে “দৈপায়ন দাস”-এর স্বর্গায়োহণপবের মিল আছে, জয্স্তদেবের 
মহাভারতের রচনা তার সঙ্গে মেলে ন! (মণান্ত্র বস্থ, বা. সা. ২, পৃঃ ১০২, ১৩৫-১৩৮ )। 
তবে কি কাশীরাম দাসের দু'জন পুত্র ছিলেন এবং তারা ছু”টি পৃথক ত্বর্গারোহুণপর্ 
লিখেছিলেন? এই জাতীয় ধারণ! করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আসলে 
“কাশীর (বা কাশীদাসের ) নন্দন” ভনিতাযুক্ত কোন রচনাই কাশীরাম দাসের পুজের 
লেখা নয় । * কাশীরাষ দাসের কোন পুত্র ছিল কিনা সে দহ্বদ্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়! 
যায় না। 

বর্তমান প্রচলিত কাশীর্দাসী মহা ভাবতে অনেকের রচনাই মিশে আছে। ভঃ দীনেশ- 
চন্ত্র সেন লিখেছেন, “১৫৮৩ থৃ, অবেক (!) লিখিত একখানি কাশীদ্দাসী মহাতারতের শল্য 
ও নারীপর্বে ভূগুরাম দাসের ভনিতা পাওয়। গিয়াছে । € বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য, ৭ম লং, 
পৃঃ £৬০ ) দীনেশবাবু দেখিয়েছেন যে, বর্তমান প্রচলিত “কাশীদাসী” মহাভারতের 
আর্দিপব ভীম্মপর্ব ও অশ্বমেধপর্বে কীভাবে ষথাক্রমে সপ্তয়, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নম্দীর বূচন! 
এসে প্রবেশ করেছে ( বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, ৭ম সং, পৃঃ ৪৬১-৪৬৬ )। তিনি আরও 
লিখেছেন, “অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের ঝচনার সঙ্গেই কাশীদাসী 
মহাভারতের অবিকতর সাদৃশ্য এবং সেই সাদৃশ্ঠ যুদ্ধপর্বব এবং ভৎপরৰর্ভী অধ্যাক্সগুলিতেই 
সর্বাপেক্ষা বেশী । নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা বহু অংশেই কিছুমাজ্জ মাজ্জন, পরিবর্তন ব1 
সংশোধন না করিয়। কাশীদ্াপী মহাভারতের অস্তনিবিষ্ট কর! হইয়াছে ।” “কাশীদাশী” 
মহাভারতের স্ত্রীপর্ব আসলে নিত্যানন্দের মহাভারত থেকেই ভনিতা৷ পালটে নেওয়া । 
ঠিক তেমনি “কাশীদাসী” মহাভারতের শাস্তিপর্ব রুষ্ণানন্দ বহর লেখা শাস্তিপর্বের 
ভনিতা৷ পালটানো কপ । “কাশীদাসী” মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের সঙ্গে যে ছিজ রখুনাথ 


* ডঃুকুমার সেন জনৈক কাণীরাম বহর পুত্র রমাকান্তের লেখা একটি উদ্চোগ-পর্বের পুথি পেয়ে 
“কাশীরামদাসের এঈ পুত্রসমস্ত(র সমাধান” হয়েছে ৰলে মনে করেছেন (বা. সা. ই-১। অ,২য় সং, পু; 
১১১-১১২)। কিন্ত “কাশীর নন্দন ভনিতায় বিভিন্ন পর্ষের আর যন পুথি পাওয়া গিয়েছে” 
কোনচটিক্েই রমাকান্তের নাম পাওয়া যায় নি। অতএব সেগুলি রমাকান্তের লেখা বলে মেনে নেওয়া যায় 
না। মনে হয় এ পবগুলি রচিত হবার পরে মন্দকবিষশঃপ্রাথী রমাকান্ত মহাভারত রচনার আসরে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং অমর কবি কাশীরাম দাসের প্রাপ্য যশ নিজের পিনাকে দেবার অপচেষ্টা 
করেছিলেন । / 

1 রামগতি ন্যায়রত্ তার 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্ত।ব গ্রন্থে কাশীরামের পুত্রের এক দানপত্রের 
উল্লেখ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, দানপত্রটি জী1 ও ভার পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য । এতে 
কাশীরামের পুত্রের নাম ছিল না বোধ হয়, রামগতি পরে এই পুত্রের নাম জান ত পারেন--“নস্দ্রাম 
দাস”! অতএব এর থেকে কাশীরামের পুত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। 


১৯০ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


রচিত অশ্বমেধপবে'র (রচনাকাল ষেড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ) “কোন কোন স্থলে 
সুন্দর মিগ আছে”, তা শেষোক্ত গ্রন্থের আঁবিষ্র্ড। রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেছিলেন 
। সা. প. প. ১৩০৫১ ২স্ব সংখ্যা, পৃঃ ১৪১ দ্রষ্টব্য )। 
স্থৃতকাং “কাশীদাপী" মহাভারতের ঘে অংশ কাশারাম দাস লিখেছিলেন, তার 
পরবর্তী অংশগুলি কিভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমর! এখন পরিষার ধারণ! 
করতে পারি। কাশীরামের মৃত্যুর পর তার সম্পকিত ভ্রাতুপ্পুত্র নন্দরাঁম এবং শিবরাম 
দোষ, জিত ঘটক গুভৃতি কবিরা! অবশিষ্ট অংশের কয়েকটি করে পর্ব (এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে কোন পর্ধের অংশবিশেষ ) রচন1 করেন, এই সব কবির পরম্পরের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে এবং দাত তাগ করে নিয়ে কাশীরামের মহাভারত সম্পূর্ণ করতে 
প্রবৃত্ত হন নি এবং এদের সবলে একই সময়ের লোকও নন। দুই একটি ক্ষেত্রে একই 
পর্ব একাধিক কবি বচন! করেছিজেন। গববপ্তা কালে গায়ন ও লিপিকরর। তাদের রুচি 
ও জনমাধারণের চাহিদ্না অনুসারে এই সব কবির রচনা থেকে এবং কাশারামের 
পূর্ববর্তী ও পবুবর্তা অন্যান্য কবিদের রচন। থেকে অংশ নির্বাচন করে তাদের ভনিতা 
বদলে কাশীরাম দাসের ভনিতা! বসিয়ে দেয় এবং তা কাশীরাম দাঁদের মূজ রচনার সঙ্গে 
ঘোগ করে অষ্টাদশ পর্ব “কাশীদাীসী মহ1ভারত” গাড় করায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে 
শ্যামপুর মিশন থেকে কাশীদাসী মহাত1;ত ছেপে বার হওয়ার কয়েক দশক আগেই 
এই মহাভারত বর্তমান রূপ জাত করেছিল বলে আমর] অনুমান করতে পারি। 


জাগা রাঃ শিরা 


1 জাতাশ ॥ 
ইসলামী কাব্যের তিন কৰি 
সৈয়দ সুলতান 


পৈয়ধ স্থ্তান ছু'খানি গ্রস্থ রচনা করেছিলেন--নবীবংশ ও 'জ্ঞানগ্রদীপ' ; তিনি 
'রন্থল-চবিত+, 'শবেমেরাজ+। “ওফাৎ-ই-বস্থল”, 'জয়কুম বাজার লড়াই", 'ইর্িস-নামা, 
প্রভৃতি গ্রস্থও রচনা করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন, কিন্ত এ তথাকথিত 
্রন্থগুল আঙুলে বিরাটকলেবর গ্রন্থ 'নবীবংশ'রই অংশ ( সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ] 
সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১১)। এছাড়া সৈয়দ সুঞজতান কিছু অধ্যাত্ব-সঙ্গীত ও পদাধলী- 
ও রচন। করেছিলেন। 

পৈয়দ সুলক্তানের জআঁবির্ভাবকাল ফোটেই বিতর্কের বিষয় নয়। তীর শিশ্ত মোহাম্মদ 
খান ১৬৪৬ তরীষটাবে 'মক্ত,ল হে!সেন? কাবা রচনা করেন (পরে আলোচনা জষ্টব্য)। 
এই গ্রস্থে সৈয়দ সুলতানের নাম আছে? তাঁর *নবীবংশ? রচনা করারও উল্লেখ আছে, 


নবীবংশ রচিছিল1 পুরুষ প্রধান। 
আদ্দোর উৎপন্ন ঘত করিল! বাখান ॥ 


স্থতরাং ১৬৪৬ খ্রীঃ বু কিছু আগে সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ? রচনা করেন। 
কিন্তু 'নবীবংশ' র উপক্রম 'শবেমেক্জ'-এ* একটি কালবাচক ফ্লোক পাওয়। যায় 
সেটি এই, 
গ্রহ গত রম জোগে অব্দ গোডাইল ॥ 
দেশী ভালে এই কথা! কেহ না কহিল। 1 
(স!. প. প.১ ১৩৪১, পৃঃ ৪০১ পাদটীকা) 


গবেষকর। এর থেকে নান! পাল পেয়েছেন। ডঃ এনামূল হক “গ্রহ শত রস ষোগে” 
-৯*০+৬-৯০৬ হিজরা (-১৫০০-০১ খ্রীঃ) পেক়েছেন। কিন্ত তা'হলে সৈয়দ 
স্থলগানের সঙ্গে তার শিষ্য মোহাম্মদ খানের সময়-ব্যবধান হয় ১৪৫ বছর, যা অলম্ভৰ। 
অন্যান্ত গবেষকের! 'জোগে' কে 'যুগে' ধরেছেন। তা ধরে ডঃ আহমদ শরীফ ৯৯২ বা 


* ডঃ আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন যে 'শবেমেরাজ' 'নবীব্থশে'র উপক্রম (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা 


বংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১১ )। 
1 যে পুথিতে এই ফ্লোকটি পাওয়া গিয়েছিল, সেটি নিথধোজ | শ্লৌকটির পাঠোদ্ধর ঠিকমত কর! হয়েছে 


ধরে নিয়ে (এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় থাকলেও ) এ সম্বন্ধে আলোচন! করছি। 


১৯২ মধ্যযুগের বাংল] সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রষ 


৯৯৪ হিজর! পেয়েছেন (গ্রহ ৯১ রলস ৯, যুগ-২ বাঁ৪)। কিন্তু 'রস” শব » অর্থে 
ব্যবহারের সন্দেহাত্ভীত নিদর্শন আজ পর্যস্ত একটিও পাওয়া যায় নি বলে এই ব্যাধ্যা 
গ্রহণে অন্থবিধা আছে। 'রস' কে ৬ ধরলে ৯৬২ বা ৯৬৪ হিজর! হয়, তা “মক্তুল 
হোসেনের রচনাকালের »১ বা ৮৯ বছর পূর্ববর্তী । ভঃ স্থকুমার সেন “গ্রহ শত' র 
জায়গায় “দশ শক্ত” পাঠ কল্পনা! করে ১০৬২ বা ১০৬৪ হিজর] (১৬৫১-৫২ ব1 ১৬৫৩- 
৫৪ শ্ীঃ) পেয়েছেন। তা"হছলে 'নবীবংশ' র রচনাকাল “মক্ত,ল হোসেন'-এর রচনাকালের 
পরবতী হককে পড়ে ! 


আসলে 'শবেষেরাজ'-এ উল্লিখিত “গ্রহ সত বুস জোগে” বর অর্থ ৯০৬ ই। 'জোগে' 
অর্থাৎ “যোগে” কে 'যুগে' ধরবার কোন কারণ নেই | কৰি এখানে ৯০৬ হিজরায় তা 
গ্রন্থ আরম্ভ হল বলছেন না--বলছেন যে, ৯*৬ অব অর্থাৎ বছর কেটে গেল, ভবু দেশী 
ভাষায় রহ্থলের "কথ! কেহ না কহিল”। পৈয়দ স্থলগান একটি পুরোনো আরবী গ্রন্থ 
অবলম্বনে “নবীবংশ' রচনা! করেন। পেই আরবী গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পরে ৯০৬ বছর 
কেটে গেল--এই বল। বলাই সৈরদ সুলতানের উদ্দেশ্ত বলে মনে হয়, অন্যথা তিনি দেশী 
ভাষায় ৯*৬ বছর ধরে রসুলের কথা রচিত ন! হওয়ার কথা ৰলতেন না । আমাদের এই 
ধারণার সমর্থন পাই আলাওলের “তোহ.ফা+ র বুচনাকালবাচক শ্লোক থেকে; আলাওল 
পৈয়দ স্থলতানের মত ভাষাতেই বলেছেন ফে, ইউন্থফ গর্দার আরবী গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা। 
রচনার পরে ২৭৮ বছর কেটে গেল, আলিমর! ( অর্থাৎ বিছ্ানেরা__ষার। ম্বভাবতই 
আরবী ভাষায় পণ্ডিত ) তার মর্ম পেলেন, আমর পেলাম না,_- 


দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল! 
আলিমে পাইল মন্দ আমে না পাইল! 
( বর্তমান গ্রস্থের আলাওল' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 


অতএব "গ্রহ শত রস যোগে অব গোঙাইল” চরণটি থেকে সৈয়দ নুলভানের 
'নবীবংশ' কাবোর রচনাকাল পাওয়া যাবে না, 'নবীবংশ ১৬৪৬ খ্রীষ্টান্জের কয়েক বছর 
আগে রচিত হয়েছিল-_-এর বেশি কিছু বলবার কোন উপায় বতমানে নেই। 

সৈয়দ স্থুলগান লিখেছেন থে তার নিবাস ছিল পরাগলপুরে। এই পবাগলপুব 
চট্টগ্রামের চক্রশাল! অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সৈয়দ সুলতানের দেশ যে চক্রশালাক্গ ছিল, 
এ কথা বছ লেখক লিখেছেম (সাহিত্য পঞ্জ্রিক?, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১২ )1 সৈয়দ 
স্থলতানের গ্রাম পরাগলপুরের নামঞ্রণ যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক পরাগল 


ইসলামী কাব্যের তিন কবি ১৯৩ 


থানের নাম অন্থসারে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৈয়দ সুলতান 
“শবে মেরাজ'-এ পরাগল ও কধীন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। 
মোহাম্মদ খান 

মোহাম্মর্দ খান দু”ট গ্রন্থ রূচন! করেছিলেন--“সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ” ব1 "যুগ- 
সংবাদ" এবং “মক্ত,ল হোলেন'। শেষোক্ত গ্রন্থে ইমাম হোসেনের করুণ কাহিনী বণিত 
হয়েছে এবং রচনাসৌকর্ধের দিক দিয়ে এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যভম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 

“মন্তুল হোলেন'-এ কবি তার মাতৃকুল ও পিতৃকুল সম্বন্ধে অনেক ভথ্য লিপিবন্ধ 
করেছেন। তার মাতৃকুল প্রধানত পীরের বংশ, পিতৃকুলের অনেকে চট্টগ্রামের শাসন- 
কর্তা বা শ্বাধীনকল্প শালকের পদে অধিষ্িত ছিলেন। কবির ছুই কুলের পরিচিতি থেকে 
বাংলার, বিশেষত চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় ।* 

মোহাম্মদ খানের পিতার নাম মুবারিজ খান, পিতামহ ও প্রপিতামহ যথাক্রমে 
জালাল খান ও নসবৎ খান। এই নসরৎ খান টট্টগ্রামের শাসক ( “চাটিগ্রাম পতি”) 
ছিলেন। মোহাম্মদ খানের মাতামহ ছিলেন শীহ আহমদ এবং প্রমাতামহ ছিলেন 
বিখ্যাত পীর শাহ আঁবছুল ওহাব, ধিনি "সদর জাহা”১ এবং “শাহ ভিখারী” নামেও 
পরিচিত ছিলেন; ভিনি পূর্বোক্ত নদরৎ খানের কন্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন। স্থৃতরাং 
মোহাম্মদ খানের পিতা তার পিসতৃতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন । 

মোহাম্মদ খান তার 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবা?'-এর রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ 


করেছেন £-- 
দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি। 


রাত্রি হইস1 গেল পঞ্চালিকা অবধি ॥ 
এর থেকে কোন রকম কষ্টকল্পন। না করে ১*০০+৫০০+৫০+৭--১৫৫৭ শকাব 
বা ১৬৩৫-৩৬ খ্রীঃ পাওয়া যায় । ডঃ স্কুমার সেন প্রশ্ন তুলেছেন “' “দধি' কি উদ্ৃধি” %”, 
তিনি মোহাম্মদ খানের গুরু-বন্দনা বা পীর-বন্দনা পড়ে দেখেন নি। দেখলে প্রমাণ 
পেতেন ষে মোহাম্মদ খান 'উদধি' অর্থেই “দধি” শব্ধ প্রয্জোগ করেছেন; এ পীর-বন্দনায় 
মোহাম্মদ খান সৈয়দ সথলভান সম্বন্ধে বলেছেন, 
ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুপনিধি | 


সব্বশাস্থে বিশারদ নবরস দধি ॥ 
(সাহিত্য পঞ্জিকা, বর্ষ! সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১৫) 
সাহিত্য পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় (বর্ধী ১৩৬৬; শীত ১৩৬৯ ও বর্ষা ১৩৭১) এবং আমার লেখ! 
'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর বইয়ের (২য় সং) নবম অধ্যায়ে এ সন্বদ্ধে বিশদ আলোচনা পাওয়া 


যাবে। 
১৩ 


১৯৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“মুল হোসেন'-এর রচনাকাল ১০৫৬ হিজরা । এই রচনাকাল কৰি এইভাবে 

জানিয়েছেন, 
মুসলমানি তারিখের দশ শত ভেল। 
শতেব অর্ধেক পাছে খতু রহি গেল । 

এখানে পূর্বাচার্ষের! 'খিতু বহি গেপ' পাঠ ধরেছেন। কিন্তু থতু বে গেল+__এই 
জাতীয় প্রয়োগ বাংল! ভাষায় পাওয়। যায় না। পুরোনো বাংলা পুথিতে বা ও রর 
মধ্যে সাধারণত পার্থক্য রক্ষিত হত না। সুতরাং এক্ষেত্রে “ব্ছি'র জায়গায় 'রছি, 
পাঠ ধরা উচিত। 

১০৫৬ হিজর ১৬৪৬ খ্রীষ্টাবের ৭ই ফ্রেক্রুয়ারী ভারিখে সুরু হয়। এ সময়ে ১৫৬৭ 
শকাব ছিল-__-১৬৪৬ শ্রীঃর ৩০শে মার্চ থেকে ১৫৬৮ শকাব সুরু হয়। মোহাম্মদ 
খান শকান্দের উল্লেখও করেছেন, 

বাণ বাহু শত 'অব* আর বাণ শত | 
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি। 
প্ালিক1 পূরণ হৈল সে অব্দ অবধি ॥ 

“বাশ বানু শত অব” অর্থাৎ ৫১৮২-১৭ শত আর, “বাপ (৫) শত অর্থাৎ ১৫০০ । 
এর সঙ্গে বিংশ ভিন পৃণ”-৬৯*+(দধি_) ৭ অর্থাৎ ৬৭। অতএব ১৫৬৭ শকাব্দ 
পাওয়া গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'মক্ত,ল হোলেন” ১৬৪৬ শ্রীঃর ই ফ্রেব্রয়ারা 
থেকে ২৯:শ মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ হুয়। 'মক্তল হোসেন, বে ১৫৬৭ শকাব্র 
ণই চৈত্র অথাৎ ১৬৪৬ খ্রীপ্রাব্ধের ৫ই মার্চ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা জানা যায় 
পূর্বোদ্ধত চরণ তিনটির পরবর্তা চরণগুলি থেকে, 

স্থরগুরু শেষ দৈত্যগ্ুরু (পাঠ --নিদছ্য গুরু ) আগে। 

মিজ্র এই কুমুদ্দিনী শ্রীতিবর মাগে ॥ 

হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী। 

দশ দিকে প্রসন্ন পাতকী ভম নাশি ॥ 

মাধবীমাসের সপ্ত দিবস গঁইল । 

সেই রাঝ্তি পঞ্ধালিক। সমাপ্ধ হইল | 
(সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১১৮ ভরষ্টব্য। সেখানে “ষাধ্ৰী মাস” কে 
ভূল করে “মাধবী মাস” পড়! হয়েছে । “মাধব মাস” মানে মধুমাস অর্থাৎ চৈত্র মাস। 
১৫৬৭ শকাব্দের ৭ই চৈত্র তারিখে “সথরগুরু” অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছিল 1) 


পদ শশী? শাল শিপ 


* পুথিতে “বাহু সম অর্থ” পাঠ মেলে । 


ইসলামী কাব্যের তিন কৰি ১৯৫ 


জৈনুদ্দীন 
জৈহুদ্দীন নামে জনৈক কবি হুজরৎ মুহম্মদের জীবনী অবলঘনে “রহৃজবিজয়ঃ নামে 
একটি কাব্য লিখেছিলেন । কাব্যটি ভঃ আহমদ শরীফ কতৃক সম্পাদিত হয়ে “লাহিত্য 
পত্রিকা” সপ্তম বর্ষ ছিভীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । 
এই কাব্যের ভনিতয় কবি জনৈক বাজ “ইছুপ খান” বা “বুহ্ুফ খান"-এর উল্লেখ 
করেছেন এবং লিখেছেন, 
দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্তপগুরু লম ইন্দ্র 
রাজরত্ব মহিম! প্রধান। 
শ্রীযৃত ইছুপ খান আরতি কারণ জান 
বিরচিলু' পালি সন্ধান ॥ 


কেউ কেউ মনে করেন এই যুস্থফ খান গৌড়ের সুলতান শামহৃদ্দীন মুস্থফ শাহ 
(১৪৭৪-_৮০ীঃ )। রুকহ্ুদ্দীন বারবক শাহের (শামন্থ্দীন মৃন্থফ শাহের পিতা ) 
পষ্ঠপোষণধন্য গ্রন্থকার ইব্রাহিম কায়ূম ফারুকীর শব্দকো গ্রন্থ 'শরুফ নামা” “মালেকুশ 
শোয়ার” (রাজকবি ) বলে অভিছিত এক আমীর জৈহুদ্দীন হারাওয়ীর উল্লেখ পাওয়। 
ধায়। পূর্বোক গবেষকরা মনে করেন 'রস্থলবিজয়-রচক্িতা জৈঙ্ুদ্দীন ও আমীর 
ঠুঙ্দীন হারাওয়ী অভিন্ন লোক। কি্ড এই মত সত্য হতে পারেনা। কারণ 
“মালেকুশ শোয়ার)” জৈনুদ্দীনের “হারাওয়ী” বিশেষণ থেকে বোঝ! যায় যে, তিনি 
পারশ্বের হীরাটের লোক । পক্ষান্তরে 'রসুলবিজয়” খাটি বাঙালী কবির লেখা! এবং এই 
কাব্যে ছিম্দু সংস্কৃতির প্রভাবের ঘথে্ট নিদর্শন পাওয়া যায়| 'রস্থলবিজয়' কাব্যের ভাষা 
বিচার করেও বল! যেতে পারে ষে, এই কাব্য পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা হতে পারে না। 

শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমীনের মতে 'রিহ্বলবিজয়” ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের 
রচনা এবং কবির পৃষ্ঠপোষক “ইছপ খান” গৌড়েশ্বর তাজ খান কররানীর পুত্র যুন্ফ 
খান (মালিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৭১১ পৃঃ ৭১০ ভ্রঃ)। 

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ হ্লভান তার 'শবে মেরাজ'-এ লিখেছেন 
যে তখনও পর্যস্ত (বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ) "খোদা রস্থুলের কথা কেহ না সঙরে” 
এবং “দেশী ভাসে এই কথা (অর্থাৎ থোদ। বসথলের কথা) কেহ না কহিল”। এর থেকে 
স্পষ্টই বোবা যায় যে, সৈয়দ সথজতানে আগে জৈহদ্দান বা আর কেউ--রসল হজরৎ 
মৃহম্মঘের জীবনচরিত অবলম্বনে কোন কাব্য রচনা করেন নি। স্থতরাং জৈহুদ্দীন 
পৈয়দ সুলতানের পরবন্তা কৰি। 


॥ আটাশ ।। 
রুষ্পাস কবিরাজ 


রুষদাস কবিরাজের “চৈতন্তচরিতাম্ৃত গ্রন্থ চৈগন্যদেবের জীবনীগ্রস্থগুলির মধ্যে 
বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ । *চৈতত্তচরিতামৃত গ্রন্থের অধিকাংশ পুখির শেষে এই 
রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়] যায়, 

শাকে সিদ্ধগ্লিবাণেন্দৌ জোটে বুন্দাবনাস্তরে | 
হুর্ষ্যেহহ্য সিতপঞ্ম্যাং গ্রস্থোহয়ং পূর্ণ হাং গতঃ ॥ 

দিদ্ধ-৭, অগ্রি-৩, বাঁণ-৫, ইন্দু-১ ধরে প্রায় কলে ১৫৩৭ শকাবই 
চৈতন্তচরিতামৃতের রচনাকাল বলে মনে করেন। কিন্তু সংখ্যাতত্ব অন্থসারে “সিঙ্কু 
শবের অর্থ ৪। লংস্কত সাহিত্যে ৪ অথেই শবটি ব্যবহৃত হত। অতএব শাবে 
সিষ্বগ্লিবাণেন্দৌ'র অর্থ ১৫৩৪ শকাঁকও হতেপারে । ১৫০৭ শকে সৌর মন্ত ও গোৌণচান্তর 
মত অন্ুসারে 'জ্যষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েছিল আর ১৫৩৪ শকে 
মুখ্য চান্দ্র মত অস্থ্যায়ী এ তিথি রুবিবারে পড়েছিল। অন্তএব “চৈতন্তচরিতা মৃড' ৭্ই 
জুন, ১৬১২ বা ৭ই মে, ৯৬১৫ শ্রীষ্টান্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল। আমবা পরে দেখাব যে? এক 
মধ্যে গ্রথম তারিখটিই গ্রহণযোগ্য । 

প্রেমবিলাসে"র ২৪শ ৰিলাসে উপরে উদ্ধৃত শ্লোঁকটির একটি পাঠাস্তর পাওয়া যায় । 
তাতে “সিদ্ধ,থিবাপেন্দে'র জায়গায় “অগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ, (১৫০৩) জেখা আছে। কিন্ত 
এই পাঠাস্তরের কোন মূল্য নেই। কারণ প্রথমত, এই ২৪শ বিলাস জাল বলে প্রমাণিত 
হয়েছে । দ্বিতীয়ত, ১৫*৩ শকাৰে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষণাপঞ্চম্ী তিথি র্বিবারে পড়োন। 
তৃতীয়ত, তখনও জীব গোস্বামীর “গোপালচম্পু* সম্পূর্ণ হয়নি । 'গোপালচন্পৃ'র পূর্বতাগ 
১৫১০ শক ব1 ১৫৮৮ গ্রীষ্টান্দে এবং উত্তরভাগ ১৫১৪ শক বা! ১৫০২ শ্রীষ্টাবে সম্পূ হয়। 
“চৈতন্যচরিতামৃতে' 'গোপালচম্পু'র উল্লেখ আছে। 

অবস্ত কয়েকটি যুক্তি থেকে আপাতদৃিতে মনে হয় “চৈতন্যচপ্সিতামৃত' ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হরেছিল। সেগুলি এই £- 

(১১ প্রেমবিলান ও কর্ণানন্দের মতে শ্রীনিবাঁস আচার্য ষখন বৃন্দাবন থেকে বৈষ্বশরস্ 
নিয়ে বাংলায় আঙেন (আ: ১৫৬৬ শ্রী:) তখন 'চৈতন্তচরিতামৃ'ও এনেছিলেন, বীর 
হাম্বীরের লোকের ত! লুঠ করে এবং এই খবর শুনে রুষ্*দাস কবিরাজ প্রাণত্যাগ করেন। 
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(২) পরব্তাঁকালে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের মতে 'চৈতন্তচযিতামৃত' রচনার সময় 
রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট ও জীব গোহ্বামী জীবিত ছিলেন। এঁরা ষোড়শ শতাবীর 
প্রথম দশক বা তার আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । হৃতনাঁং জ্পুদশ শতাব্দীর দ্বিতাস্র 
দশক পর্যন্ত এদের জীবিত থাক অসম্ভব | 

(৩) “চৈতন্তচর্রিতামুতে? কৃষ্দদাসের ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি 'চৈতন্ত ভাগব্ত*- 
কার বৃদ্দাবন্দাস ও ভূগর্ত গোশ্বামীর আদেশ পেয়েছিলেন । বৃন্দাবনদাস অন্তদিন 
জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না এৰং তৃগর্ভ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন 
করেছিলেন | এছাড়া কুষ্দাস গদ্দাধর পণ্ডিতের শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তী ও বূপগোন্বামীর 
সঙ্গী যাদবাচার্য গোঁঙ্বামীর আজ্ঞা পেয়েছিলেন । এদেরও অন্তদিন বাঁচা অন্বাভাবিক 
বলে মনে হয়। 

(৪) “ঠচৈতন্যচরিতামুতে* নিবাস আচার্ধষের কোন উল্লেখ নেই। অথচ সপ্ুদশ 
শতাব্দীর ছিতীয় দশকে শ্রনিবাসের প্রভাব ও খ্যাতি চরমে পৌছেছিল। 

প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, 'প্রেমবিলান' ও 'কর্ণানন্দের আলোচা উক্তি থে নর্বেব 
মথ), ভা ডং বিমানবিহারী মজুমদার মুষঠুভীবে প্রমাণ করেছেন (শ্রীচৈতন্তচরিতের 
উপধদান, পৃঃ ৩২৩-৩২৬)। 'ভক্তিরত্বাকরে? এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই,* বরং এর 
বিরুদ্ধে গ্রমাণ আছে (এ, পৃঃ ৩২৪-৩২৫)। 

দ্বিতীক়্ যুক্তি সন্বদ্ধে বলা যায়, রঘুনাথ দান, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী ঘদি এ 
সময়ে জীবিত ধাকতেন, তাহলে 'চৈতন্যচক্রিতামৃত রচনা করার আগে কষ্দাস তাদের 
আজ্ঞা নিতেন। তিনি তার আজ্ঞাদানকারীদের নামের যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, 
তার মধ্যে ছয় গোম্বাণীর কারও উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, তারা তার আগেই 
পরলোকগমন করেছিলেন। “ঠৈতন্যচরিতামৃতে,র "দেই রঘুনাথ দাস গুতু ষে আমার” 
উক্তি থেকে বোঝায় না, রঘুনাথ দাস এ সময় জীবিত ছিলেন। গোপাল ভট 
দাক্ষিণাত্যের লোক, স্থতরাঁং তিনি 'চরিতামৃত? রচনার সমস জীবিত থাকলে 'চর্িতাম্বতেঃ 
মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ বর্ণনায় স্থান নির্দেশে অত গোলঘোগ ঘটত বলে মনে 
হয় না। বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত পাতড়ার (এই বইএর ৫৭৯ পৃষ্ঠায় 
“প-সনাতন' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ) মতে জীব গোস্বামী ১৬১০ খ্রীষ্টাব্ষে পরলোকগমন 
করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণতদাস ১৬১০ শ্রীঃর পরেও চরিতামূত রচন] স্থরু করতে পারেন । 

* ডঃ সুকুমার «সন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে অমবশত লিখেছেন যে 'ভক্তিরত্বাকরে' 
এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম” বইয়ে ( পৃঃ ৩২৬) তার ভুলের 


কথা হুম্পষ্টভাবে বলি। কিন্তু তা সন্ত ডঃ সুকুমার সেন তার গ্রন্থের পরবতী সংস্করণগুলিতে এ ভুলের 
পুনরাবৃত্তি করেছেন (বা সা ই, ১। পু$ ৪র্থ সং পৃঃ ৩৫৪ )। 


১৯৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


তৃতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা চলে, কষ্দাস কয়েক জায়গার বুন্দাবনদাসের আজ্ঞার 
উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্ত এ আজ্ঞা সাক্ষাৎ আজ্ঞ৷ নয়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 
“বৃন্দাবন দাসের পাদপন্প করি ধ্যান। তার আজ্ঞ। লয়ে লিখি যাছাতে কলাণ |” 
ধ্যানযোগে আজ্ঞ! নিতে বৃন্দাবন দাসের জীবিত থাকার দরকার হয় না। ভূগর্ভও 
কষ্ণদাসকে আজ্ঞ। দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। “পণ্ডিত গোসাঞ্চির শিষ্য তৃগর্ভ 
গোনাঞ্ি। গৌএকথা বিনা ধার মূখে অন্য নাই ॥” লিখেই কৃষ্ণদাল ভূগর্ভের শিল্ত 
চৈতন্তদাসের আজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যাসের গুরু হিসাবেই এখানে ভুগর্ডের 
উল্লেখ বলে হনে হয়। এই উল্লেখে কুষ্দাস বর্তমানকালের ক্রিয় ব্যবহার করেছেন, 
কিন্তু তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না, কারণ তিনি চৈতন্ত-পরিকরদের নিতভ্যত্বে বিশ্বাপ 
করতেন। শিবানন্দ চক্রবর্তী ও যাদবাচার্ধ গোসাঞ্চি সম্ভবত অত্যন্ত দার্ধথ জীবন 
লাভ করেছিলেন । 

চতুর্থ যুক্তি সম্বদ্ধে বলা চলে, শ্রীনিবাঁন আচার্ষের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন প্রত্যক্ষ 
পম্পর্ক ছিল না। চৈতন্তদেবের তিরোধানের অনেক পরে তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা 
হয়েছিলেন । “চৈতন্তচরিতামৃত" চৈতন্যদেবেরই জীবনকাহিনী, টচৈতন্তদেবের সংস্পর্শে 
ধার! এসেছিলেন, তাদের কথাও তার মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছে । চৈতন্থু- 
পরবর্তাকালের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস বর্ণনা তার লক্ষ্য ছিল না। এই কাবুণে 
শ্রীনিবাস আচার্য তার হধ্যে উল্লিখিত হন নি! কুষ্দাস চেতন্যদ্দেব, নিত্যানন্দ ও 
অদ্বৈতের শিশ্তদের নামের তালিক। দিয়েছেন, কিন্ত শ্রানিবান ছিলেন গোপাল ভট্টের 
শিষ্। এজন্যেও “চৈতন্তচরিতামুতে' তার উল্লেখ নেই । 


কষ্তদাস কবিরাজ 'গোপাস্চম্পুর উল্লেখ করেছেন। তা ছাঁড়া তিনিম্মার্ত রঘুনম্দনের 
“একাদশীতত্ব' ও 'উদ্বাহতত্ব' €থকেও শ্লোক উদ্ধত করেছেন ( 5. চ. ১1১৫।৩ শ্লোক 
ও ১২1১৪ শ্লোক )। এ ছুই বই সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল । 
সপ্তদশ শতাবীর প্রথম পারের আগে সুদুর বুন্দাবনে এই অবৈষ্ণব গ্রস্থকারের গ্রন্থ 
এত উচ্চ যধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয় না । এই সব বিষয় বিচার 
করলে ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীগ্তাব্ষকেই “চৈতন্থচরিতামুতে'র রচনাপ্মাপ্টিকাল বলে নিদেশ 
করা যায়। 

এখন কষ্দীসের জবৎক]ল সম্বন্ধে অন্তান্ত যেপব তথা পাওর। যায়, তার সঙ্গে ১৬১২ 
বা ১৬১৫ শ্রীষ্টাবে “চতন্যচ।রতামৃত' রচনা করার স্ামগ্ন্ত থাকে কিন! দেখা যাকৃ। 
প্রথমে বয়সের প্রশ্থ বিবেচনা করা যাকৃ। চচব্রিতামৃতে'র আদি লীলার ৫ম পরিচ্ছেদ 
কষ্দাস বলেছেন যে, তার ভাইয়ের শ্রীচৈতন্ভের উপর বিশ্বাস ছিল, কিন্ধু নিত্যানন্দের 
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উপর ছিল না। কষ্দাসের নিবাস ছিল কাটোয়ার নিকটবতাঁ ঝামটপুরে । তার 
বাড়ীতে এক দিন অহোরাআ সংকীর্ভন হয়েছিল। সেইদিন তাঁর ভাই নিত্যানন্দের 
শিষ্য মীনকেতন-রামদাসের সজে তর্ক করেন। কৃষ্'দ্দান তাতে ক্ষুৰ হয়ে ভাইকে 
ভৎ্সন] করেন এবং রামধাসের কোপে তার পভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥”৮ (সম্ভবত 
তীর ভ্রাঙা আকন্মিকভাবে মারা ষাঁন। ) এরাজেই কষ্দাস স্বপ্নে নিত্যাননের দেখা 
পান এবং তার আদেশেই তিনি বৃন্দাবনে চলে আসেন। বুন্দাবনে এসে তিনি কূপ, 
সনাতন এবং অন্তান্ত গোগ্বাযীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। সনাতন গোশ্বামীর বুহৎ 
বৈষ্বতোষণীর রচনাকাল ১৪৭৬ শক - ১৫৫৪-৫৫ গ্রীষ্টা্খ। তার পরেও তিনি জীবিত 
ছিলেন। রূপ গোস্বামী সনাতনের মৃত্যুর পরে ম্বারা যান। যাহোক, 
কষ্তাস কবিরাজ ১৫২৫ খ্রীষ্টান্বের কাছাকাছি দময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
এবং ১৫৫ খ্রীষ্টাঞ্ষের কাছাকাছি সময়ে ২৪২৫ বছরের মত বয়সে বৃন্দাবনে 
এসেছিলেন ধরলে কোন দিক দিয়ে কোন অসঙ্গতি হয় না। তিনি শ্রচৈতন্তের 
দর্শন পেয়েছিলেন বলে ঘুশাক্ষরেও জানান নি। তার কারণ এই মনে হয়, 
তাঁর শৈশব বাঁ বাল্যেই শ্রীচৈতল্গের মৃত্া হয়েছিল । ২৪।২৫ বছর বয়সে রুষ্দাসের 
পক্ষে বাড়িতে অহোরাত্র সঙ্কীতন দেওয়া, ভাইয়ের জঙ্গে চৈতন্যদেব ও 
নিত্যানন্দের মহিমা! নিয়ে বিতর্ক ও গৃহত্যাগ কিছুমাজ অন্বাভাবিক নয়, এ বয়সে 
চৈতন্তদ্দেব কি করেছিলেন তা মনে রাখলেই এ কথ বোঝা হাবে। 


১৫২৫ খ্রীষ্টাব্ষের মত সময়ে কুষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ধরলে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্িস্তীক়্ 
দশকে তার বয়স ০৫ বছরের উপর হয়। এ বয়সে এরকম একখানি উচ্চাজের বই 
লেখা স্ভভব কিন], সে সম্বস্ধে প্রশ্ন তুললে বলব, প্রতিভাবান লোকের পক্ষে একাজ করা 
সম্পূর্ণ সম্ভব । আচার্য ফোগেশচন্দ্র রারের অনেক বই ৮* বছর পার হবার পরে লেখা । 
বিশেষ করে কৃষ্দাস নিজেই হখন বলেছেন গ্রস্থরচনার সময় তিনি 'জরাতৃর+, তখন এ 
বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না । এই জবার জন্যেই চৈশুন্যদেবের মধ্যলীপার মাঝখানে 
কিনি খাপছাড়। ভাবে অন্ত্যলীলার শুত্রগুলি বর্ণনা করেছেন এবং অন্ত্যলীলার উপক্রষে 
সে কথার উল্লেখ করে এই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, 

৫» ডঃ সুকুমার সেন - লিখেছেন, “বৃদ্ধ জরাতুর' আমি অন্ধ বধির”--কুলগদ[সের এই উক্তি সন্ব্বেও 
চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে পর্যস্ত যে অৰধানের ও মনম্বিতার পরিচয় আছে তাহা সত্তর 
পচাত্বর বছরের লোকের লেখা বলিতে কুষ্ঠা হয়।” (বাঁ, সা" ই, ১। পূর্বার্ধ, ৪র্ঘ সং, পৃঃ ৩৪২) ডঃ 


স্কুমার সেনের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, “চৈতন্তচরিতামৃত" বৃদ্ধের রচন হতে পারে ন1। এই সংস্কারের 
বিরুদ্ধে তিনি কারও কথ! শুনবেন লা, শ্বয়ং কষ্দাস কবিরাজের কথাও ন]। 


২০৪ মধ্যবুগের বাংলা সাহিত্যেক্ন তথ্য ও কালক্রম 


আমি জরাতুর--নিকট জানিয়া মরণ । 

অন্ত্য লীলার কোন সুত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ 
স্কতরাং কবির বয়ন এ সময় ৮* বছরের বেশি ছিল, সে সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ নেই। 
কবির অভিবাধ কোর জন্বই সম্ভবত তাঁর কাব্োর স্থানে স্থানে ছন্দপতন দেখা ষাঁয়। 

১৬১২ ও ১৬১৫--এই ছু"টি তারিখের মধ্যে ১৬১২ কেই যে “চৈতন্তচরিতাষুতে'র 
রচনাকাল হিসাৰে গ্রহণ করুা। উচিত, ত। নিম়োক্ত বিষয়গুলি থেকে বোঝ! যাবে । 

(ক) 'শাকে পিশ্ধগ্রিবাণেন্দো' ইত্যাদি শ্লোকটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা । সংস্কৃত 
সাহিত্যে “সিন্ধু' ও তার সমার্থবাচক শব্বগুলিকে স্থপ্রাচীন কাল থেকে চার” অর্থেই 
প্রয়োগ করা হয়ে এসেছে । “সাত” অর্থে ধসন্ধু'র প্রয়োগ নিতান্তই অর্বাচীন রীতি 
এবং বিশেষভাবে বাংল! দেশেই তার প্রচঙ্গন দেখা ষায়। অতএব বৃন্দাবনে বসে সংস্কৃত 
ভাষায় এই শ্লোকটি রুচন! করার সময় কৃষ্দাস কবিরাজ “চারু” অেই “সিন্ধু, শব্দ 
ব্যবহার করেছেন বলে ধর উচিত। স্থতরাং “শাকে সিদ্ধ. ঘিবাপেন্দৌ” _ ১৫৩৪ শকাব! 
"১৬১২ গ্রীষ্টাবব ৷ 

(খ) “শাকে পিজ্ক,গ্রিবাণেন্দৌ'*- ১৫৩৭ শকাব ধরলে বলতে হয়, কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ 
এখানে সৌর মত বা গৌণ চান্দ্র মত অশ্যায়ী তিথি উল্লেখ করেছেন । কিন্তু মুখ্য চান্দ্র 
মত অনুযায়ীই সাধারণত হিন্দুরা তিথি উল্লেখ করে থাকে। মুখ্য চান্দ্র মত অঙ্থ্যাক্সী 
১৫৩৪ শকাব্দ বা ১৬১২ শ্রীষ্টাব্দেই জ্যেষ্ঠ মাসের কষ্ণাপঞ্মী ভিথি রবিবারে পড়েছিল। 

(গ) “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধে ডঃ স্থকুমার সেন 
দেখিয়েছেন ষে পাটনার গৌরাঙগ মঠের একটি 'চৈতন্যচরিভামৃত”র পুথিতে লিপিকাল 
১০২০ সাল (১৬১৩ খ্রীঃ) বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং পুথিটিতে লেখা আছে 
“্রীরাধারমণঞ্জি শ্রীগোপালভট্টজি ভৃত্য বংশ্দাসকি অয্বং গ্রন্থঃ” পরলোকগত 
ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার পাটনাতেই থাকতেন। তাঁকে আমি এই পুথিটি সম্বন্ধে 
খোঁজ নিতে অনুরোধ কষেছিলাম। ডঃ মজুমদার আমার অনুরোধ রক্ষা করেন 
এবং পাটনার গাইঘাটে অবস্থিত গৌরাঙ্গ মঠে গিয়ে পুথিটি দেখে ১।৩।৬* তারিখের 
এক চিঠিতে আমায় লেখেন, «“পুথির শেষে তাং ৭ আশ্বিন ॥ ১০২০ ॥ লেখা 
আছে; উহাতে 1613 /১. 1). হয় ৰ্টে, কিন্তু হাতের লেখা ও কাগজ মোটেই অত 
প্রাচীন নহে। আমার মনে হয় ১০২* মলা; সাহিত্য পরিষদের অনেক পুথিজে 
মল্লাকের 5621 দেওয়া] আছে। তাহা হইলে 10209+694-1714 4৯. 1). হয় । 
জবস কাগজ ও লেখ! ও তারিখের পক্ষেও 2690 1” 


ডঃ বিমানবিহাত্বী মজুমদার তার এক প্রবন্ধেও এই পুথিষি সন্বন্ধে লিখেছেন, 'উহার 


কষ্তদ্াস কবিরাজ ২০১ 


কাঁগজ বা ছাতের লেখ! দেখিয়া মনে হয় ন! যে উহা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের 
প্রাচীন । সালটি মল্লাব্দ হইতে পারে ।...৩৫* বৎসরের প্রাচীন কাগজের চেহার। প্র 
পুৃথিতে দেখা যায় না|” (লাহিত্য-পরিষতৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ২, পৃঃ ১২২, 
পাদটাক1 )। 

ভঃ মজুমদারের এই অভিমত প্রকাশের পরে “চতন্তচপ্রিতামুতে'র আলোচ্য পুথিটি 
১৬১৩ গ্রীষ্টাবে লিপিকৃত হয়েছিল বলে মনে করা চলে না । ডঃ মজুমদার *১০২০ লাল” 
কে “মলা” বলে গ্রহণ করতে চান; কিন্তু পুথিটি যে ১০২০ মল্লাব্ধ বা ১৭১৪ গ্রীষ্টাঝের 
পরে লিখিত হওয়াই সম্ভব, আমাকে লেখা তার চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশের সর্বশেষ 
বাক্যে সে কথাও আছে। আমাদের মনে হয়, পুথিটি ১৭১ খ্রীষ্টাংব্বর ও পরে লিখিত, 
কিন্ত তাতে উন্পথিত “১০২০ সাল” বঙ্গাবই, মল্লাব্দ নয় । পুথির “ন্বত্বাধিকারী” ছিসাবে 
গোপালতটেন্ন ভূত্য বংশীদাসের উল্লেখ থাকার জন্য আমরা এইরকম ধারণা করছি । 
আনলে “১০২০ সাল” এই পুথিটির লিপিকাল নয়--এর আদর্শ পুথির লিপিকাল। 
১০২০ বঙ্গাব্ধ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টান্ধে যদি *চৈতন্যচরিতামুতে'রর একটি পুথি লেখ! হয়ে 
থকে, তাহলে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্ব এই গ্রন্থের রচনাকাল হতে পারে না। এ দিক্‌ দিয়েও 
১৬১২ খ্রটাব্বকে “চৈতন্তচরিতামৃতে”ব রচনাসমাধ্তিকাল বলে গ্রহণ কর যুক্তিযুক্ত হয়। 

অন্তএব “চৈতন্তচরিতামৃত' গ্রন্থের ঝুচন। ১৬১২ গ্রীষ্টাব্বের ৭ই জুন তারিখে ম্পূণ 
হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত কর! যায়। 

কষ্দাস কবিরাজের ব্যক্তিগত পরিচয় লম্বদ্ধে তিনি নিজে “চতন্যচরি্ামৃক্ত' আদি 
লীল! ৫ম পরিচ্ছেদে যা লিখেছেন ( আগে দ্রষ্টব্য), তার অতিরিক্ত আর কিছুই তার 
সম্বন্ধে প্রামাপিকভাবে জান! যাঁয় না। রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস 
ও রঘুনাথ ভট্টর-_-এই ছ' জন গোম্যামী কৃষ্তদাসের শিক্ষাগ্তর ছিলেন। কষ্দাস এদের 
একসঙ্গে নাম উলেখ করেছেন বলেই এদের “ঘট, গোস্বামী” বল। হয়। কৃষ্তদান তার 
দীক্ষাগুরুর নাম করেন নি, শুধুমাত্র “শ্রীগুরু;” বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক 
পগ্ডিতদের মধ্যে কেউ বঘুনাথ ভট্রকে, কেউ রঘুনাথ দাসকে, আবার কেউ নিত্যানন্দকে 
রষ্দাদের দীক্ষাগ্ডরু বলেছেন; এদের সিদ্ধান্ত যে লব সুত্ত্রের উপর গ্রতিষিত, সেগুলি 
আদে প্রামাণিক নয়। প্রবাদ অঙ্গসারে কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ জাতিতে বৈভ্য ছিলেন, 
কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যায় নি। 

কষ্তদাস কবিরাজের আত্মবিবরণ থেকে ছু'টি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া ষবায়। 
এখন সে সম্বন্ধে আলোচন। করছি। 

প্রথমত, কৃষ্দাস কবিরাজ নিত্যানন্্কে ম্বপ্রে দেখার বিবরণ দেবার লময়ে 


২০২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


নিত্যানন্দের চেহারার যে ব্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে__ 
তিনি নিত্যানন্দকে ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন ; এ বর্ণনা আমরা নীচে উদ্ধৃত 
করলাম, 


শ্যাম-চিকণ কান্তি প্রকাণ্ড শক়ীর | 
সাঞ্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর. ॥ 
স্থবলিত হস্ত পদ কষল লোচন। 
পট্টবস্ব শিরে প্টবস্ত্র পরিধান ॥ 
স্থব্থ-কুগুল কণে স্বর্ণাজদ বাল! । 
পায়েতে নৃপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমাল। ॥ 
চম্দন-লেপিত অক্ত তিলক সুঠাম । 
মত্তগজ জিনি মদমস্থর পয়ান ॥ 

কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জল বরপ। 
দাঁড়িম্ব-বীজ সম দস্ত তাথ্বংল-চর্ববণ | 
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। গম্ভীর বোল বোলে ॥ 
রাল। যি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ | 


কষ্দ্াস কবিরাজ যদ নিত্যানন্দকে কেবলমান্্র একবার দ্বপ্লে দেখতেন, তা হলে 
নিত্যানন্দের চেহারার এত বিশদ বর্ণনা] দিতে পারতেন না! হপ্লে আমরা কোন 
লোককে এত অল্পক্ষণের জন্য দেখি যে, শুধুমা্ে সেই দেখার উপক্ষ নির্ভর করে তার 
চেহারার বিবরণ দেওয়] যায় না। অবশ এরকম কথা বলা যেতে পারে যে কষ্দাস 
প্রত্যক্ষদরশশাদের কাছে নিত্যানন্দের চেহারার বিশদ বর্ণনা শুনেছিলেন, ম্বপ্রের বিবরণ 
দেবার সময়ে তিনি সেই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন) কিন্তু তা হলে তিনি 
নিত্যানন্দের চেহারার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলির এভ পরিপাটি বিবরণ দিতে পারতেন 
না। সুতরাং কুষ্্াদ কবিরাজ নিত্যানম্দকে সশরীরে দর্শন করেছিলেন-- এই সিদ্ধাস্ত 
না] করে উপায় নেই । নিত্যানন্দকে চোখে দেখার সময়ে কষ্দাস নিতাস্ত বালক ছিলেন 
না, কারণ তিনি নিত্যানন্দের চেহারা! মনে রাখতে পেরেছিলেন । নিত্যানন্দ 
১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাকাছি ন্ময়ে পরলোকগমন করেছিলেন। অন্তএব কুষ্দাস 
কবিরাজ ১৫২৫ খ্রষ্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণ কায়ন নি। 

ছিতীয়ত, স্বরূপ দামোদর তার জীবনের শেষ পর্বে বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন 


ই৬৬ 


কৃষ্ণদান কবিরাজ 


এবং কষ্দাস নিত্যানন্দকে শ্বপ্রে দেখার পর বুন্দাবনে চলে এসে স্বরূপ দামোদরের 
সান্নিধ্য পেয়েছিলেন_-এ কথাও কষ্ণদ্াস কবিরাজের আত্মবিবরণ থেকে জানা যায়? 
কষ্দাস কবিরাজের নিয়োদ্ধত উক্তি (চৈ. 5.১ ১1৫1১৭৯-৮০) থেকে এ কথা 
প্রমাণিত হয়, 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কপাময় | 
যাহ হৈতে পাইন বূপসনাতনাশ্রয় ॥ 
ধাহা হেতে পাইন রঘুনাথ মহাশয় । 
ধাহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ 
আশ্চর্যের বিষয়, ভ: ব্মানবিহারী মজুমদার উপরে উদ্ধৃত ছত্রগুলির সুস্পষ্ট অর্থকে 
উপেক্ষা করে লিখেছেন, “ ইহা! পড়িলে মনে হয় তিনি ( কষ্ঃদ্বাস) বুন্দাবনে আসিয়া 
ক্ববূপ-দামোদরের সঙগলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১১০)৯১ পয়ারে বঘুনাথদাসের কথা 
বলিতে গিয়। লিখিয়াছেন-_ 
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন ।* 
স্বরূপের অন্তদ্ধানে আইল বৃন্দাবন ॥ 
এখানে দেখ। ঘায় ষে স্বরূপ নীলাচলে বাল করিতেন ও সেইখানেই তাহার অস্তর্দাৰ 
ঘটে। তাহ] হইলে বুঝ। যাইতেছে যে কৃষ্গ্দাস কবিরাজ ১1৫1১৮* পয়ারে তত্বতঃ 
স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথ। বলিয়াছেন।” 
এক্ষেত্জে ডঃ বিমানবিহাতী মজুমদার সংক্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন । তিনি 
ধরে নিয়েছেন যে, রঘুনাথ দাসকে নীলাচলে রেখে স্বরূপ দামোদর বৃম্মাবনে চলে আপতে 
পারেন না! 
আসলে চৈতন্তদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরে শ্বপ দামোদর বুন্দাবনে চলে 
আনেন । বধুনাথ দাল কিন্ত নীলাচলেই থেকে ধান। এর কিছু দিন বাদে কৃষ্দদাস কবি- 
রাজ বৃন্দাবনে আমেন) এসে তিনি স্বরূপ দামোর্দরের আশ্রয় লাভ কেন, কিন্ত 
রখুনাথ দাসের সঙ্গে তথন তার পরিচয় ঘটে নি; নিস্নোদ্ধত ছত্রগুলি থেকে এ কথ। 
জানাযার 
ধাছা হৈতে পাইন ূপননাতনাশ্রয় ॥ 
যাহ! হৈতে পাইন্থ রঘুনাথ মহাঁশক্। 
যাহ! হৈতে পাইন শ্রীহ্বরূপ-আশ্রয় ॥ 
* “অন্তরঙ্গ দেবন” বলতে স্বরূপ দঘ্ামোদরের অন্তরঙ্গ সেবন নয়, চৈতন্যদেবের অন্তর সেবন 
ৰোঝাচ্ছে। এই ছত্রটির ঠিক আগেই লেখা আছে, “( রঘুনাথ দান ) প্রভুর গুপ্তসেবা। কৈল শ্বরূপের সাথে ।”. 


২০৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এখানে কষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন যে তিনি বৃন্দাবনে প্রথম এসে স্বরূপ, বূপ-সনাতন 
এবং একজন ““রঘুনাথ মহাশয়”-এর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। এই “বঘুনাথ মহাঁশয়+ 
নিঃসন্দেহে রঘুনাথ ভট্ট, কারণ তিনি চৈতন্তদেবের জীবিত থাকার সময় থেকেই বুন্নাবনে 
বাঁদ করছিলেন । এর থেকে বোঝ! যায়, বঘুনাথ দাপ তখনও বুন্দাবনে আসেন নি (জীব 
ও গোপাল ভটও আসেন নি)। 

কষ্দাস কবিরাজের বুন্দাবনে আসার কিছুকাল পরে শ্বরূপ দামোদর বুন্দাবনে 
পরলোকগমন করেন এবং রঘুনাথ দাস তখন নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে চলে আসেন। 
'(রখুনাথ দাঁস) স্বরূপের অন্তর্দানে আইল! বৃন্দাবন” বলে রুষ্দাস এই কথাই 
বুঝিয়েছেন। 

স্থতরাং কষ্দাস যে ভর বুন্দাবনবাসের প্রথম পর্বে কিছুদিনের জন্য আক্ষরিক 
অর্থেই স্বরূপ্র আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে তিনি যে তত্বত 
স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথা জেখেন নি, তা খুব সহজেই দেখানো যাক; তত্বত আশ্রয় 
পাওয়ার কথা লিখলে ঠৈভন্যদেব, অদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে একা স্বরূপের 
আশ্রয় পাওয়ার কথা কষ্তদাপ কখনই জিখতেন ন!| রঘুনাথ দাসের 'মুক্তাচরিত্র' গ্রন্থের 
চতুর্থ লোকে শ্বরূপের শেষ জীবনে বৃন্দাবনে বাস করার ইঙ্গিত আছে বলে ডঃ স্থুশীল- 
কুমার দে মনে করেন (12115 [71960596086 91929521916 970 11০৮০- 
2001) 10 03215591200 170. 0, 4] )। 


॥ উনিশ ॥ 


গধাধর দাস 


গদাধর দ্বাস কাশীরাম দাসের অনুজ । তার “জগন্নাথমঙ্গল' নাষে একটি কাব্য পাওয়া 
গিয়েছে। কাশীরাম দাঁস নিজের বংশ ও বাঁসস্কান সম্বন্ধে ষেটুকু সংবাদ দিয়েছেন, 
গদাধর দাস তার চেয়ে বেশি খবর দিয়েছেন ('কাশীরাম দাস' সংক্রাস্ত অধ্যায় ভ্রব্য)। 

জগন্নাথমঙ্গলের রচনাকাল গদাধর্দাস এইভাবে 'নর্দেশ করেছেন, 
চতুঃযঠি শকাব্দ সহ পঞ্চশত। 
সহ পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত ॥ 
রাঁজচক্রবস্ী শাহজণাহ। দিল্লিপতি। 
ধর্শন্তায়ে তোষণ করিল বস্থমতী ॥ 
রাজ্যের হইল পণ্তি সন পঞ্চদশ । 
মহান্‌ প্রতাপী হুদ বৈরিজয়ষশ ॥ 
সথতরাং শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে ও ১৫৬৪ শকাবে অর্থাৎ ১৬৪২ গ্রীষ্টাব্দে 
জগম্লাথমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়েছিল । কিন্ত এখানে ১৫৬৪ শকাব্য ও ১০৫* সনের একজ্্র উল্লেখ 
থাকাতে একটু গোলযোগ হচ্ছে । কাঁরণ শকাৰকে অভীতাব্দ হিসাবেই সর্বত্র ব্যবহার 
করা হয় এবং বাংল সনের সঙ্গে তার ব্যবধান ৫১৫ বছর। শকাব কখনও কখনও 
(০0090 968 হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং তখন বাংল! সনের সঙ্গে তার ব্যবধান 
হয় ৫১৬ বছর । কিন্ত এখানে শকাবের সঙ্গে বাংল! সনের ব্যবধান ৫১৪ বছর । তাহলে 
কি এই উল্লেখে কিছু ভুল আছে? তা! যে নেই, তার প্রমাণ পেরেছি । আমর! আরও 
ছুঃটি দৃষ্টান্ত পেয়েছি, তাতেও শকাব্দের সঙ্গে বাংল! সনের ৫১৪ বছরের ব্যবধান । 
প্রথমটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের ১০০৮৬ নং পুথির পুষ্পিকা। এটি অবিকল 
উদ্ধৃত করছি, 

“শকাব্দ ১৬৩৮ ॥ শক ॥ সন ১১২৪ সাল॥ মাহ ১৭ আধাঢ রোজ রবিবার 
বেল ১ এক গ্রহরের কালে সমাপ্ত হইল মোকাম রাধানগর পড়ুয়া! পরগনে তৃরশীট 
ভালুক শ্রীষুপ্ত কিভিচম্দ রায়ের । আমীন বাবুলাল বেহারি। তস্ত ভেজুয়া আমীন 
শ্রীযুক্ত কৃষচন্ত্র রায়। বাদসাহা! শ্রীল শ্রীযুত ফররকসাহাজি (ফারুকশিয়র )।” 

১৬৩৮ শকের ১৭ই আষাঢ় রবিবারেই পড়েছিল। 


১৪৬ মধ্যযুগের বাংলা লাছিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ছ্িতীয়টি হচ্ছে পরশুয়ামের *শ্রীবৎসচিন্তা উপাখ্যানে'র রচনাকাল। একটি 
পুধিতে রচনাকালটি এইভাবে পাওয়া যায়, 
শকাব পঞ্চদশ চৌবাশী ভাদ্র মাস। 
তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষে পরকাশ | 
অষ্টাবিংশতি দিন বুহস্পতিবারে । 
লন হাজার সত্তরি সাল-..”****" | 
(বা. সা. ই. ১।অ, ২য় সং, পৃঃ ৬৮ দ্রঃ) 
১৫৮৪ শকের ভাদ্রমাসের ২৮শে তারিখে কৃষ্ণাদশমী তিথি ও বৃহস্পতিবার ছিল। 
এই দৃষ্টাস্তগুলি থেকে ছুটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে :__ 
(১) জগম্নাথমঙগলে শক ও সনের উল্লেখে কোন ভূল নেই। 
(২) আগে এদেশে অস্তত কোন কোন অঞ্চলে এমন এক “সন” প্রচলিত ছিল, যাঁর 
দঙ্গে শকাব্দের ব্যবধান ছিল ৫১৪ বছর এবং খ্রীষ্টাব্ের ব্যবধান ছিল ৫৯২ বছর। 
যাহোক ১৬৪২ খ্রষ্টাবেই ষে গদাধরদাস 'জগন্নাথমজল' সম্পূর্ণ করেছিলেন, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। স্বন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ড অবলম্বনে জগন্গাথমঙল রচিন্ত হয়। 
্বন্দপুরাণ অর্বাচীন হলেও তা ষে ষোডশ শতাবীর পরে রচিত নয়, তা এর থেকে 
প্রমাণিত হচ্ছে। 





| ত্রিশ । 
দোলৎ কাজী (কাজী দৌলৎ) 

দৌনৎ কাজী ও আলাওল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ছুই সত । প্রাচীন যুগের 
বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে এরাই শীর্ষস্কানীয়। শুধু তাই নয়, প্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যে ধর্ম-অসম্পক্ত রচনার যে সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া ষায়, তার মধ্যে এদের 
দ্বানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য | এই ছুই বাঙালী মুসলমান কবি আরাকান দেশের 
অবাঙালী ও অমুসলমান রাজাদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে বাজ! কাধ্য 
রচনা করেছিলেন। 

এই ছুই কবির মধ্যে কি সময়ের ধিকৃ দিয়ে, কি কবি হিসাৰে দৌলৎ কাঁজীই 
অগ্রগণ্য। তীর ব্যক্তিগত জীব্ন ও দেশ সন্বদ্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। 
আরাকানরাজ শ্রহ্ধর্ম বা থিরি থু থম্মার রাজত্বকালে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ) তার 
অমাত্য ও সেনাপতি লস্কর-উজীর আশরফ থানের আজ্ঞান় দৌলৎ কাজী “সতী 
ময়নামতী' কাব্য রচনা! করেন-__সাঁধন নামক উত্তর ভারতীয় 'কবিনু অবধী ভাষায় 
লেখা কাব্য “মৈনা সৎ-এর আধার অবলম্বনে । ডঃ: দত্যেন্নাথ ঘোষালের মতে 
দৌলৎ কাঁজী ১৬২২ থেকে ১৩৩৫ গ্রীষ্টাব্ের মধ্যে এই কাব্য রচনা! করেছিলেন। 
“সতী মক্সনামতী” কাব্যের 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি'র মধ্যে দৌলৎ কাজী আশরধ 
খানের হাতে শ্রীহ্বধর্মের রাজকার্ধের ভার অপণের বর্ণন! গ্রদঙ্গে লিখেছেন, 

মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন। 
তান হস্তে রাজনীতি কৈল্য সমর্পণ ॥ 

ডঃ সতোজ্রনাথ ঘোষাল এর সঙ্গে হার্ভের 17715001501 90078 থেকে সংগৃহীত 
একটি তথ্যের সংযোগসাধন করেছেন। তথ্যটি তার ভাষায় এই, প্শ্র্বধর্ম তাহার 
যোলবৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রায় বারোব্সর কাল রাজা থাকিয়াও রাজা হন 
নাই, অর্থাৎ অনভির্ষক্ত নরূপতি ছিলেন। ইহার কারণ, এক গণৎ্কার নাকি 
ভবিত্বদ্বাণী করেন ষে, রাজ্যাভিষেকের এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ইইবে। 
সে জন্য ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, নরবলি প্রভৃতি নানা 
ভয়াবহ অনুষ্ঠান সহযোগে ।” 

এই দু*টি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ভঃ ঘোষাঁল সিদ্ধাস্ত করেছেন যে 
দৌলৎ কাজীর কাব্য ১৬৩৫ খ্রীঃর আগেই রচিত হয়েছিল (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 
সাছিত) গ্রকাশিকা, ১ম খপ, পৃঃ ৮-৯ ভষ্টব্য )। | 


২০৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কিন্তু এখানে একটা কথ। আছে। সংস্কারাদ্ব শ্রান্ধর্ম কখন মনে করতে পারেন 
যে তার আদ শেষ হয়েছে? অভিষেকের আগে না পরে? নিশ্চয়ই অভিষেকের 
পরে, কারণ অভিষেকের এক বছরের মধ্যেই গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী অন্ুষায়া তার 
মারা যাওরার কথা | সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ষে শ্রী্ধর্ম তার অভিষেকের 
পরেই আশরফ খানের হাতে 'রাজনীতি অর্পণ করেন। সব দেশেরই রাজারা 
অভিষেকের আগে থাকতেই র্লাজ্যশাসন করতে থাঁকেন, অভিষেক একটা নাড়ঘয় 
আলুষ্ঠানিক ব্যাপার | শ্র্বধর্ম ষে এর আগে নিজে রাজকার্য নির্বাহ করতেন, 
তার প্রমাণ দৌলৎ কাজীর উক্তির মধ্যেই আছে। আশরফ খানের হাতে শ্রীহ্ধর্মের 
ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ অবতারণা করবার আগে তিনি লিখেছেন, 

নাম শ্রস্্ধর্ম বাজ] ধর্ম অবতার | 
প্রতাপে প্রভাত-ভা্ বিখ্যাত ভুবন। 
পুঝ্সের সমান করে প্রজার পালন ॥ 

১৬৩৫ খ্রীষ্াবে রাজ্যাভিষেকের পরে শ্রীস্থধর্ম “আশে” জেনে প্রজার পালন" 
করার ভার আশরফ খানের হাতে তুলে দেন। তারপর দৌলৎ কাজী সতী ময়নামতী 
লেখেন ও তাতে এ ব্যাপারেক উল্লেখ করেন। দৌলৎ কাজী তার গ্রস্থ অসম্পূর্ণ 
রেখেই দেহত্যাগ করেন, তখনও শ্রিস্ধর্ম জীবিত ও রাজপদে অধিঠিত। স্থতরাং 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দৌলৎ্ কাজীর 
“দতী ময়নামতী রচিত হয়েছিল | 

ঘে অবস্থার মধ্যে দৌলৎ কাজীর কাব্য রচিভ হয়েছিল, তা দৌলৎ কাজী 
বিশদভাৰে বর্ণনা! করেছেন। তার ভাষায়, 

শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান। 
যোল কল। পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥ 
এই আশরফ খান তার সভায় বসে আরবী, ফারসী, গুজরাটী, ঠেঠ প্রভৃতি ভাখার 
নান। প্রসন্র ও তত্ব-উপদেেশ শুনতেন। একদিন তিনি রাজা লোর ও ময়্নামতীর 
উপাখ্যান শুনতে চান ; তিনি বলেন, 
কোন্‌ মতে টেপ ময়ন। পতিব্রতা সভী ॥ 
ঠেট। চৌপাইয়। দোহা কহিল সাধনে । 
ন] বুঝে গোহান্নী ভাষা কোন কোন জনে ॥ 
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর হন্দে। 
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥ 


দৌলৎ কাজী ২০৯ 


(ডঃ সত্যেন্রনাথ ঘোবালের ভাষায় ) “উপরে উদ্ধৃত শ্লোক গুলির মধ্য তৃতীয় ও 
চতুর্থ ছত্রে বলা হইয়াছে যে গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় বলিলে এই কাহিনী কাহারও কাহারও 
নিকট অবোধ্য রহিবে। তৃতীয় ছত্রের পাঠ হইতে এইরূপ অন্যান হয় যে এই একই 
কাহিনী দৌলৎ সান নামক কোনে! হিন্দী কবির রচনায় দেখিয়! থাকিবেন । এই 
সাধনের “মনা সত' বা “সতী ময়না নামক কেবলমাত্র একখানি অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র হিন্দী 
কাব্যের পুধির অস্তিত্বের কথা জান! গিয়াছে । কবির রচনা বা অস্তিত্বের সঠিক কাল 
শানা যায় লাই । শ্বাভাই হোকৃ, গ্রাম্য কিন্দী ভাষায় লিখিত সাধন নামক কবির এই 
কাছিনী মূল ভাষায় বলিলে বঙ্গভাষাভাবার দজ ইহা বুঝিবেন নাঁ। তাই দৌলৎ ইহ 

লা ভাষায় বলিতেছেন । আলাওলের উক্তিতভেও ইহার সমর্থন আছে £ 
হিন্দুস্থানী ভাষে সেই চৌপাইয়া ঠেট। 
কেহ কেহ বুঝে কেহ ভাবয় স্কট ॥ 
এ লাগিয়া! আশরফে কৈল অঙ্গীকার | 
লোর চন্দ্রানীর কথা রচিতে পয়ার ॥ 
আশরফ আজ্ঞায় দৌলৎ কাজি ধীর। 
রূচিল চন্দ্রানী কথ! অতি স্থরুচির |” 


দীর্ঘকাল ধরে সাধনের লেখা “মৈন! সৎ কাব্যের অস্তিত্বের কথ! সকলে জানতেন 
শ'695160]1র /১ 10250110012 08105106772 0 1371010০ 2170 77150011071] 1৬101119- 
০1015 গ্রন্থ থেকে। এ গ্রন্থে (1.1, 0. 33) এই কাব্যের একটি পুথির উল্লেখ 
আছে । পরে অধ্যাপক ঠসয়দ হাসান আস্কান্ি সাধনের “মৈনা! সৎ'-এর পুথি 
আবিষ্কার করেন। 

“মৈনা সৎ” কয়েক বছর আগে আগগ্র! বিশ্ববিদ্যালয়ের “হিম্দী-বিছ্যাপীঠ-গ্রস্থ- 
কীথিকায় মু্রিতও হয়েছে । প্রকাশিত অংশে ছাতনের দূতী মালিনীর ময়নাকে গ্লুন্ 
করার অংশটুকু মাত্র পাওয়া যায় এর মধ্যে 'বারমান্তাও আছে। এত ছোট 
একটি কাব্য দৌলৎ কাজীর পৃষ্টপোষক আশরফ খানকে উদ্দীপিত করেছিল বলে মনে 
হয় না। সেইজন্য মনে হয়, সাধনের মূল কাব্যটি আরও অনেক বড় ছিল এবং এর 
বেশির ভাগ অংশই এখনও পাঁওয়। যায় নি। 

হা! হোক, সাধনের কাব্যের প্রকাশিত অংশের সঙ্গে দৌলৎ কাজীর কাব্য মেলালেই 
বোঝা ধায়, দৌলৎ কাঞ্জী সাধনের কাব্য অবলম্বনেই তার কাব্য রচনা করেছেন ; তিনি 
সাধনের অনেক ছত্রের আক্ষরিক অন্থবাদ এবং অনেক ছত্মের ভাঁবাঙগবাদ করেছেন। 
এর কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি! সাধনের কাব্যের প্রকাশিত অংশের প্রথম চার ছত্র এই, 

১৪ 


২১০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এক এক করত জীব দেউ”। 

জগ দোসরকো নাব না লেউ” ॥ 

ফাটহি তাস্থ নারিকো হিয়া । 

1 এক ছাড় জেহি দোসর কিয়! ॥ 

দৌলৎ কাজী এর আক্ষরিক অঙ্থবাদ করেছেন এইভাবে, 

এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ। 
জগতে দোসর নাম না জইমু আন ॥ 
ফাটউক লে নারার হৃদয় দারুণ। 
এক ছাড়ি ভাবয় যে দোসরক গুণ ॥ 

এর পরবতী কোন কোন ছজ্মেও সাধনের লেখার অনুবাদ মেলে । 

'সতী ময়নামতী” কাব্যের “বারমাশ্তা”র স্থরু হয়েছে আষাঢ় মাসের বর্ণন| দিয়ে ! 
“দীলৎ কাজী বৈশাখ মাসের বর্ণন! সম্পুর্ণ করে ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা স্থরু করে পরলোক- 
ধমন করেন । একটি পুথিতে দৌঁলৎ্-রচিত অংশের শেষে লেখা আছে, 

“একাঘস মাস রচি ধৌলত কাজী নিধন হইলেন । গরে য়ালাওলে ছ্বায়াদল মাস 


পর্ণ করি কহেন-__ 
মালিনী বত! দি (নন নে ভাবি উক্তি 
বহি গেল একাদস মাস।” 
(আবদুল করিম লঙ্কলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত “পুথি-পরি চিতি"। পৃঃ ৫ ২৩-২৪) 
এ অন্বদ্ধে আলাওল নিজে লিখেছেন, 
বৈশাখ লমান্ত জৈ)8 অপাপ রহিল । 
তবে কাঞ্জি দৌলৎ শ্বগেত হইল লীন । 
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন ॥ 
পৌলৎ কাজী “কানমাস্তায় বৈশাখ মাসকে “মাধবী মাস” বলেছেন। বৈশাখ 
মাসের নামাস্তর 'মাধব') দেইলৎ একেই “মাধবী” বানিয়েছেন । চৈত্র মাসের নামাস্তর 
“মধু”, দু” একজন কাব ভাকে "মাধবী মাপ" বলেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে 'পপিকর 
“মাধধীশকে “মাধবী” ককেছে। “মাধবী মাপ” বলতে কখন্‌ চৈত্র মাপ আর 
কথন্‌ বৈশাখ মাস বোৌঝাবে, ত৷ সব সময়ে পরি প্রক্ষিত দেখে বিচার করা। উচিভ। 
“দৌলৎ কাজী” ও “কাজী দৌলৎ”-__এই হৃইঙাবেই কবির নামটি ভার নিজের 
তনিতায় ও আলাওলেরউক্তিতে লিগিবদ্ধ হয়েছে । তার সমসামগ়িক রাজা থিরি-থু- 
থন্মাঝ নামের সংস্কৃত রূপ হওয়া উচিত 'ধ্রীন্থধর্ষা” কিন্ত দৌলৎ তাকে শ্রীন্ধর্ম-বূপে 


দেলৎ কাজী ২১১ 


লিখেছেন । আলাওল “ক্থধর্মা” লিখেছেন (বিশ্বভারতী প্রকাশিত “দতী ময়না ও লোর- 
চন্দ্রানী”, পৃঃ ৯ দ্রঃ )। 
দৌলৎ কাজী তার কাব্যে পৃষ্ঠপোষক আশর্ফ খান ও সমসাময়িক রাজ 
ন্ধর্ম। সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন, কি নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় একজন কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সঙ্দদ্ধে কোন 
তথ্যই জানা যায় না। সে স্ময়ে বাংলা-ভাষী অঞ্চল চট্টগ্রাম আরাকানবরাজের 
রাজ্যভূক্ত ছিল, এই কারণে দৌলৎ কাঁজী চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বজে 
অন্গমান করা যেতে পারে! 
দৌলৎ কাজী “সুফী অতাবলম্দী” ছিলেন বলে ডঃ সত্োন্দ্রনাথ ঘোষাল 

নিশ্চিত ধয়েছেন । ধোৌঁলৎ কাঞ্জীর পঠপোষক অআ!শরফ খান "হানাফী 
যোঝাৰ ধরে ?উস্তি খান্দান”_এই আক্ত «ধীলৎ কান্দী নিজেই করেছেন। 
নৃউক্ুদ্দীন মুহন্দদ চিপ্দীপ্স 'অলগামীরা “চিন্তা খানদান” বলে পরিচিত এবং তার! 
শু জম্প্রনায়েরই অদ্বভুক্ত। স্ফী আশরফ খানের পৃষ্ঠপোধিত কবি ফোন কাঙ্জী 
নিজেও এফী ছিশ্েন বলে অঙ্কমান করা অযৌক্তিক নয় । স্ফীদের্র মধ্যে অনেকেই 
ধর্মবিষয়ে উদ্ধার ছিলেন এবং হিন্দু ধূর্ম ও হিন্দু পতিহাকে ভারা অন্ধা করতেন। এই 
ছুই বৈশিষ্ট্য যে দৌঙ্ৎ কাজীর মধ্যেও পূর্ণমানায় বর্তমান ছিল, তার কাব্যের নানা 
স্থান থেকে তার প্রমাণ মেলে ; দৃষ্টাস্তস্বরূপ 'আমরা বিশ্বভাকতী-প্রকাশত সতী ময়না ও 
লোর-চন্দ্রানী” ( পৃঃ ৪৮ ) থেকে একটি অংশ উদ্ধত করছি, 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহতর । 

সারি সারি ব্সিলেম্ত যেন মহেশ্বর ॥ 

নিরগ্জন-ষ্টি নর অমৃন্য রুতন। 

ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাছান সমান ॥ 

নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান । 

নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান ॥ 

নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর | 

নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিস্কার ॥ 

তারাগণ শোভ। দিল আকাশ মণ্ডল । 

নরজাতি দিয়! কল পৃথিবী উজ্জল | 

নান! পুম্পে শোভে যেন বৃন্দাবন শোভ।। 

লোকের শোভন করে মহাজন সভা ॥ 


২১২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালব্রম 


লোক হস্তে লোক কীর্তি রহে পৃথিবীত। 

চলি গেল রাজ' সব রৃহিলেক কৃত ॥ 

স্থরুতি যাহার না রহিল ভূবনে। 

নাহিক ভাতার জীব মরণ সমালে ॥ 

সাফল্য জীবন যা বিল সুনাম । 

নামে চিরজীবী তৈল জান্কী শ্রীরাম | 

্রহ্ষধর্মার সেনাপত্তি আশরফ খান ছিলেন দৌলৎ কাজীর পঠপোঁষক । শ্রীহধর্মার 

সঙ্গে দৌলৎ কাজীর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল বলে দৌল্ৎ কাঁজী লেখেন নি। কিন্তু 
এ লম্বদ্ধে পরোক্ষ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়| শ্রীন্ধর্মী একবার স্দলবলে মুগয়া 
করতে গিয়েছিলেন । নৌকায় চড়ে বনে গিকে 


বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম। 
কৃষ্ণের দ্বাত্রিকা ষেন অতি অভিরাম ॥ 
তথাতে রচিয়া সভ। রহিল নৃপতি । 
এই সভার যে বর্ণনা দৌলৎ কাজী দিয়েছেন ( বিশ্বভারতী-প্রক1শিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭) 
ভা একেবারে প্রত্যক্ষদরশীর বর্ণনা । বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি, 
মহুর গঠন যেন সভার আকুত্ষি ॥ 
অপুব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল। 
অমাত্য সহিতে রাজা করে কুতৃহল ॥ 


বৃুপের সভাতে নানা যন সুললিত। 
নান! পাখী নাদে যেন বন কলোলিত ॥ 
মগধ রাজে)র যত যন্ত্র অভপাম। 
কহিতে আছিএ এই সে সকল নাম ॥ 
তার আদি মৃদঙ্গ মোচজ ভব্লা। 
সে সব মধুর শাদে শ্রবণ চঞ্চল ॥ 
গীঙ্ে নৃত্যে বারাঙ্গনা সৃশীতল রব। 
শুনিতে প্রত্যেক মনে জাগে মনোভব ॥ 
রাজার সভাতে নিত) গাহস্ত স্বরে! 
এর থেকে বোঝা যায়, আশক্ফ থানের সঙ্গে দৌলত কাঁজীও শীক্ধর্ধার মৃগয়!- 
যাত্রার, সহযাত্রী হয়েছিলেন এবং দ্বারা বন্তীতে বাঙ্জার সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। 


॥ একত্রিশ ॥ 
আলাওল 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে অনেক কবির সন্ধদ্ধে জটিল সমস্তার সঙ হয়েছে, তার 
প্রধান কারণ, তাদের সম্বন্ধে ষথেষ্ট পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আলাওল 
স্বদ্ধে এই কথা বল! চলে না। তিনি তার কয়েকখানি গ্রশ্তে নিজের সম্বন্ধে অনেক 
সংবাদহ দিয়েছেন। তবু তর সন্ৃদ্ধে যথেষ্ট সমস্যা আছে। আলাওলের গ্রন্থগুলির 
নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়ার ফলে এবং গবেষকরা কল্পনার 
প্রভাব কাটাতে না পারার ফলেই এই সব সমস্তা সষ্ট হয়েছে । সাম্প্রতিক কালে 
অবশ্ত ডঃ আহমদ শরীফ এই সব সমস্যার জট অনেকখানি ছাড়িয়েছেন (১৩৬৪ সালের 
শীত সংখ্যা “দাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত আলাগলের “তোহ-ফা”র সম্পাদকীক্প ভূমিক। 
র্টব্য)। তবুও সব বিষয় সম্বন্ধে স্ববদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছোনো৷ এ পর্যস্ত সম্ভব 
হয় নি। 


প্রথম সমত্তা-কবির নাম কীছিল? কবির সমস্ত গ্রস্থেই 'আলাঁওল” নাঘ 
পাওয়া ঘায়। ডঃ স্বকুমার সেনের মতাহ্গুষায়ী এটি যদি আরবী “অল্‌ অবনব.ল্‌” শবের 
অপনভ্রংশ হয়, তা হলে এর অর্থ পপ্রথম* ; কিন্তু এটি কি কারও নাম হতে পারে? 
্র্গায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের যতে কবির আসল নাম 'আলাউল"-_ 
“'আলাওল' বিরুতিমাত্র* | ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে জ্ঞায়সীর “পদমাবৎ' কাব্যে 
এক জায়গায় ষে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীকে 'আলাওল" বলা! হয়েছে, তার থেকেই 
কবি এই নামটি নিজের ছদ্মনাম হিসাবে নিয়েছেনাঁ | এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা 
চলে না। আমরা কবিকে 'আলাওল" নামেই অভিহিত করব। 

দ্বিতীয় সমস্যা, কবির দেশ কোথায় ছিল? আলাওল তার অন্তত চারখানি 
গ্রন্থে__'পল্মাবতী*  "সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল', “সতী ময়নামতী'র শেষাংশ ও 
'সেকান্দরনামা"য়--বলেছেন যে তিনি আরাকানে আদার আগে ফতেহাবাদ মুলুকে 
( পল্মাবতীতে” লিখেছেন ফতেহাবাদ মুলুকের জালালপুরে ) থাকতেন এবং তার পিতা 


* সাহিত্য পত্রিকা, শীত স্ট্থ্যা, ১৩৬৪) পুঃ ৭৬ 
1 প্রবাসী, ফাগুন। ১৩৩৮, পৃঃ ৬০৭ 


২১৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ! ও কালক্রম 


ফতেহাবাদের শ্বাধীন তৃম্বামী মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। মজলিস কুতুবের* 
উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, এই ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অধিক1ংশ ও 
বাখরগঞ্জ জেলার অংশ-বিশেষ শিয়ে গঠিত পে যুগের ফভেগাবাদ মুলুকের সঙ্গে 
অভ । কিন্তু তা” শত্বেঞ্ প্রধানত শ্বদেশপ্রেমের বন্ণতাঁ হয়ে কেউ কেউ এই 
কতেহাগার্দকে চট্টগ্রামের সর্গে শাঙ্ন বলে মনে করেছেন; এদের ধারণার অশ্ককৃলে 
'এরা বেন (১) এক অমঙে চট্টগ্রামের আমানত হেল কফতেহাবাদ, এখন« চট্টগ্রাম 
থেকে আট মাইল দরে কঙ্জেহাবা? গ্রা্ বঙ্ঠযান,। 1৯) আালাহ্ুলেই অময়ে ! ০*৬৬ হ্বী: 
পর্ষপ্ত ) চট্টগ্রাম 'শারাকানরাজের  আদিক লও (৩) আলাওল খারাকানেন 
রাজধানীতে এনে সেথানকার রাজ।র অনীনে চাকরী লিচেছিলেন ২ এরাৎ আলা ওলের 
ফতেহাবাদ চট্টগ্রামধ | ও পক্িনটি নিষয়ের যোশাযোগ নিতাস্তত আকস্মিক | 
আলাগুদ "হার পূর্বোক্ত চারটি গ্রন্থে খুন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে দৈনজষে পতু' গীজ 
এলদন্্য'দর সঙ্গ সংদয হওয়ার ফলেই তিনি আরাকানে এসে উপনীত হয়েছিজেন ) 
স্নতরাং আরাকানের এবে তার তৃতপুর্ব ।নবাসত্কৃমির রাড নৈতিক সম্পর্কে ভগ্ত তিনি 
আরাকানে এসেছিলেন বলার কোন কারণ নেহই। আলাওল যেভাবে হাঃ বইগুলিতে 
গবের সঙ্গে ফতেহাবাধের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর ভৌগোলিক বিবরণ, হিন্দু-সমাক্ত 
ও মুসলিম-সমাজের বণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেছেনঃ তার থেকে মনে হয় ফ্তেহাবাদ 
(ফরিদপুর) শুধুমাত তাক পিতার কমতৃমি (ছঞ্ না, স্টার দেশও [ছল। 

তারপর, কৰিঝ কয়েকটি গ্রন্থের রচনাকাল লন্বক্ষেও সম্হ্যা রয়েছে । ০5 সম্বন্ধে 
আলোচনা! করার 'আগে আমরা আলাওল তার পুবোক্ত চাবটি গ্রস্থে নিজের সম্বঙ্জে 
ষে সব সংবাদ দিয়েছেন, সেগুপি আবলম্বণে তার জীবনকাহিনী সংঙেপে বর্ণন! 


করতে চাট । 

একদিন আলাওস ও তার পিতা জলপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে হার্মা্দ অর্থাৎ 
পতৃগীজ জলদহ্যরা ডাদের আক্রমণ করে। আলাওলের পিতা তাদের সঙ্গে জুদ্ধ কৰে 
প্রাণ দেন|। আলাওল কোন রকমে অব্যাহতি জাভ করেন এবং (সাতার 
কেটে?) আরাকানের কুলে এসে ওঠেন। এন্সপর আলাওল আরাকানের 
রাজধানা “রোসাঙ্গ” শহরে এসে রাজার অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত 


করিপপুর-মতেহাবাদের ও নী মজ্লন কুতুন ইাতিহায-বিখ/াত বার্ভি। মীর্জা নাথানের 
'বহারস্তান-ই-গায়বী'তে তার বন্বন্ধ আনেক ঠথা পীওয়া যাষ ( চুংন05 01 851£81, 2 0০ ৬০%, 
21) 079. 195, 25354, 259-00 এবং সাহত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পূ ৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য ।) 


আলাওল ২১৫ 


হন।* আলাওলের পাগ্ডিতা, সঙ্গতনৈপুণ্য এবং নানা সদ্গুণের জন্য তাঁর খ্যাতি 
অচিরেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে | বাঙ্গোর মুখ্য পাত্র মাগন ঠাকুর আঙ্গাওলকে তার 
(গানের £) “গর” হিসাবে বরণ করেন এবং তাব পঠপোষণ করতে থাকেন । এই 
ম।গন ঠাকুর ন্ইলেন সিদ্দিক বংশীঘু মুদলমান এবং আরাগ্জানের ভূতপূর্ব ষরমন্ত্রী 
শ্বীবভ ঠাকুরের পুত্র; তূন্পৃৰ রাঙ্গা নরপদিগা যখন সিংহাসনে আরূচ ছিলেন, 
তখন তান তার একমাত্র কন্বা শিশু যশান্বশীর বক্ষপাবেক্ষণের ভার মাগনেরই 
উপর অপণ করবেন ₹ নব্রপদিগি।ত মৃত্যুর পর তান পুর ধদোমিস্তাবর পাজা তল 
এবং ষশ্গ্িনী আরাঞানেত পাটরানী হয়ে মাগনকেই রাজ্যের মুখ্য পাত্রের পদে নয 
করেন | থছো-মিন্থার এবং যশন্ষিনা ভাই-বোন হলেও তাদেনু বিবাহ হয়েছিল । 


আরাকানদেশের কোন কোন “এিতিহাসিক”" বিবরণীতে লেখা আছে ঘে থদে! 
মিস্তার নরপদিগ্যির ভ্রাতুত্পুৎ ছিলেন | ফেব্সার, হাঁতে প্রভৃতি আধুনিক এতিহাসিকের! 
এই মতকেই প্রায়াণা বলে গ্রহণ করেছেন; আলাওলের সঙ্দ্ধে ধারা গবেষণা করেছেল 
তারাও ফেয়্াব ও হাতে প্রভৃতির অিমতকেই স্বীকার করেছেন এবং আলাওলের 
উক্তিকে ! অর্থাৎ গদো1-মিস্তার নরপদিগির পুআ ও যশশ্থিনীর ভাই) তল বলে মনে 


করেছেন। কিপ্ধ আপাওল থদে!-মিষ্ভার ও যশশ্বিলীর সমসাময়িক, উপরভ্ত তিনি 
ছিলেন আরাকানরাজের প্রজা ও তীর অধীনস্থ সৈনিক এবং রাজার প্রান অমাভ্য 
ও মহাবানীর “শৈশবের পান্” মাগন ঠাকুরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাছাড়া, 

*“সেকান্দারনাম।'তে এই ঘটনার বর্ণনা দেবার সময়ে আলাওল লিখেছেন, “না পাইলু শহীদ পদ ছিল 
আবুলেশ । রাজ-আসোযার হৈণু আদি এই দেশ।” বটতল! থেকে প্রকাশিত গ্রপ্তে “শহীদ পদ" 
এর জায়গায় “সদ পদ” এবং “আধুলেশ” এর জাযগায় “আঙ্গলেশ” ছাপা হয়েছিল । এই ভ্রান্ত পাঠের 
উপর নির্ভর করে ডঃ শহীদুল্লাহ যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন, ডঃ আহমদ শরীফ 
(সাহিত্য পত্রিকা, পুবোক্ত, পৃ ৮৫-৮৮ তে ) তা খণ্ডন করেছেন : এখানে তার পুনরালোচনা নিপ্প্রয়োজন। 

1 “সয়কুলথুপুক-বাদউজ্জানালে" দেখি মাগন আলাগএলকে বলছেন, “গুরু কর অবধান” এবং সৈষদ 
মুসা আলাওলকে বলছেন, “পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীৃত মাগন। আছিল তোল্গার শিগ্ক মোর বন্ধু্গন 7” 
কিন্তু এই নই থেকেই জানাযায় যে, মাগনের আধ্যাত্মিক গুক বা পীর ছিলেন গাব মান্তম শা 
অতএব আলাওল মাগনের গানের গুক ছিলেন বলে মনে হয়। 

 কন্তার শৈশব দেখি ভাবে নরপতি । এথেক সম্পদ সমপিৰ কার প্রতি ॥ 
এক মহীপুরুষ আছিল দেই দেশে । মহাপতা মুসলমান সিদ্দিকের বংশে ॥ 
নানা গুণে পারগ মহস্ত কুলশীল। তাহাকে আশিয়া নৃপ কন্যা সমপিল ॥ 
বৃদ্ধ নরপতি যদ গেল স্্গপুরী। এই কনা! হৈল জান মুখা পাটেম্বরী ॥ 
শৈশবের পাত্র দেখি বভ স্েহ ভাবি । মুখ পাত্র করিয] রাখিল মহাদেবী ॥ 
এবে তার নামগুণ কর অবধান। কিঞ্চিং কহিব কথা শুন বুদ্ধিনান ॥ 
বাজ-সৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্বীবড় ঠাকুর । প্রভাতে মাগিয়! পাইল কুলদীপ শুর ॥ 
প্রভু স্থানে মাগি পাইল প্রার্থনা করি । তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ॥_ পদ্মাবতী 


২১৬ মধ্যযুগের বাংলা স্াহত্যের তথা ও কালক্রম 


আলাওল ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সাবধানী লেখক, শুজার শেষ পরিণতির কথা 
তিনি কীরকম সাবধানে লিখেছেন, তা আমরা ষথাস্থানে দেখতে পাব। পক্ষান্তরে 
আরাকানের আলোচ্য পর্বের “এতিহাসিক” বিবরণীগুলির অধিকাংশই অমসামর়িক 
নয়, সেগুলি বিজ্ঞানসম্মভ বীতিতেও রচিত নয়; তাদের মধ্যে ক্রমভঙ্গ, অলৌকিক 
বিবরণ ও সত্য-বিরৃতির অজম্ম নিদর্শন পাওয়া ষায়। স্থতরাং তাদের উক্তির সঙ্গে 
আলাওলের উক্তির কোন বিরোধ দেখা দিলে আল্াগলের উক্তিকেই প্রামাণিক বলে 
ধরতে হবে। ভাই-বোনের বিবাহ আধুশিক মানুষের সংস্কারে বাধে বলে পুরোৌক্ত 
গবেষকরা এক্ষেত্রে আলাওলের উত্তিকে ভ্রাস্ত বলে মনে করেছেন। কিন্তু আলাওল 
ঠিকই লিখেছেন। আলাওলের ছুটি গ্রস্থ_'পন্মাবতী” এবং 'স্য়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল' 
থেকে নীচে উদ্ধৃত ছু'টি অংশ মিলিয়ে পড়লেই তা” বোঝা যাবে । 


সলিম শাহার বংশ ষ্পি হইল ধ্বংস নৃপগৃহ হইল রাজ্যপাল। 
রাজ্যস্ৃখতোগ মূল কি দিব ভাহার তুল রূসভোগে গোগাইল কাল 
এক পুত্র এক কন্ঠা সংসারেতে ধন্য ধন্তা জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব। 
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কল! রাজ্যদান যারে দেখি লজ্জিত বাসব ॥ 
সাদউ মেডদার নাম রূপে গুণে অহ্গপাষ মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেখ। 


যখনে আছিল বুদ্ধ নূপ অধিপতি । যশস্বিনী কন্যা রাজগৃহে উপনীতি ॥ 


বুদ্ধ নরপতি ষর্দি গেল শ্বর্গপুবী॥। এই কন্তা ৫হল জান মুখ্য পাটেশ্বরী । -পন্মাবতী 
নৃপতিগিরির কন্া পরমা সুন্দরী । সাদউ মেও নাপর ।ছল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥ 

সাদউ মেঙদার যদ্দি গেল পরলোকে । ব্রতধম্ম আচরি রহিল শ্বামীশোকে ॥ 

_ সয়ফুলমুলুক-বদ্িউজ্জামাল 


ঙ 

| উপরের ছু”টি উদ্ধতিতে আমরা সাহিত্য পন্জিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ (পৃঃ ৮১)-তে 
প্রকাশিত ভঃ আহমদ শরীফ প্রর্দত পাঠ অনুসরণ করেছি । | 

আরাকানে রাজ-পরিবারে যে সে সময়ে ভাই-বোনে বিবাহ হত* তার অকাট্য 
প্রমাণ আছে। থদ্দো-মিস্তার ও যণন্থিনীর পুত্র চাচন্ত্রধমার রাজত্বকালে ওরঙ্গজেবের 


« গান মিশরীদের মধে। ভাইবোনে বিবাহের প্রথ। ও১লিত ছিল । আধুনিক কাল পেক্ুর 
ইন্স্কাদের মধ্যে যৌডশ শতাব্দী পযন্ত এবং হাওয়াই দ্বীপে অবিবাসানের মধে) উনাবংশ শভান্দী পথন্ত এই 
প্রথ। চালু ছিল। এদের সভ্যতা কোন কোন দৃক নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানী্দর তুলনায় 
উন্নত ছিল। 


আলাওল ২১৭ 


অন্ততম কর্মচারী ও ইভিহাস-লেখক শিহাবুদ্দীন তাঁলিশ চট্টগ্রামে ছিলেন; 
আরাকানহ্াজের অধিকার থেকে শায়েস্তা খানের বাহিনীর চট্টগ্রাম জয় করার ঘটনার 
তিনি প্রত্যক্ষদর্শা। আবাকানের রাজাদের সম্বন্ধে নানা সংবাদ দেওয়ার পরে তিনি 
লিখেছেন, “0£ 07611 0-9011078 00৭0 925০৮100101) 5010. 15 00051061207 006 
00106117610 60 076 0010100 আ 190 005 125৬৩ 02609060101 0০ 06150 
04 0017 0৮৮) 915067,৮ €( গণ 9810191, 90041০5 10 10017811071) 
1919, 7. 179) থদোমিজ্তার ও ষশম্থিনীর একাধারে ভাই-বোন ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 
সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকতে পাবে ন!। শ্রীচন্দস্থপর্মা যে থদো-মিস্তারের বোনের 
গঙজাত পুত্র হওয়ার জন্যই থদো-মিন্তারের মৃতার পরে সিংহ।'সন পেয়েছিলেন_-সে 
কথাই উদ্ধৃত বাক্যে শিহাবুদ্দীন তালিশ প্রকারাস্তবে বলেছেন । 
থর্দো-মিস্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২ খী:-) আলাওল ষাঁগন ঠাকুরের অহ্ুবোপে 
তার প্রথম কাব্য 'পন্নাবতী” রচনা করেন; এটি জায়মীর লেখা অবধী কাব্য 'পদমাবৎ”এর 
( রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ ) স্বাধীন অনুবাদ । 
এর কিছু পরে থদো-মিন্থার পরলে?কগমন কবেন ; তাঁর পুত ও উত্তরাধিকাকী 
শচন্জনধর্ম। (আরাকানী ভাষায় থিরি-সান্দ-থুথম্ম।) তখন শিশু বলে তার মা 
মহারানীই রাঁজ্যশাসন করতে থাকেন মুখ্যপান্ধ মাগন ঠাকুরের সাহাষ্যে। 
আলাওল লিখেভেন, 
সাদউ মেউ্দার যদি গেল পরলোকে | (মহারানী ) ব্রতধনম্ম আচরি বুহিল 
স্বামা-শাকে ॥ 
শরচন্স্ধর্্া নৃপতিক শিশু দেখি । সকল অমাত্যগণ হইল একমুখী ॥ 
দণ্ডবৎ হইয়া] মহাদেবীর গোচর। কহিতে লাগিল! সবে বিনয় 5তর ॥ 
ঈশ্বর-চুহিতা তুমি ঈশ্বর-বনিন্ভা।  তোক্ষা বিন কেবা আছে ঈশ্বর-পাঁলয়িতা ॥ 
রাজ্যকততা পুনি নৃপ হইব যখন । বরতধশ্ন আচরি দেবী বৃতিও তখন | 
এথেক বিনয় ঘদ্দি কৈল। পান্তগণ । পুত্রতল্য করে দেবা রাজের পাজন ॥ 
তাহান অগ্নাত্য শ্রেষ্ট শ্রৃত মাগন। শিশুকালে বৃদ্ধ ব্রান্ডা কৈল। সমর্পণ ॥ 
যথেক সম্পদধন ছুহ্িতাক দিল। তান হশ্ধে আনিয়া সকল সমপিল ॥ 
মুখা পাটেশ্বরী যদি হৈল! যশন্বিনী। মুখ্য পাত্র হইল? মাগন গুণমণপি ॥ 
- সর়ফুলমুলুক-বব্উজ্জীমাল 
এই সময়েই (অর্থাৎ এচন্দ্রম্থধর্মার নাবালক অবস্থায়) মাগন ঠাকুরের আদেশে 
আলাওল ফারসী ভাষায় লেখা রূপকথা কাহিনী অবলম্বনে “সয়ুফুল মূলুক-বদি উজ্জামাল" 


২১৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য 5 কালক্রম 


কাব্য লিখতে স্থরু করেন, কিন্ত মাগনের আকম্মিক মৃত্যুর ফলে এই কাব্য 
অর্ধপমাপ্ড থেকে যায়) “সয়ফলমূলুক+-এর রচনার ইতিহাল বর্ণনা করার সময় 
আলাগুল মাগনের বন্ধু-_মারাকানরাঁজের মহাপাজ্র সোলেম।নের উল্লেখ করেছেন | 
আলাওল সোলেমানের ৪ পষ্ট পোষণ লাত করেছিলেন । সোলেমানের অজরোধে 
আলাওল দৌলৎ কাভীর অসম্পূর্ণ কাবা “পতী হক্পনামতী' সম্পূর্ণ করলেন এবং £তোতফণ' 
নামে একটি বই লিখলেন; শেষোক্ত বইটি ইউক্রফ গদার লেখা ইসলাম ধের 
আন্তষ্ঠান ও কুত্য বিষমূক আরঙী গ্রন্থ 'তোহ্‌্ফা*ব বালা অঙগবাদ । 

এদিকে, আলাগুল ঘটনাচকে এক “বিপদে পড়লেন । শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র 
সুজ] এরুঙ্গজেবের সেনাপতি মীর্জুমলার ল্গাছে পরাজিত হয়ে আরাকানরাজ শ্রাচজ্জ- 
স্থধর্মার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই কোন কারণে শু 
আরাকানরাজের বিরাগভাজ্গন হলেন। তার ভাগ্যবিপর্ষয় হ'ল এবং তার সম্রী 
মুনলমানর! সকলেই নিহত হ'ল । শুজার সক্ষে কি আলাওলের মেলামেশ? ছিল? তাই 
মীর্জা নামে আলাওলের জনৈক শত্রু আলাওলের নামে মিথ্যা অপবাদ দ্বিল যে তান 
আরাকানররাজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলেন। রাজা তা শুনে আলাওলকে 


কারাগারে পাঠালেন। কারাগারে পঞ্চাশ দিন ধরে আলাওল অসহ্য যন্ত্রণা ভে'গ 
করলেন। ভারপর রাজা তার নির্দো!যতার প্রমাণ পেকে তাকে মুক্তি দিলেন এবং 


তার শক্রর প্রাণদণ্ড বিধান করপেন। কিন্তু মুক্তি পেয়ে আলাওল অপরিসীম দারিদ্রা 
ও দুঃখকষ্ট্ের সম্মুখীন হলেন । ম্পষ্টই বোঝা! যায় যে, রাজরোধভাজন হবার সময়ে 
রাজার লোকরা আলাওলের সমস্ত সম্পন্ধি লুঠ করেছিল এবং মুক্তি পাবার পরে ও 
আলাগল তা ফে্পৎ পান নি। 

দারিদ্র্য ও ছুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে নয় বছর কাটবার পর আলাওল পৈয়দ মুসা 
নামে একজন সর্দাশয় ব্যক্তির অনুরোধে অসম্পূর্ণ “সয়ফুলমুলক-বদিউক্জামাল' কাব্য 
সম্পূর্ণ করেছিলেন আর এগারো বছর কাটবার পর তিনি মজলিন নবরাক্র নামে 
একজন মুসলমান রাঞ্জ-অমাত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন । এই মজলিপ নবরাজ 
ছিলেন শ্রীচন্্রস্থধর্মার মহাপাত্র বা মহামাত্য এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল 
পরলোক্গত মাগন ঠাকুরের মতই ; শচন্দ্রহ্ধর্মার অভিষেকের সময়ে মজলিস নবরাজই 
রাজাকে স্ৃশাসনের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন এবং রাজা] সবপ্রথমে মজলিসকে 
সেলাম করে পরে মাতৃকুলকে প্রণাম করেছিলেন। এই মজলিস নবরাজের 
দানে আলাওল কার বকেন্া রাঁজকর শোধ করলেন এবং ছুশ্চিম্তা-মুক্ত 
হলেন। এরপর অমবত্বজোতী মজলিনল নবরাঁজ তীর নাম যুক্ত করে 


আলাওল ২১৯ 


একটি কাব্য রচন1 কনার জন্য আলাওলকে অনুরোধ জানালেন। আলাঁওল বার্ধকা 
ও তপ্রন্বাস্থ্ের জন্য কাব্য রচনায় অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু অন্নদাতার অন্রোধ এড়াতে 
না পেরে তিনি নিজামীর লেখা ফাপাঁ কাব্য “সকান্দরমামা'কে বাংলায় অন্থবাদ 
করলেন* এবং তাঁতে মজলিস নব্রাঙ্গের নাষ যুক্ত করলেন । 

পূর্বোলিখিত বইশুণি ছাড়া আলাল “সপ্রুপয়"র' নামে একটি বূপকথা-গ্রপ্গ, 
'বাগনা্া + নামে একটি সঞ্গীতশাধধ বিষয়ক গ্রন্থ এন কিছু যাঁধারুষণ-বিষয়ক পদ রচনা 
করেছিলেন । 'সঞ্চপয়কর” নিজামীর লেখা ফাপী কাব্য "হঞ্ুপয়কর+? এর অঙ্গবাদ 
আবাকানকাজ শ্রচন্্রন্ধর্টার সেনাপতি শৈয়দ মহাম্মদেরু পঠপোষণ লাভ করে তাত 
আদেশে আলাওল এই বইটি লিখোছলেন । 

এখন আমরা আলাগুঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থের রচনাকাল সম্থদ্ধে আলোচন। করব । 

আল'ওলের ছ'") গ্রন্থের রচনাকাজ সুপ্পঈভাবে উল্লিখিত হয়েছে । এুথমটি হচ্ছে 
তার লেখা “পিতী মরনাঘতীর শেষাংশ। এর শেষে আলাল এই বচনাসমাপ্তিকাল 
দিয়েছেন, 


মুসলমানী শক সংখ্য। শুন দিয়া মন! অল্প ভাবিলে পাহবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥ 

দিনধু শূন্য দেখিয়া আপনে ছু” দিগে। স্থৃত কলা'নধিরে রাখিলা বাম ভাগে ॥ 

মগধির সনের শুনহ বিবরণ । যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্গন ॥% 
অতএব -০৭০ 'হুজরায় ( ১৬৫৯-৬০শ্রী ) এবং ১০২৭ মঘী সনে (১৬৫৮-৫৯ খ্রীঃ) 
অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীগ্লাব্দের প্রথমাংশে আলাওল “সতী ময়নামতী? সম্পুর্ণ করেন। কেউ 
কেউ মনে করেন উপরে উদ্ধৃত ছত্রশুলিতে কোন পুরোনো। পুথির লিপিসমাপ্তির তারিখ 
দেওয়! হয়েছে | কিন্ত এ তারিখ ষে গ্রন্থরচনাসমাপ্তিরই, তার প্রমাণ, আলাওস তার 
লেখা অংশের কচনায় “শ্রচন্দ্রহধন্ম সে নুপ মহাশয়”-এরু উল্লেখ করেছেন। 





* নিজামীর মত আলাওলেরও কাব্যের নাম “নেকান্দরনামা' কিন্ত আধুনিক গবেষকরা? আলাওলের 
বইকে ভ্রমবশত “দারা সেকেন্দারনামা নামে অভিহিত করে থাকেন । 

1 মরহুম আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ লিখেছেন, “রাগনামীশ্র লেখক “গুপ্রদিদ্ধকবি আলাওল 
সাহেব কিনা, তৎসম্বপ্ধে আনাদের সন্দেহ আছে ।” (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ প্রক্কাশ্ত, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ ১১৮) ডঃ আহমদ শরীফ কিন্তু “রাগনামা'কে হুপ্রনিদ্ধ 
কবি আলাওলের বচন] বলেই গ্রহণ করেছেন । আলাওলের 'সেকান্দরনামা” গ্রন্থের সচনায় কৰি লিখেছেন, 
"বু মহস্তের পুত্র মহ! মহা নর | পাঠ গীত সঙ্গীত শিখাইপু বনুতর ॥” মুতরাং আলাওল 
সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া ঘাচ্ছে। অতএব রাগনামা” যে ঠারই লেখা, তাতে সন্দেহ 
ন1] কবাঈ উচিত। “রাগনামা'তে লেখক গ্রস্থরচনায় কারও অনুজ্ঞার কথা বলেন শি বলে তিনি 
নুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল হতে পারেন না, এ রকন ভাব যুক্তিসঙ্গত নয়। 

1 আলাওল সব সময়ে 'যুগ' শবঁকে ২ (ধুগল" অর্থে ) হিপাবে বাবহার করেছেন। 


২২০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


আলাওলের পরবর্তী গ্রন্থ €তোহ্‌ফা” ইউন্থফ গদ্দা রচিত “তোহ ফা" নামে আরবী 
ভাষায় লিখিত মুনলমানী ধর্মগ্রস্থের অহ্ৃবাদ। এর সুচনায় আলাওল এইভাবে রচনাকাল 
নির্দেশ করেছেন, 
সিদ্ধ শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক। রচিলা ইউন্ফ গদা কোহফ। মাঁণিক | 
ছুই শত অষ্টোত্তর সত্তর বছিল। আলিমে পাউল মণ্ম আমে না পাইল॥ 
এর থেকে বোঝা যায় ৭৯৫ হিজরা বা ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুূলগ্রস্থ রাঁচত হয়েছিল এবং তার 
২৭৮ বছর পরে অর্থাৎ ১০৭৩ হিজরা বাঁ ১৬৬৩-৬৪ শ্রী্াব্দে আলাওল এর অনুবাদ 
আৰম্ভ করেন। 
“ক্তোহফা'র রচনাসমান্তিকালও আলাওল সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন নিম্বোদ্ধত 
শ্োকগুলির মধ্য দিয়ে, 
পুস্তক সমাপ্ত সক সন মুছলমানি । 
রসাপিদ্ধি বাঁমাধির লও পরিমাপি ॥ 
পক সাবানের চতুদ্দশ দিন সোমবার । 
সমুখে বরাত নিশি শুভযোগ সার ॥ 
তরুণ অরুণ সমে বেলা ছুই যাম। 
তত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম ॥ 
মগর্দের সন সর্গ বুঝহ নির্ণএ | 
রিতু জোগ অভ্র.এক বসস্ত সময় ॥ 


(আবাকান-রাপ্রসভায় বাঙ্গলা সাহিতা, পুঃ ৫১-৫২ থেকে উদ্ধত। সাহিত্য 
পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪-তে ভঃ আহমদ শরীফের সম্পাদনায় 'তোহফ।” প্রকাশিত 
হয়েছে, তাতেও ক্লোকগুলি যথাস্থানে পাওয়া যায়। ) 


উদ্ধৃত ক্লোকের শেষ ছুই ছত্র থেকে জান! যাচ্ছে যে, “খাতু যুগ অভ্র এক” বা ১০২৬ 
মঘী সনে 'তোহ.ফা'র রচনা সমাপ্ত হয়েছিল । প্রথম ছুই ছত্রে মুসলমানী সন অর্থাৎ 
হিজির জানানো হয়েছে, কিন্তু িপিকরপ্রমাদ্দের জন্য এর অর্থ করা যাচ্ছে না। 
যাহোক এতে রচনাসমাপ্টির তারিখ পাপুয়া যাচ্ছে “পক সাবানের চতুদ্দরশ দিন 
সোমবার”। ১০২৬ মঘী সন-১০৭৫ হিজরা । ১০৭৫ হিজরার ১৪ই সাবান তারিখ 
মোমবারেই পড়েছিল এবং এদিন ইংরেজী তারিখ ছিল'২*শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৬? 
খ্ষ্াব্ৰ | স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, “তোহফা'র রচনা! ১৬৬৩-৬৪ খীগ্ছান্থে আরম্ভ হয় এবং 
১৬৬৫ খ্রীষ্টান সম্পুণ হয় । 


আলাওল ২২১ 


আলাওলের 'পদ্মাবতী+, “সঞ্চপয়কর এবং “লয়ফুলমূলুক-বদি উজ্জামাল'-এর কোন, 
কোন পুথি ও ছাপা বইতে রচনীকা'লবাচক (1) কিছু কিছু ক্সোক পাওয়া ষাঁয়। কোন 
কোন গবেষক অহ্থমানের সাহাষ্যে এইসব শ্লোকের হেয়ালী ভাউবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু 
তীর্দের অভিমত কষ্টকল্পনাপ্রন্থত বলে তা গ্রহণ করা যায় না। শ্লোকগুলির পাঠ এতই 
বিরুত যে তাদেপ্র সমাধান করা অসম্ভব বলে আমাদের মনে হয়।* যারা এইসব 
শ্লোকের 'রিহস্তভে?” করেছেন, তারা হয় কিছু ধরে নিয়ে, না হয় শ্লোকগুলির পাঠের 
কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিজেদের ব্যাখ্যাকে দাড় করিয়েছেন; এই অন্রমানপ্রস্থত 
ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তাঁর! আরও অনেক “সিদ্ধান্ত” করেছেন, যার ফলে আলাওল 
সংক্রান্ত সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে । অতএব আমর এই শ্লোকগুলি বাদ দিয়ে অন্য 
উপায়ে আলাওলের অন্যান্য বইয়ের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব। 

আনাওলের 'সপ্নফুলমূলুক-বদিউজ্জ্বামালে'র প্রথমাংশ যে মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় 
রচিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি । এই অংশের কুচনায় আলাওল লিখেছেন, 


তাতে বিধি ছুঃখনাশ করিতে কারণ। ঠাকুর মাগন সঙ্গে হেল দরশন ॥ 
মধুর পীরিতি-রসে বশ মোর মন। ভান সভাসদ হইয়া? থাকো অনুক্ষণ | 
আজ্ঞা পাই রচিলু পুস্তক পল্মাবতী। ষথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি ॥ 
বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আমে। যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে ॥ 


* শ্লোকগুলি আমর] নীচে উদ্ধত করছি। 
পগ্মাৰতী”র একটি পুথিতে এই শ্রোকটি মেলে, 
ন্গ ভুগভাব রস শব্দ নিত্য দশা । 
যে জন তাহাত রত পুরিবেক আশা ॥ 
(ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি", পুঃ ৩৩১ থেকে উদ্ধত । এটি আদৌ রচনাকালবাচক 
শ্লোক কিনা, নে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।) 
'দপ্তপয়কর' এর রচনাকালবাচক এই শ্রোকটি ডঃ আহমদ শর্দীফ উদ্ধত করেছেন, 
মুসলমানি সন কহি শুন গুণিগণ। 
চন্দ্র যোগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন ॥ 
(সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখা ১৬৬৪, পুত ১১৭) 
(চন্দ্র-১, “যোগ? অর্থাৎ ধুগ ০২, কলানিধি্১, গ্রহ-৯ | আমাদের মনে হয় এটি সপ্তপয়কর'-এর - 
রচনাকালনির্দেশক নষ্‌, পুথিব লাঁশকালনির্দেশক । তাহলে এর লমাধান হয় _-১২১৯ হিজরাঁশ 
১৮০৪-৫ খী।) 
সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জীমালের শেষাংশের রচনাকালবাচক বিকৃত শ্লোক 
কল! অব হস্তে কহি শুন গুণিগণ। 
মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন ॥ 
(সাহিতা পত্রিকা, এ সংখ্যা, পৃঃ ১০৯) 


২২২ মধ্যযুগের বাংলা পাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“সয়ফুল মূলুক-বদ্দিউজ্জামাল” মাগনের মৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ থেকে যাঁর । তারপর 
শক্া আরাকানে আসেন, 

আদেশএ মুখ্য পাত্র শ্রীধুত মাগন। সয়ফুলমূলুক গ্রন্থ করাইল রচন | 

সাঙ্গ না! হইতে পুথি পাইল পরলোক | কতকাল মনে মোর আছিলেক শোক । 

তার পাছে শাহ শুজা নৃপকুলেশ্বর । টব পরিপাকে আইল বোঁসাঙ্গ শহর ॥ 

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শুজা বোসাঙগে আমেন। হুতরাং তার আগেই এই বইয়ের 
গ্রথমাংশ লেখা শেষ হছখেছিল। 

স্ম্মভাৰে তথ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে “শয়ফুলমূলুক*-এর প্রথমাংশের রচনা- 
কালের নিম্নতম সীমা আরও দুই বছর পিছিয়ে দেওয| ষায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখে 
এসেছি, শ্রীচন্দ্রস্থধর্জার নাবালক অবস্থায় তার মা মহারানী ষশন্বিনী যখন মুখ্য পাত্র 
মাগন ঠাকুরের সাহায্যে রাজ্যশাদন করছিলেন, তখন “সয়ফুলমুলুক'-এব প্রথমাংশ 
ব্রচিত হয় । কিন্তু ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গোড়ার দিকে আলা ওল ধখন “সতী ময়নামতী,র 
শেষাংশ লিখেছেন, তখন তিনি বল্ছছেন, 

তবে পুন প্রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয় । চন্দ্র হধম্ম সে নৃপ মহাশয় | 

এন থেকে স্গন্থী বোঝা যায় যে, এই সময়ে শ্রচন্দ্রন্থধর্ম প্রার্থবয়ক্ক অবস্থায় রাজা 
শাসন করছিগেন । শ্রচন্জস্থধর্|! বদি এর মাত্র কয়েক মঞ্$স আগে রাজ্যভার ম্বহন্তে 
গ্রহণ কঞ্গে থাকেন, তা” হলেও চার স্বহপ্তে রাজ্য ভার গ্রহণ কলার সময় ১৬৫৮ খ্রীষ্টাবের 
পূর্ববর্তা হয় না। তারপ্র, প্রাগ্ুবয়স্ক হয়ে রীচন্দ্রন্থধর্ম। যখন সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হন. সেই সমফে যে অনুষ্টান হয়েছিল, আলাগঞলের “সেকান্দারনামাণর একটি পুথিতে 
তার এই বণনা পাওয়া যায়, 

- বুবরাজে আইসে জবে পাটে বলিবার । দণ্ড ইল) পুরুব মুখে তক্কের বাহিরে | 

মজিলিপ পার 1দব্য বস্ত্র আবরণ । সম্মুখে দাগ্ডাই আগে দরাই বচন ॥ 

পুত্রব্ প্রজারে পাপিবা নিরস্তর | ন করিব ছল বল রাজ্যের উপর ॥ 

শান্স নিতি রাজকার্য হৈবা ন্যায়বন্ত । নির্বলীরে বল না করেক বলবন্ত | 

দয়াল চারত্র হৈবা সত্য ধন্মবন্ত । সথজনেরে সম্ভব! নাশিবা ছ্রস্ত | 

ক্ষমাধম্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা। পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না কৰিব! | 

আর নানা বিধি গ্রকাশস্ত রাজনীতি । স্ত্য করিআ জদি দরাইল নৃপতি 

প্রথমে মজিলিসে তবে ছালাম করএ। শেষে মাতৃকুলয়াদি প্রণাম করএ | 

(ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাচিত 'পুথি-পরিচিতি', পৃঃ ৫৯৫ ভ্রষ্টব্য ) 
এই বর্ণনায় মাগন ঠাঝুরের কোনই উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, শ্রচন্্ন্তধর্মার 


আলাওন ২২৩ 


অভিষেকের সময়ে যেভাবে মজিলিস (অর্থাৎ মজলিস-নবরা'জ) রাজাকে শপথবাক্য পাঠ 
»রাচ্ছেন, রাজার প্রথম অভিবাদন গ্রহণ করছেন এবং সর্বতোভাবে কর্তৃত্ব করছেন, তার 
থেকে স্থির বিশ্বাস হয়, এই সময়ে মাগন ঠাকুর পরলোকে এবং মজলিস নবরাজ তীর স্থান 
গ্রহণ করেছেন। অতএব ১৬৫৮ খ্রীষ্টা্ধের মধ্যেই যে মাগন ঠাকুর পরলোকগমন 
করোছলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্ৃতরাং 'সয়ফুলমুলুকে'র প্রথমাংশের রচনা 
'নঃসন্দেহে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যেই শেষ হয়েছিল । 

অতএব আমর। দেখতে পাচ্ছি, ১৬৫৮ গ্রীষ্টাব্ধে ব তারও আগে আপাওল নিজেকে 
বুদ্ধ বলেছেন। 'পল্মাবতী” যে তার যৌবনের রচনা, তা'ও তিনি খুব স্পষ্টভাবে 
জানিয়েছেন। মানুষের যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝখানে স্দীর্ঘ সহ্য় থাকে । পদ্মাবতী, 
খর্দো-মিস্তারের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল । ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থদৌ-মিস্তারের রাজত্ব 
হুরু হয়। 'পল্মাবতী” ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল ধরলে “সয়ফুলমুলুকে*র রচনা- 
1লের সঙ্গে তার ব্যবধান হয় ১৩ বছরেবুণ কম। এব্যবপান এর চেয়েও কম ধরলে 
পথম গ্রস্থ ষৌবনে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ বার্ধক্যে রচিত হওয়ার কথ অন্বীকার করতে হয় । 
অতএব ১৬৪৫ শ্রীষ্টাব্খের মত অময়েই পপগ্মাবতী” বুচিত হয়েছিল, তার পরে নয়। 

আর একটি বিষয় থেকে এই দিজ্ধাস্ত সমথিস হয়। নরপদিগির মৃত্যুর পরে থদো- 
মিস্তার যখন রাজা হন, তখন থে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক,--তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ 


“পদ্মাবতী” তে আলাওল লিখেছেন ষে নরপপ্দিগ্যি-_ 
চলিতে ভ্রিদিব স্থান পুতে কৈল| রাজ্যদান 


যারে দেখি লক্ভ্তিত বালব ॥ 
অতখব সিংহাসনে আরোহণের সময়ে থদেো-মিস্তার যে অন্ততপক্ষে প্রথম যৌবনে 
উপনীত্ত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 'পল্মাবতী' রচিত হওয়ার 
সময়েই ষে থদে"-মিস্তারের “প্রথম ঘৌবন কাল” “ছল ত। আলাওল এ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে 
জানিয়েছেন। থদৌ-মিস্তারের রাজত্বের শেষ দিকে 'পদ্মাবতী' রচিত হলে রাজার বয়স 
“প্রথম যৌবন” বলে নিরদিই হত না, ত| অনেকটা জোর করেই বল! যায়। এদিক 
দিয়েও আনুমানিক ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্মাবতী"র রচনাকাল নির্ধারণ করা সমীচীন হয়। 
আলাওলের 'সপ্তপয়কর' গ্রন্থ শুজার আরাকানে আগমনের ( ১৬৬০ গ্রীষ্টাবের ) পৰে 
কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল, কেননা এই যইএ কবি আরাকানরাজ শ্রচন্দ্রহুধর্মার 
প্রশস্তি-প্রসজে বলেছেন, 
দিজীশ্বর বংশ আমি যাহার শরণে পশি 
তার সম কাহার মহিম। ॥ 


২২৪ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


'আরাঁকান রাজসভায়-বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা এর থেকে সিদ্ধাস্ত করেছেন যে 
“কবি যখন “হগ্ত পয়কর' রচনা! করিতেছিলেন, তখন শাহ সথজা রোসাঙে নিবিদ্তে 
অবস্থান করিতেছিলেন ।-.*--সুতর্লাং আলাওলের 'হপ্ত পয়কর? ১৬৬০ শ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল 1৮ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ছুটি বাধা আছে। প্রথমত, 
(.বটতলার ছাপা বইয়ের পাঠ অস্রসারে ) “সপ্তপয়করে* কবি নিজের জরাজীর্ণ অবস্থার 
জন্য খেদ করেছেন, 

তান আজ্ঞা লজ্ঘিতে না পারি কদাচিত | ষদ্চপিগ জরাজীর্ণ চিন্তাকুলচিত | 

কিন্তু ১৬৩০ গ্রীষ্টাব্দের পরেও বহু বছর কবি জীবিত ছিলেন। এর বহু বছর পরে 
লেখ! 'সেকান্দারনামা'শ্ে কবি শুধুমাক্র বলেছেন, “বুদ্ধকাল হৈল এবে”। 

দ্বিতীয়ত, “সপ্তপয়কর' রচনার সময় আলাগুলের আশ্ররদাতা! ছিলেন শ্রীচন্দ্রস্থধর্গীর 
প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহাম্ম্দ। তারই আদেশে এই বই লেখা হয়, 


হেন মহা রাজ্যেশ্বর অখগু-সম্পদ। তান মুখ্য সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ ॥ 

আমিহু সভাতে তান থাকি অবিরত । অন্ন বস্ত্র দানে জামা পোষেম্ত সতত ॥ 

আম প্রতি আজ্ঞা কৈল৷ হরুষিত মনে । উত্তম প্রসঙ্গ এক কছিতে কারণে ॥ 

অথচ আমর। জানি ষে অস্তত ১৬৫৯ ( “সত্তী ময়নামতী'র শেষাংশের রচনাকাল ) 
থেকে ১৬৬৫ ('তোহফা"্র রচনাসমাপ্ডিকাল ) খ্রষ্টাব্ধ পর্যস্ত কবির পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন আরাকানরাজের মহাপাজ্র সোলেমান | 

কিন্তু এই ছু'টি বাধা অলজ্যনীয় নয়। “সপ্তপয়করে'র “যগ্যপিও জরাজীণ 
চিস্তাকুলচিত” চরণটির একটি পাঠাস্তর পাওয়া মা্স--“মগ্ভাপ পির] জীর্ণ চিন্তা এ 
পীড়িত” ( সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৪ )। এই পাঠ ঠিক হলে বলতে 
হবে, আলাওল এথানে নিজেকে জরাগ্রস্ত বলেন নি, বলেছেন এ সময়ে তার “পি'জরা 
জীর্ণ” অর্থাৎ দেহ রুগ্ন ছিল! এইটিই সঠিক পাঠ বলে আমাদের মনে হয় । 


দ্বিতীয় বাধ! সম্বন্ধে বল। যাঁর-_কারারুদ্ধ হওয়ার আগে আলাওল কোন সময়ের 
জন্যই কারও কাছে স্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত হন নি। তিনি প্রথমে মাগন ঠাকুরের 
কাছে ছিলেন, মাগনের মৃত্যুর পর দোলেমানের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং সোলেমানের 
কাছে থাকা কানে অন্য কারও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতে পারেন না--ইত্যার্দি ধা্ণা 
তুল। তিনি একই সময়ে মাগন, সোলেমান এবং অন্যর্দের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ 
করেছেন এবং সকলেরই নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এদের সঙ্গে তায় সম্বন্ধ ছিল 
প্রীতির সম্বন্ধ, অর্থের বিনিময়ে সর্বক্ষণের জন্ত আবদ্ধ থাকার সম্বন্ধ নয়। আমর] দেখি 


আলাওল ২২৪ 


'সেকান্দীরনামা'তে আলাওল তার প্রথম জীধন সম্বদ্ধে বলেছেন, 
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ। 
রণধাতে রোসাঙ্দে আইলু মহাপাপ ॥ 
না পাইলু* শহীদ পদ ছিল আযুলেশ । 
রাজ-আসোয়ার হৈলু' আলি এই দেশ ॥ 
রোসাঙ্গেত মুনলমান যথেক আস্ত । 
তালিম আলিম বলি আদর করেস্ত ॥ 
বু গ্রন্থ রচিলু মোহস্ত সব নামে । 
মোর বাক্য এথ। প্রকাশিলু' সর্ব ঠামে ॥ 
এই মতে স্থুখে গে|ঞাইলু কথ কাল । 
বিধি বশে অবশেষে পড়িল জঞ্জাল ॥ 
শাহস্থজা রোঁসাঙ্গে আইল দৈবগতি । 
হতবুদ্ধি পাত্রসব দ্রিল হতমতি | 


স্ুতরাৎ ১৬৫৯ থেকে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ্রলেমানের পরঠপোষণ লাভ করা সত্বেও 
এ সময়েরই মধ্যে আলাওলের সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতে কোন 
বাধা নেই। “সঞ্চপয়করে” আরাকানরাজের সঙ্গে শুজার বিরোধের যখন কোন 
উল্লেখ নেই, তখন বিরোধের আগেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত কর 
যায়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের সঙ্গে শুজার বিরোধ বেধেছিল ! 
স্গতরাৎ ১৬৬৭ বা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে “সপ্তপয়কর* রচিত হয়েছিল । 

আলাওলের “সয়ফুলমুলুক-বদ্দিউজ্জামাল'-এর শেষাংশ এবং “সেকান্দারনা মার 
রচনাসমাপ্তিকাল নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও রচনারভ্তকাল নির্ণয় করা যায় । 
কিন্ত তা করতে গেলে শুজার সঙ্গে আরাকানরাজের সংঘর্ষের এবং আরাকান- 
রাজের হাতে শুজার লোকজনদ্দের নিহত হওয়ার তারিথ প্রথমে নির্ণয় 
করতে হবে ।* 

বাটাভিয়ায় (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তী ) রক্ষিত 
“ডা্বরেজিস্টার” বা ওলন্দাজ ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর দৈনিক রেজিস্টারে 


* পরবতী! অনুচ্ছেদে যে সমস্ত তথ্য ব্যবহার কর! হয়েছে ও উদ্ধংতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি 
'সাহিত্য পত্রিকা", শীত সংখ্যা, ১৩৭৪-এ ( পৃঃ ৯৩-১৬৬ ) প্রকাশিত জনাব সুহস্মদ সিদ্দিক খানের 
লেখ "শাহ শুজার জীবন-সন্ধ্যা” প্রবন্ধ থেকে গৃহীত । 

১৫ 


সম. 


২২৬ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কাঁলক্রম 


মংগৃহীত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক নথিপত্র থেকে এই সময়কার আরাকানের 
অনেক ব্যাপার জানা যায় । ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের “ডাঁঘরেজিস্টার” থেকে প্রামাণিক- 
ভাবে জানা যায় যে, ১২৬১র ফেব্রুয়ারা মাসের একেবারে গুথমে জা ও 
আরাকানরাজের সংঘর্ষ বেধেছিল। এই সংঘষের ভন্য পাশ্চাত্য লেখকরা! 
আরাকানরাজকে দায়ী করেছেন, আবার আরাকানীর। শুজাঁকেই দায়ী 
করেছেন। আরাকানরাজেব প্রজা অ]লাওলও শুজাকেই দোষ দিয়ে বলেছেন, 
“আপনার দোষ হোস্তে পাঁঞ অবসাদ” । শুজার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল, 
সে সম্বন্ধে ওলনাজ বণিকেরা চুড়ান্তভাঁবে কিছু বলতে পারেনি । ভাঘরে ভিস্টারে 
প্রথমে শুজার ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৬১ শ্রীষ্টাব্দে নিহত হওয়ার কথা লেখা হয়েছে, 
আবার এর কয়েক মাস পরে ভেখা হয়েছে, “২২শে ফেব্রুয়ারীতে গুপ্ত 
আর4কানী শ্ুত্রে বলা হইয়াছে যে শাহজাদা চাসৌসা। € শুভ) পলাতক আছেন 
এবং ভাহাঁকে জীবিত বা মৃত যে বোন অবস্থাতেই পাওয়া যায় নাই ।” এটা 
ঠিক যে, ১৬৬১-র পই ফেব্রুয়ারীর পরে শুজার জীবিত থাকার কোন গুম1৭ 
পাওয়া]! যায় না; কিন্ত সত্যিই তিনি এ তারিখে নিহত হয়েছিলেন, ন। 
পালিয়ে গিষে আত্ুরশ1 বরেছিজেন, এউ জঙ্বন্ধে সেই সময়েই নানংরকম 
প্রস্পবনিকোধী মতবাদ ও গুভবের শুষ্ি হয়েছিল । ১৬৬১ শ্রীষ্টাব্দের বহু বছর 
পরেও ভারতে ও আরাকানে অনেক লোক বিশ্বাস করতেন যে গজ তখনও 
জীবিত আছেন । এ সম্বন্ধে আলীওলের ঠিক সংবাদ জান। ছিল ন? বলে মনে 
হয় । তাই ভিনি “সয়ফুলসুলুক' ও “সেকান্দারন1ম1'-ছ'টি গ্রন্থেই বলেছেন 
যে, আরাকাঁনরাজের সঙ্গে বিসংবাদের লে শুভ “অবসাদ” প্রাপ্ত হয়েছিলেন 
( “আপনার দোষ হোত্তে গ1এ অবসাদ” ),৯* ভার নিহত হওয়ার কথা তিনি 
স্পষ্টভাবে বলেন নি। খাহোক্‌, শুজার জঙ্গীদের মধ্যে আঁধকাংশই যে আরাকান- 
রাজের আদেশে নিহত হয়েছিল এবং তাঁদের নিহত হওয়ার সময়েই যে 
আলাঁগওলকে মিথ্যা অভিযোগে কারারদ্ধ কর! হয়, সে কথা আলাওল সুস্পষ্ট- 
ভাবে বলেছেন । শুজার সঙ্গীর! কিন্ত শুজার 5ঙ্গে আরাকানরাজের সংঘ্ধ বাধার 
সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়নি |; এ সম্বন্ধে আরাকানের খ্যাতনামা এতিহাসিক ও 
পুরাতত্ববিদ্‌ সান শোয়ে বু লিখেছেন, “ছুই বৎসর শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম হইয়া 
গেল। কিন্তু ১১৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শুজার অনুচরবৃন্দ অত্যন্ত বিন্ষুন্ধ হইন্না উঠিল । 


শা সপ 








₹. কেউ যেন শ মনে করেন যে আল ওল "সভা ভর্থ গতবতাদ” শক বাব্হাদ করেছেল। 
'সেকেন্দীরনাম।'তে আলাওল নিজেব সম্বন্ধেও বলেছেন, “অস্কানে পড়িয়া পাইন বন্ধ অবসাদ” । 


আলাওল ২২৭ 


সম্ভবতঃ তাহার! কোন লোভের বশবর্তী হইয়। অথবা তাহাণের প্রভুর প্রতি যে 
অন্যায় কর। হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের উন্দেশ্টে একর্দিন রাত্রিষোগে 
রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিল। হুট্টগোলের মব্যে অওক-উর গভর্নর মাঁনঅ 
থিরি (21272971711) অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইলেন এবং রাজা ও 
তাহার পরিবারবর্গ কোনও ক্রমে প্রাণে রক্ষা! পাইলেন। তাচগার্দের এই চরম 
বিশ্বাঘঘাতকতায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় শাহজাদ। ও তাহার সংলিষ্ট 
সকলের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। তী'হার স্বাভাবিক বিদ্বেষবশত: 
তিনি তাহার প্রর্শীন শক মুঘলদের পুত ও হত্য1 করিবার আদেশ দিলেন ।” 

সতরাং এই সমবেই অর্থাৎ ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাঁজের আদেশে 
আলাওল কারারুদ্ধ হন। এই ঘটন। যে এইরকম সময়েই ঘটেছিল, আলাওলের 
নিজের লেখ। থেকেও তার প্রমাণ মেলে । আগেই আমরা দেখিয়েছি, আলাওলের 
€তোহ.ফাঁক” রচনা ১৬৬৩-৬9 খ্রীষ্টাব্দে আরভ এবং ১৬৬৫ শ্রীষ্টাব্ধে শেষ হয়। 
তোহ ফর স্থচনায় আল[ওল লিখেছেন, “নুই আলাওল হীন দৈববশ অনুপিন 
বিধি (বড়খিল বৃদ্ধকাঁলে |” 

('মাবহুল করিম সম্পাদিত ও বঙ্গীম্ সাহিত্য পন্নিষৎ প্রকাশিত বাঙ্গাল? 
প্রাচীন পু খির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্য।, পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য | ) 

এই উক্তির মধ্য দিয়ে আলাওল। তাঁর ১৬৬৩ ্রীষ্টাব্বের কারাবাস ও নির্যাতন 
গেোঁগের কথাই বলেছেন বলে আমর। মনে করি । 

য! হোক, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনার নয় বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি 'সয়কুলমুল্ক-বি উচ্জমাল”-এর শেযা"শের রচন। সগ্গকরেন | ১৬৬৩ শ্রীঃর 
এগার বছর পরে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাওলের ভাগ্যরবি আধার উদ্দিত হয় 
এবং তিনি মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষণ লাঁড করেন ; অতঃপর তিনি মজলিস 
নবরাজের আত্দশে “সেকেন্দারনামা” রচনা আরভ করেন। স্থতরাং ১৬৭৪ 
খ্রীষ্টাব্দ ব। তার ছু” এক বছরের মধ্যেই যে আলাওল “সেকান্দারনাম।” রচন! সুরু 
করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । যা হোক্‌, আলাগুল যে অন্তত ১৬৭৪ 
খ্াঃ পর্প্ত জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার জন্মকালও 
মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা খুব ছুরধহ নয়। আলাওল তার বিভিন্ন গ্রন্থে 
লিখেছেন যে তার পিতা ফতেহাবাদের “রাজ্যেশ্বর” মজঠুলস কুতুবের অমাত্য 
ছিলেন। ইতিহাম থেকে জান। যায় যে, মজলিস কুতুব অন্তত ১৫৭৬ থেকে 
১৩১১ স্্রীঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্িত ছিলেন ( 715001:5 09£ 90691) 0. 0. 


২২৮ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


০1. ]], 00. 195, 253-549 259-60 দ্রষ্টব্য )। তার ক্ষমতায় অধিষ্িত 
থাকার সময়েই আলাওলের জন্ম হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
আঁলাওলের জন্ম ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্বের মত সময়ে হয়েছিল ধরলে ১৬৪৫ খ্রীঃর মত 
সময়ে 'পন্মাবতী” রচনার সময়ে তার বয়স হয় ৩৭ বছর এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাকে 
( 'য়ফুলমুলুক? রচনার আরন্তের নিশ্নতম সময়সীম! ) তার বয়স হয় ৫* বছর, 
তা"হলে যৌবনে "পদ্মাবতী; রচনা কর! এবং বার্ধক্যে 'ঘয়ফুলমুলুক* রচনা কর! 
সম্বন্ধে আলাওলের উক্তির মধ্যে সঙ্গতি থাকে । যাহোক, অস্তত ১৬০৮ থেকে 
১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্স্ত আলাওল নিশ্চিত ভাবে জীবিত ছিলেন । 


পরিশিষ্ট 
আলাওল সম্থদ্ধে এ পর্যস্ত বার। গবেষণা করেছেন, তারা যেমন অনেক ক্ষেত্রে 
সত্য উদ্ধার করেছেনঃ তেঙ্নি কোন ক্ষেত্রে ভুলও করেছেন , মানুষ মাত্রেরই 
এরকম ভূল হওয়। হ্বাভাবিক। আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা তাদের ভুলের দিকে 

পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। 
কিন্ত ছু'জন লেখক এ সম্বন্ধে একটু বেশি পরিমাণে বিভ্রান্তি স্ষ্টি করেছেন । 

এ'দের কথ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
এদের মধ্যে একজন ডঃ সুকুমার সেন। ভঃ সেনের মতে আলাওলের 
প্রথম পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর নন, স্থলেমান এবং "পন্মাবতী” নয়,_'সতী 
ময়নামতী'র শেষাংশই আলাওলের প্রথম রচন] (বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহান, 
১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ৩২৯)। কিন্তু এ কথ! সম্পূর্ণ ভূল, কারণ 
'পল্মাবতী" রচিত হয়েছিল থদে-মিস্তারের রাজত্বকালে, আর “সতী ময়নামতী'র 
শেষাংশ রচিত হয়েছিল থদ্দো-মিস্তারের পুত্র শ্রীচন্দ্রস্থধর্মার রাজত্বকালে | 
স্থলেমাঁনকে আলাওলের প্রথম পৃষ্ঠপৌধক বলবার যে কোন কারণ নেই, তা ডঃ 
আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন (সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ১*৩- 
১০৪ দ্রষ্টব্য )। ভঃ স্বকুমার সেন আর একটি অভিনব কথা! লিখেছেন, «থদো- 
মিন্তারের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য কন্তাঁ ও পুত্র কতক যৌথভাবে শাসিত 
হইতে থাকে । কন্তা বয়সে বড় বলিয়। তিনি “মুখ্য পাটেশ্বরী” গণ্য হইয়াছিলেন” 
(বাঁ, সা. ই. ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৩১ পৃঃ ৩২৯-৩৩* )1। এ সব কথা সম্পুর্ণ 
কাল্পনিক, থদো-মিস্তারের কোন কন্তা ছিল বলেই জানা যায় না; আমরা 
আগেই দেখে এসেছি যে-_থদে-মিস্তারের মৃত্যুর পর তার পুত্র শ্রীচন্দ্রক্থধর্স। 


আলাওল ২২৯ 


এককভাবে রাজা পান, কিন্ত তিনি তখন শিশু ছিলেন বলে তার জননী মাগন 
ঠাকুরের সাহায্যে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। “পন্মাবতী”র বটতলায় ছাপা 
সংস্করণে নরপর্দিগ্যির (“নৃপগৃহ+ বা “নৃপদ গ্রী' রূপে উল্লিখিত) মৃত্যু-প্রসঙ্গে লেখা 
আছে, “চলিতে ত্রিদিস স্থান পুত্র কন্তা রাজাদান যারে দেখি লঙ্জিত বাসব ॥” 
এর থেকেই কি স্থকুমারবাবু কন্তা ও পুত্রের যৌথভাবে রাজ্য শাসন করার কথা 
পেয়েছেন? কিন্তু এ-ও তো। নরপদিগ্যির মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা, খদো-মিস্তারের 
মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা নয়। যা হোক্‌, উপরে উদ্ধৃত পাঠের "পুত্র কন্যা রাজ্য 
দান” যে ভূল, তা বোঝ! যায় এর শেষাংশের “যারে দেখি লজ্জিত বাসব” উক্তি 
থেকে । আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে এর এই পাঠ পাই, 
“চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈল! রাজাদান সারে দেখি লঙ্জিত বাসব ॥” 
(সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃঃ ৮১)। এইটিই সঠিক পঠি। 
বটতলার মুদ্রাকরর] “কৈলা* কে “কন্যা।' বানিয়েছিল । অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, 
ডঃ স্ককুমার সেনের এ সব উক্তিকে কোন কোন গবেষক যাচাই না করেই 
সত্য বলে গ্রহণ করেছেন | 

তারপর, আলাওলের পিতা হার্মাদদের হাতে নিহত হবার পর আলাওল 
যে অবস্থায় রোনাঙ্গে এসেছিলেন, সে সন্বন্ধে ডঃ স্থকুমার সেন তার “ইসলামি 
বাংল সাহিত্য? গ্রন্থে (পৃঃ ৩০ ) লিখেছেন, “পুত্রকে ( অর্থাৎ আলাওলকে ) 
হার্মীদর1 বন্দী করে রোসাঙ্গে নিয়ে এসে রাজার ফৌজে বিক্রি করলে ।” এ 

-কথাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তেম্নি কাল্পনিক এ বইতে ভঃ সেনের আর একটি 

উত্ভি, “ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে কবি স্থান পেলেন রাজা শ্রীচন্দ্রস্থধর্মার 
মহাপাত্র দোলেমানের পরিষদে ।” এই জ্জাতীয়্ ভিত্তিহীন আপ্রবাক্য ডঃ সেন 
অনেক লিখেছেন। 

দ্বিতীয় ঘষে লেখক আলাওল সম্বন্ধে গুরুতর বিভ্রান্তি স্থ্টি করেছেন, তার 
নাম আবদুল গফুর সিদ্দিকী । আলাওল সম্বন্ধে তার লেখা এক প্রবন্ধে তিনি 
আলাওলের “সেকান্দারনাম।” থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করেছেন, তার মধ্যে এই 
শ্নোকটি আছে, “আসলেতে শ্রীচন্ত্র স্থধন্ম৷ নাম হয়। নব মজলিস বলি সর্বলোকে 
কয় 1৮ (সা. পূ. প, ১৩৩৩, পৃঃ ৭৭)। এই শ্লোকটি থেকে মনে ধারণা জন্মায় ঘে, 
মক্জলিস নবরাজ ও শ্রীচন্দরস্থধর্মা একই লোক । কিন্ত আলাওলের “সেকান্দার- 
নামার ষে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আমরা দেখেছি, তাদের একটিতেও এই 
গ্লোকটি পাইনি । গ্লোকটি জাল বলে মনে হয়। “মজলিস নবরাঁজ” ঘে মুসলমান 


২৩০ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্োর তথা ও কালক্রম 


ছিলেন, তার প্রমাণ আলাওলের “সেকান্দারনামা'তে তার প্রতি সম্রাস্ত 
মুসলমানদের এই উত্তি, “আনন্দের স্থল মাত্র তোমার সমীপ। মোছলমানি 
দীনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ ॥ মছজিদ পু্ষরণী দিয়া কৈল। বহু কাম। স্বদেশে 
বিদেশে পুণ্য তোম। কীর্তি নাম ॥” অতএব তিনি আরাঁকানরাজের সঙ্গে 
অভিন্ন হতে পারেন না, কারণ আরাঁকানরাজ মুসলমান ছিলেন ন]। 
ভঃ স্থকুমার সেন লিখেছেন, “মজলিস নবরাজের দানে কবি রাজকর শোধ 
করিয়াছিলেন, স্থৃতরাৎ মজলিস রাঁজ। ছিলেন ন।।” 
শ্রীন্দরন্তধর্মার অভিষেক সম্বন্ধে আলাওলের যে বিবরণটি আমর! 
“সেকান্দারনামা”র একটি পুথি থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধত করেছি, তাতে স্পষ্টভাবে 
লেখ! আছে, 
স্বচার রোসাঙ্গ স্থ'ন নানা ভাতি শোভমান নচন্দ্র সুধন্ম নরপতি। 
অস্বে শাস্ত্র স্পপ্ডিত ব্রত [ ধন্মে ] হ্ুচরিত খলনাশ ছুঃখিতের গতি ॥:-. 
হেন ধম্মশাল রাজ অতুল মহত্ব। 
মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য ॥ 
(আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত ও ভঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 
“পুথি-পরিচিতি?, পৃঃ ৫৯৫ )। 
হৃতরাং শ্রীচন্ত্রহ্ধর্ম]৷ ও মজলিস নবরাজের ভিন্নতা তথ পূর্বোদ্ধত শ্লোকটির 
কত্রিমতা সম্বন্ধে সন্গহের কোন অবকাশ নেই। 
আবছুল গফুর পিদ্দিকী মহোদয় আলাওলের স্থপরিচিত ও বর্তমানলভ্য 
গ্স্থগুলি ভিন্ন আরও চারটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন ও তাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়েছেন) এদের নাম_-ইউক্ুফ-জোলায়খা, শি রি-খোস্রোনামা, 
লায়লা-মজন্ছন ও আাঁজজকুমার-রসবতী ( সাহিত্য-পরিষৎ প্রিক।, ১৩৩৩, পৃঃ 
৭০-৭২ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু তার উক্তি ভিন্ন আলাওলের লেখা এই চারটি বইয়ের 
অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এ পর্ধস্ত পাওয়া যায় নি। নিজামীর (ধার ছু+টি বই 
আলাওল ভাযাস্তরিত করেছিলেন ) লেখা কয়েকটি বই আলাওল “অনুবাদ 
করেছিলেন অনুমান করে ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী আলাওলের গ্রন্থের 
তালিকা বৃদ্ধি করেছেন। তার অপরাপর অনেক অন্মানের মত এটাও সত্য- 
ভিত্তিক নয়।” (ডঃ আহমদ শরীফ ) 


॥ বন্্রিশ ॥ 
রূপরাম চক্রবর্তী 


ধর্মমঙ্গলকাব্য বাংলার মঙ্গলকাব্য-মাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা হলেও এই 
ধারাটির খুব প্রাচীন কোন রচন| এপর্যস্ত পাওয়! যায়নি। ধর্মমঙ্গলকাব্যের 
আদি লেখক হিসাবে পরবতাঁ কবিরা মধ্রভট্রের নাম করেছেন। কিন্তু এর 
মূল রচনার নিদর্শন এখনও পর্বস্ত পাওয়| যায় নি। অনেকে মনে করেন, 
খেলারাম চক্রৰতাঁ নামে একজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে একাট 
ধর্মমঙ্গলকাব্য রচন1] করেছিলেন । কিন্ত খেলারামের এই প্রাচীনত্ব যে ভ্রান্ত 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, ত। আমর। যথাস্থানে আলোচন। করে ধেখাব | শ্রশ্তাম 
প্ডতের ধর্মঘঙ্গলক[ব্যে প্রাচীনত্ের ছাপ আছে, কিন্ত তার সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া 
যাগ নি এবং তার আবিরভাবকাল(টিও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। 

এদের বাদ দ্রিলে আতর ধার! অপেক্ষাকত প্রাচীন ধর্ষমঙ্গল কার, তাদের মধ্যে 
রূপরাম চক্রৰ্তী অন্ততম। এই বরূপরাম চক্রবতী উ।র কাব্যের রচনাকাল 
জানিয়েছেন একটি দুর্বোধ্য হেপালির মধা দিয়ে। হেয়ালিটি আমরা পরে 
উদ্ধত করব। 

এ হালি বাংলার বিশিষ্ট গবেষকদের গলদ্ঘর্ম করেছে। বিভিন্ন পণ্ডিত 
বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন । আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় প্রথমবার গণন করে 
পেয়েছিলেন ১৫২১৬ শক (-১৬০৪- খ্রীঃ), দ্বিতীয়বারে ১৫৮৬ শক (5 ১৬৬৪- 
৬৫ শ্বীঃ), ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী পেয়েছেন ১৫১২ শক (- ১৫৯০ খ্রীঃ), শ্রীযুক্ত 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন ১৬৪১ শক (-১৭১৯-২৭ খ্রীঃ), ডঃ স্থকুমার 
সেন পেয়েছেন ১৫৭১ বা ১৫৭২ শক (- ১৬৪৯-৫০ খীঃ বা ১৬৫০-৫১ খ্ীঃ)। কিন্তু 
যেভাবে এরা এই হেয়ালির ব্যাখ্য। করেছেন তাতে আমাদের মন সায় দেয় না। 
এরা কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে হয়। আমাদের বিবেচনায় এই 
ভাবে হেয়ালিটির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অসম্ভব । কষ্টকল্পনার সাহাযো এর 
প্রতিটি চরণের অপংগ্য অর্থ কর? যেতে পারে এবং তার ফলে হেয়ালির 
সমাধানও অস্খ্য রকমের হবে। 

স্তরাং প্রথমে আমর। এই হেয়্ালিটি বাদ দিয়ে অন্যভাবে বূপরামের 
কালনির্ণয়ের চেষ্টা,ক্ররব। তারপর তার আলোকে হেঁয়ালিটির সমাধান করার 


২৩২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


চেষ্টা করব | প্রথমে দেখা যাঁকৃ, রপরামের কাব্যে তার সময় নির্ধারণের কেন 
স্পষ্ট সুত্র পাঁওয়! যায় কিনা । সৌভাগ্যক্রমে তা”ও পাওয়া গেছে । ডঃ স্কুমার 
মেন ও ডঃ পঞ্ানন ম গুল দেখিয়েছেন, একটি পুখিতে ব্ূপরামের আত্মকাহিনীর 
শেঘাংশে এই কটি ছত্র আছে, 
রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুজ।। 
পরম কল্যাণে যত আছিল গ্রজ। ॥ 
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর | 
দ্বিজ দপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ॥ 
বে পুথিতে এই অংশটি পাঁওয়1 গিয়েছে, তাঁর আলোকচিত্রও ভঃ স্থকুমার দেন 
প্রকাশ করেছেন । ( বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫১৯ ভ্রঃ ) 
আচার্য ষহুনাথ সরকারের নর?ত0৫ড 0 40181016211 ও 1560: 01 
7061758] (৬০1. [1) থেকে জান] যায় যে, শাহজাহানের ছেলে শুজা ১৬৩৯ 
থেকে ১৬৫৯ শ্রীষ্টাব্ অবধি রাঁজমহলে থেকে বাংলা শাসন করেছিলেন 1 সতরাং 
উপরে উদ্ধত শ্লোকগুলি থেকে বপরামের সময় নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে । 
শুজা যখন রাজমহলে ছিলেন, সেই স্ময় থেকে কবি ধর্মের গান গাইতে 
স্বর করেন । 
কিন্তু এর দ্বারা বোঝায় ন। যে, শুজার শাসনকালেই বূপরাঁমের ধর্মমহ্লের 
রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। কীভাবে বূপরাম প্রধম আসরের ভিতরে ধর্মের গান 
গেয়েছিলেন, তার বর্ণনা! তিনি নিজেই বিশদভাবে দিয়েছেন । সেই বর্ণনা এখন 
আমরা উদ্ধৃত করব । 
বসস্তকুষমার চট্রোপাধায়ের সংগ্রহে বূপরামের ধর্মমঙলের একটি পুথি ছিল। 
এই পুথি থেকে বসস্তবাবু ্পরামের আত্মকাহিনীটি পুথির বানান অক্ষগ্ন রেখে 
ছেপে দ্বিয়েছিলেন। (€ সাঁ. প. প., ১৩৩৬, পৃঃ ৩৫-৩৬ ভুষ্টবা )। আমরা এর 
থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি নীচে উদ্ধৃত করছি, 
দীঘলনগর গ্রামে গিয়] দরশন দিল । 
তাতীঘরে ধশন্ম বড় পথেতে শুনিল ॥ 
ধাগ্ডাধাই তাতীঘরে দিল দরশন | 
চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন ॥ 
মনে হল্য পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই । 
ভাতীঘরে ধন্দমন ঠাকুর নাও দিল খই ॥ , 


রূপরাম চক্রবতা ২৩৩ 


দক্ষিণা আনিয়। দিল দশ গণ্ড কড়ি। 

দৈবের ঘটনে তার কাণী। ডেড বুড়ি । 

পাচ দিন উপবাঁসে দৈবের ঘটন। 

বাহাছুর এড়ানে দিলাম দরশন ॥ 

গোগ্ালাভূমের রাজা গণেশ তার নাম । 

রিপুকুলচুড়ামণি বড় ভাগ্যবান ॥ 

তারে গিয়া সপনে কহিল মায়াধর । 

প্রভাতে গিয়া ভূপতি দিল মন্দির চামর ॥ 

সেই হত্যে গীত গাই ধর্ষের আসরে । 

অদ্যাবধি পুথি তোল! রহিলেন ঘরে ॥ 

এখন, ষে পুথিতে “রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুভ” প্রভৃতি চরণগুলি 

পাওয়া ষায়_-তার থেকে উপরে উদ্ধত অংশটির শেষ দশ চরণের পাঠাস্তর 
আমর! উদ্ধত করছি € ভঃ সুকুমার সেন প্রকাশিত পুথির আলোকচিত্র থেকে 
'এই পাঠ নেওয়। হয়েছে 

দক্ষিণ য়ানিয়। দিল। দস গণ্ডা কড়ি। 

বিধির কারণে তার কাণা ভেড় বুড়ি ॥ 

তবে গিয়া এড়াল্যে দিলাম দরসন। 

মহারাজ গণেশ রায় দেখিল সপন ॥ 

চামর মন্দীর1 দিল নানা বর্ণ সাজ। 

আনন্দে গাইল গিত ধর্মের সমাজ ॥ 

রাজমহাঁলের মধ্যে জবে ছিল যুজা | 

পরম কল্যাণে জত য়াছিল প্রজা ॥ 

বদ্ধমানে জবে ছিল খালিপে হাকিম 

»»ম্ হইল দক্ষিণ মহিষে ॥ 

সেই হইতে গ্তি গাই আসর ভিতর । 

দ্বিজ দপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর ॥ 

রূপরামের আত্মকাহিনী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, গুরুগৃহ পরি- 

ত্যাগের ঠিক পর ( কবির দাবী অনুযায়ী ) ধর্মঠাকুরের কাছে ধর্মমঙ্গল (“বার 
দিতনর গীত” ) রচনার আদেশ পাবার (এ সম্বন্ধে পরে আলোচন। দ্রষ্টব্য ) 
অব্যবহিত পরেই বূপরাম গোপভূম বা গোয়ালাভূমের রাজ। গণেশ রায়ের কাছে 


২৩৪ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে চামর ও মন্দির। পেয়ে সর্বপ্রথম ধর্মের আসরে গান 
করেছিলেন (উপরের উদ্ধৃতি ছু'টি দষ্টব্য )। বল! বাহুল্য, এত অল্প সময়ের 
মধ্যে কবি সমগ্র ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করে “গণেশ রায়ের আসরে” গান করেন 
নি। ধর্মমঙ্গলের সামান্য কিছু অংশ মুখে মুখে রচনা করে তিনি এ আপরে 
গেয়েছিলেন*_তাতে কোন সন্দেহ নেই। উপরে উদ্ধত ছু"টি পাঠের 
পর্ধালেোচন] করলে পরিষ্কার বোঝা খায় যে, ূপবামের গণেশ রায়ের আসরে' 
প্রথম ধর্মের গাঁন গাওয়ার ঘটনাটিই ঘটেছিল শুজার রাজমহলে অবস্থানকালে । 
এর পর কবি ধর্মমর্জল কাব্য রচনা করতে খরু করেন এবং বল বাহুল্য-_ রচনা! 
সম্পূর্ণ করতে বেশ কিছু সমগ্র লেগেছিল । কাব্য রচন। শেষ করার পরে কি 
আত্মকাহিনী রচন। করেন এবং তাতে প্রথম ধর্মের আসরে গীত গাওয়ার 
সময়টি কোন কোন পুথিতে উহা রেখে দিয়েছেন, আবার কৌন কোন পুখিতে 
“রাজমহালের মধ্যে যবে ছিল শুজ1” বলে তার সময় নির্দেশ করেছেন । “ছিল”৮__ 
এই অতীতকালের ক্রিয়াপদ থেকে বৌবঝ। যায় যে, শুজার শাসন তখন স্মৃতিতে 
পর্যবসিত। স্থৃতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, রূপরামের কাব্যরচনা 
সম্পূর্ণ হয়েছিল রাজমহল থেকে শুজার বিদায় গ্রহণের পরে_অর্থাৎ ১৬৫৯ 
্বীষ্টান্দের আগে নয়। স্থতরাং কাব্য ও আত্মকাহিনী রচন। শেষ করার পরে 
রূপরাম যে হেয়ালিটির মধ্য ধিয়ে রচনাসমাপ্তির তারিখ জানিয়েছেন, তার 
সমাধান ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ ধা ১৫৮১ শকাবের পূর্ববত্তী হবে না| 

এখন হেয়ালিটির সমাধানের চেষ্ট। করা যাকৃ। হেয়ালিটি এই, 

শাকে সিমে জড় হইলে যত শক হ্য়। 
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয় ॥ 
রমের উপরে রস তায় রস দেহ। 

এই শকে গীত হইল লেখ। কর্যা নেহ্‌ ॥ 

[ রূপরামের পর্মমঙ্গল, ডঃ স্বকুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 
১৩৫১, ভূমিকা, পৃঃ ৮/5 এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ স্কুমার সেন, 
প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩১ পৃঃ ১৫৭ দ্রঃ] 

হেয়ালিটির উপরে উদ্ধৃত পাঠ ছাড়া আরও তিনটি পাঠ পাওয়া গিয়েছে। 

* ক্লপরামের আত্মকাহিনাতে দেখি ধর্মঠীকুপ রাপন্ামকে ধঞ্মঙ্গল রচনার আদেশ দেখার সময 


বলেছেন, “যে বোল বলিবে তুমি সেই হব গাও” । এর থেকে বোবা যাক, রূপরাম প্রথম দিকে 
আলরে 953৮5100000 গান গাইতেন 1 


রূপরাম চক্রবতী ২৩৫ 


একটি পাঠ পেয়েছিলেন বসস্তকুমীর চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত পুথি থেকে । 
পাঠটি তিনি "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩৬ শ খণ্ডে (পৃঃ ৩৬) প্রথম প্রকাশ 
করেছিলেন। উপরে উদ্ধত পাঠের সঙ্গে বস্ন্তবাবুব প্রকাশিত পাঠের কিছু 
পার্থক্য থাকলেও “তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়” চরণটি বসস্তবাবুর পাঠে 
অবিকৃতভাবে পা ওয়া যায় । 

এ ছাড়া, আচার্য যোগেশচক্্র রায় বিগ্ভানা'ধ মেদিনীপুর জেলার জাড়া 
গ্রামে প্রাপ্ত এক পুথিতে এই হেগ্ালির আর একটি পাঠ পেয়েছিলেন (প্রবাসী, 
পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৫২ দ্রঃ )। ভঃস্ককুমার সেন ও ভঃ পঞ্চানন মগ্ডল সম্পাদিত 
এবং ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত “কপরামের ধমমঙ্গল'-এর আত্মকাহিনী-অংশে 
; পৃঃ ২১ দ্রঃ) হেয়ালিটির চতুর্থ এক পাঠ দেওয়া হয়েছে । শেষোক্ত ছুট পাঠ 
মোটামুটিভাবে উপরে উদ্ধত পাঠের মত হ'লেও সামান্থ পার্থক্য আছে ।* 

উপরে আমর] হেয়ালিটির যে পাঠ উদ্ধত করেছি, তার মধো “তিন বাণ 
চারি যুগ বেদে যত রয়”__চরণাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এর থেকে ১৫৮৪ 
(তিন বাণ--৩১৫--১৫১ চারি যুগ্চ* ০৪ ১২_৮১ বেদ-৪ ) পাওয়া যায়। 
১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ নিঃসন্দেহে দূপরামের জীবৎকালের 
অগ্তভুক্তি। শুজার রাজমহলে অবস্থানের সমম়ের সজেও এর সম্পূর্ণ সামপ্তস্থয 
রয়েছে । সুতরাং এই ব্ছরটিই রূপরামের গ্রস্থলমাপ্তির তারিখ এবং হেঁয়ালিটির 
মধ্য দিয়ে সেই কথাই জানানে। হচ্ছে বলে মনে হয় । 


এখন আমর! হেয়ালিটি ব্যাখ্যা করে আমাদের ধারণাকে সুপ্রতিঠিত করার 
চেষ্টা করব । 


ইতিপূর্বে ধার! হেয়ালিটির সমাধান করার প্রয়াস পেয়েছেন, তার নিজেদের 
খেয়ালখুশিমত “শাকে সিমে জড় হইলেস্র একটা অর্থ করেছেন এবং বিভিন্ন 


* শেষোক্ত ছু'টি পাঠে “তিন বাণ চাঙ্সি যুগ এর জায়গায় চারি বাণ তিন যুগ” পাঠ পাওয়া 
যাঁয়। “চারি বাণ তিন যুগ বেদে যত বয়” সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং এই পাঠ গ্রহণ করে কোন কোন 
গব্ষেক অনর্থক যোগ ও গুণের গোলকধাধায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আচাঘ যোগেশচন্্র রায় 
লিখেছেন, “ “তিন বাণ' পাঠই শুদ্ধ মনে হয়|” (কি লিখি”, পৃঃ ১১৭ জষ্টব্য)। 

প* এক্ষেতে 'বুগ' শব্দকে ২ অর্থে না ধরে ৪ অর্থে ধরে অনেক গবেধকই বিভ্রান্ত হয়েছেন, ৪ 
অর্থে ধরলে চরণটির কোন সঙ্গত অর্থ হয় না । সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (ঘা রূপরামের সময়) 
বাঙালী কবিরা যে অর্থে "যুগ" শব্দ ব্যবহার করতেন, তার প্রমাণ আলাওল রচিত “সতী 
ময়নামতী"র শেবাংশে ও “তোহৃ.ফা"র রচনাসমাপ্তিকালবাচক শ্লোক থেকে পাওয়া যায়। 


২৩৬ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথা ও কালক্রম 


চরণের সংখ্যাবাঁচক শব্গগুলিকে ইচ্ছামত* যোগ, বিয়োগ ও গুণ করে একটা 
সাল বার করেছেন। কিন্ত কবির ভাষা থেকে মনে হয়, তিনি চরণ থেকে 
চরণাস্তরে প্রবাহিত কোন জটিল হিসাবের দিকে পাঠকদের চালিত করেন নি। 
আসলে, তিনি কৌতুক করে হেয়ালিটির প্রথম তিনটি চরণের প্রত্যেকটিতেই 
তির্ষক ভঙ্গিতে কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছেন ; প্রত্যেক চরণ থেকে একই 
সমাধান পাওয়া যায়-_-১৫৮৪ শকাক। আমরা এখন তাই প্রমাণ করব। 


গোড়ায় প্রথম চরণটি বিশ্লেষণ করা যাকৃ। 
“শাঁকে সিমে জড় হইলে যত শক হয়|” 
“শাকে সিমে জড় হইলে” কত হয়, তা জানার মত স্যত্র পাওয়া গিয়েছে । 


হুগলী জেলার দশঘর] নিবাসী রাধামাধব ঘোষ কবিতায় "বৃহৎ সারাবলি, 
নামে একটি পুরাণসারসংগ্রহ গ্রন্থ লিখেছিলেন, এর রচনাঁসমাপ্তিকাল ঘে 
১৮৪৮ খ্রীষ্টাব', তা গ্রস্থকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 
শ্নেচ্ছ শাস্ত্র অনুসারে সন সংখ্যা হয়। 
অষ্টাদশ পৃষ্ঠে বেদ বস্থ বিরাজয় ॥ 
গ্রন্থের সমাঞ্চি যে আশ্বিন মাসে হয়েছিল, তাঁ”ও তিনি বলেছেন। স্বতরাং 
বুহৎ সারাঁবলি'র রচনাসমণপ্তিকাল ১৭৭* শকাব্দ। রাধামাধব ঘোষ শকাব্দের 
সালটি জানিয়েছেন বপরামেরই মত হেয়াঁলিভর! একটি শ্লোক দিয়ে ; তার 
শ্লোকটি এই, 
শাকে সিমে জড় করি যত শক হয়। 
চারি বেদ ব্রহ্মবস্ত তাহে যুক্ত রয় ॥ 
রস ভাসে রস গুণে তায় যোগ দেও। 
এই শকে পুঁথী হলো লেখা করি লও | 
(“কি লিখি”, যোগেশচন্দ্র বায় প্রণীত, পৃঃ ১১৪) 


এই গ্পোকে রাধামাধব ঘোষ জপরামের মতই (সম্ভবত বূপরামকে সঙ্ঞানে 
অন্ুলরণ করে ) “শাকে সিমে জড়” করেছেন। 
রাঁধামাধ্ব ঘোষের শ্লোকের প্রথম ছত্রের অর্থ বোঝ। না গেলেও দ্বিতীয় ও 


»* কখনও কখনও ভারা সুপরিচিত আস্কিক শবের সর্বজনন্বীকৃত অর্থকে নিজেদের ইচ্ছু! 
অনুযায়ী অস্বীকার করে অন্য অর্থ বরেছেন_-যেমন, 'রদ' শব্দের অর্থ ৬ না ধরে ৯ ধরেছেন । 


বূপরাম চক্রবর্তী ২৩৭ 


তুতীয় ছত্রের অর্থ .বোঝা কঠিন নয়। এ ছুই চরণে উল্লিখিত বেদ- ৪, 
ব্রহ্মবস্ত্* - ১, রস ₹৬, ভাসণ*_ ৭, গুণ-৩। রাধামাধব “শাকে সিমে জড়” 
করে পাওয়া অঙ্কের (একে সর ধরা যাক) সঙ্গে গ্তথমে “চারি বেদ-ব্রহ্গবন্ত » 
৪ ১৫৪১7 ১৬৪, এবং তারপর “রস ভাস রস গু৭”--৬-+৭+-৬+4-৩-০২২ 
যোগ করতে বলেছেন। এর যোগফল হবে ১৭৭০ | 
স্তরাঁ, »%+১৬৪+২২-০১৭৭০ 
অথবা, ২4১৮৬০১১৭৭৩ 
75 ১৯৭৭০ -- ১৮৬ 


০ ১৫৮৪ 


স্তরাং আমর] দেখতে পাচ্ছি-_-“শাঁকে সিমে জড় হইলে” ১৫৮৪ হয়। 

রূপরামের শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ (“ত্িতিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়” ) 
থেকে যে ১৫৮৪ পাঁওয়া যায়, সে কথ। আগেই বলেছি । এখন তৃতীয় চরণটি 
বিশ্লেষণ করণ যাকৃ। চরণটি এই-_ 

“বলের উপরে রস তায় রস দেহ ।” 

পূর্ববর্তী গবেষকরা সকলেই এই চরণের “দেহ'কে “দাও” অর্থে গ্রহণ 
করেছেন । কিন্ত “দেহ” যে ৪ অর্থঃ ব্যবহৃত হতে পারে, তা তাদের মাথাক্স 
আসে নি। আলোচ্য চরণের অর্থ---“রসের উপরে রস” ( অর্থাৎ ৬১) কে “রস” 
(৬) ও “দেহ” (৪) দিয়ে গুণ কর । ৬৬১৯ ৬৯৫৪7 ১৫৮৪ | 

হ্তরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্পরামের রচনাঁক?লবাচক শ্রপোকের 
প্রত্যেকটি চরণ থেকেই ১৫৮৪ পাওয়া যাচ্ছে । শ্লোকের প্রথম ও শেষ চরণে 
কবি 'শক' অবের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বপরামের ধর্মমক্ষলের রচনা- 
সমাপ্তির কাল নিঃসন্দেহে ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২-৬৩ খীষ্টাব্দ | 


পাটা ৮ টি শশী সাপ সা শন শশী 


'ব্রন্মা ও বিস্ত'কে হু'টি স্বতন্ত্র সংখ্যাবাচক শব্দ বলে মনে করার বোন কারণ নেঠ। “বন্ধ 
শনব্ার কোন আক্কিক অর্থও নেই । 'ব্রঙ্গ' ও এব্রক্ষবস্তা' একই কথা । “চারি বেদ ব্রহ্মবন্ত” অর্থাৎ 
“বেদ-ব্রহ্মবন্ত”র (৪৯) চারগুণ | 

+ “ভাস'- দীপ্তি শুধের রশ্রিম্ম ৭ । 

সুর্য 'ভাস' বিকীরণ করেন বলেই ভার নাম “ভান্কর' | লুর্ধরশ্মির অপর প্রতিশব্দ 'অচিস্‌-এর 
অর্থ যখন ৭, তখন “ভাঁস'-এর অর্থ স্বতই ৭ হবে। 

১ সংস্কৃত ভাষার বু শব্দকো গ্রন্থে 'দেহ' শবের অর্থনির্দেশ প্রনঙ্গে পরিফারভাবে লেখা 
আছে যে দেহ চার রকমের- জরাযুজ, অগ্জ' উদ্ভিজ্জ এবং শ্বেদজ। 


২৩৮ মধাযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


১৬৬২-৬৩ শ্রীষ্টাৰ রাজমহল থেকে শুজার বিদায়গ্রহণের তিন চার বছর 
পরবরতাঁ। স্থতরাং শুজা রাঁজমহল ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছু পরে রূপরাম 
ধর্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন বলে আমরা আগে যে সিদ্ধান্ত করেছি, তার 
সমর্থন এর থেকেও পাওয়। যাচ্ছে। 

রূপরামের কাব্যের বিভিন্ন ভনিত1 থেকে ভাঁন। যায় ষে, তার নিবাস ' ছিল 
দক্ষিণ বর্মমাঁন অঞ্চলের শ্ীরামপুর গ্রামে এবং তার মাতার নাম ছিল দৈমক্তী 
অর্থাৎ দময়ক্তী। একটি অর্বাচীন পুথির একটিমাত্র ভনিতায় পাওয়া যায় যে 
রূপরাষের পিতার নাম ছিল শ্রীরাঁষ চক্রবতী | 

রূপরামের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে, কবিরা তিন ভাই--কবি 
মধ্যম; তার বড ভাই ও ছেট ভাই-এর নাম যথাক্রমে রত্রেশ্বর ও রামেশ্বর 
সোন। ও হীর। ( পাঠাস্তর রূপা ) নামে কবির ছুটি বোনও ছিল। কবির পিত। 
বড় পর্ডিত ছিলেন, বহু পড়ুয়। ভার টোলে পড়ত। নিজের বাড়িতে অনেকদ্দিন 
পড়ার পরে পাব বড 'আাহয়্ের ছুব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে পাঁষগায় রঘথুরাম 
ভট্টা১যের টোলে পড়তে ধান। কিছুপিন এখানে পভার পরে গুরুর সঙ্গে 
বূপরামের অচসা বাধে, শক দপরামকে পুথির বাড়ি মেরে বিদায় দেন। 
রবূপরাম নবন্ধপের টোনে পন্ডবার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হন। কিন্ত মার কথা 
মনে পায় তান বাড়ির দিকে ফেরেন । পথে €কবি দ্রাবী করেছেন যে) 
পলাশনের মাঠে ধমঠাকুর তাকে নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখান এবং ব্রাহ্মণেব 
বেশে ভাকে দেখ। দিয়ে ধধমর্জল রটনা করতে বলেন । এরপর রূপরাম বাডিতে 
ধিরে আসেন, কিন্ত বড ভাই তাকে মার সঙ্গে দেখা করতে দিল না। তখন 
রূপরাম আবার বাঁভি থেকে বেরিয়ে-_শানিঘাট ও দীঘলনগর গ্রাম হয়ে- নান! 
অভিজ্ঞতার মধ্য 1দয়ে পথ চলে এড়াল গ্রামে পৌছোলেন। সেখানে থাকতেন 
গোপভূমির ত্রাঙ্ণ রাজা গণেশ রায়। তিনি স্বপ্পে ধর্মঠাকুরের আদেশ 
পেয়েছিলেন । কবিকে তিনি চামর মন্দির। দ্রিলেন। রূপরামও আসরে ধর্মের 
গান গাইলেন। 

ব্ল। বাহুল্য, কপরামের ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ও তার কাছে 
“ধমমঙ্গল” রচনার আদেশ পাওয়ার কখ। শত্য হতে পারে না। সম্ভবত 
ধর্মঠাকুরের কাছে গণেশ রায়ের স্বপ্রাদদেশ পাওয়ার কথাটুকুই অত্য। 
ন্বপরাম “রাজকবি”র পর্ণ পাবার জন্যই ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন ও আদেশ 
লাচ্্বে কথা বানিয়ে বলেছিলেন বলে মনে হয়। 


॥ তেত্রিশ | 
রামধাস আদ্বক 


রামদ্দাস আদকের ধর্মমঙ্গল আর রূপরায় চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল একই ব্ছরে 
লেখা হয়। রাঁমদাসের কাব্যের রচনাকাল সব পুখিতে নেই, ছু'একটি মাজত 
পুথিতে রয়েছে, 
বেদ বন্থ তিন বাণ শকে স্প্রচার | 
ভাদ্র আয পক্ষ আট দিবস তাহার ॥ 
এর থেকে পাওয়া যায় ১৫৮৪ শক বা ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ | এইটিই যে কাব্যের প্রকৃত 
রচনাকাল, "তা বোঝা যায় রামদাঁসের “আত্মকাহিনীতে ভূরশিটের রাজা 
প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ থেকে, 
| তুরশিটের রাজা নাম প্রতাপনারাণ। 
দানে দাত। কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ 
এই প্রতাপনারায়ণ ভাবতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ । “রসমপ্তরী”তে ভারতচন্দ্র 
(লখেছেন, 
তুরশিট রাজ্যবাসী নান কাব্য অভিলাষী 
থে বংশে প্রতাপনারায়ণ। 
কুলগ্রস্থ থেকে দেখ। যায় প্রতাপনারায়ণ ভাঁরতচন্দ্রের তিন পুরুষ পূর্ববর্তাঁ। 
ভাঁরতচন্দ্র যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন, তখন ১৬৬২ 
্ীষ্টাব্দ প্রতাপনারায়ণের স্বাভাবিক সময় হয়। 
তারপর, ভরত মল্লিক তার “চন্ত্রপ্রভা, গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি প্রতাপ- 
নারায়ণের সভাদদ ছিলেন (“ইতি গ্রজাধীশ্বরবীরপ্রতাপনারায়ণসৎস্দস্যঃ” )। 
“চন্দ্রপ্রভা? ১৫৯৭ একে ব। ১৬৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৫৮৪ শকাবের সঙ্গে 
এর মাত্র ১৩ বছরের তফা্। স্থতরাং এদিক দিয়েও রামদাসের পুথির তারিখ 
সমথিত হচ্ছে। 
কিন্ত রামদাসের ধর্মমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণের ('অনাদিমঙ্গল' নামে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত) সঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের তুলন। করলে 
দেখ! যাঁয় থে ছুটি কাব্যের অধিকাংশ স্থানই হুবহু এক, কেবল ভনিতাঁয় তফাঁৎ। 
এর থেকে মনে হয় রামদাস তার সমসাময়িক কবি রূপরাম রচিত ধর্মমঙ্গলের 
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ভনিতার এবং অল্প কয়েক স্থানে ভাষার পরিবর্তন করে নিজের নামে চালিয়ে 
দিয়েছেন। কাব্যের রচনাকাল-নির্দেশেও রামদাস রূপরামকেই অঙ্সরণ 
করেছেন, অর্থাৎ রূপরাম তার কাঁব্যের যে রচনাকাল লিপিবদ্ধ করেছেন-- সেই 
১৫৮৪ শকাব্দকেই রামদাসও তার কাব্যের রচনাকাল বলে জানিয়েছেন । তবে 
রূপরাম জটিল হেয়ালির মধ্য দিয়ে কাব্যের রচনাকাল জানিয়েছিলেন, আর 
রামদাঁস ত। জানিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায় । 

রামদাস রূপরামের অনুকরণ করেন নি, রূপরামই রামর্দাসের অন্ছকরণ 
করেছেন, এমন কথা যেন কেউ না বলেন । কারণ রূপরামের ধর্মমঙ্গলের শত 
শত পুথি পাওয়! যায়, কিন্ত রামদাসের ধর্মমঙ্গলের মাত্র কয়েকটি পুথি মেলে। 
মানিকরাম গাুলী রূপরামকে “আদি রূপরাম” বলেছেন এবং ময়ুরভট্ের সঙ্গে 
তীরও বন্দনা করে নিজের ভনিত। দিয়েছেন । অন্য কোন কোন কবির লেখ৷ 
ধর্মমঙ্গলেও রূপরামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রামদাস আদকের 
নাম কেউ করেন নি। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রূপরাঁমই আসল কৰি 
এবং রামদাস তার অন্ুকারী | 


৷ চৌন্জিশ 
কেতকাধাস-ক্ষেমানন্দ 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ট মনসামঙ্গল-রচয়িতা | ক্ষেমানন্দ 
কবির নাম, €কেতকাদাস” নামের বিশেষণ। “কতক মনসারই আর এক 
নাম। ক্েমানন্দই লিখেছেন “কিঅ। পাতে জন্ম লইল কেতক] স্থন্দরী [” 
তাই ক্ষেযানন্দ নিজেকে “কেতকাদাস, ৰলেছেন।* আর একটা কথ, 
অনেকের ধারণা, ক্ষেমানন্দ ভিন্ন আর কোন কবি মনসার “কেতক। নামের 


* *€কতকাদাস ক্ষেমানন্দ' নামের এই ব্যাধ্যা সন্বপ্ধে প্রা সব গবেষকই একম৬+ 
ক্কেবল বাংল সাহিত্যেক ছু'জন বিশিষ্ট প্রতিহাসিক-_ডঃ দীনেশচজ্ঞ সেন ও ভঃ সুকুমার সেন--এ 
সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কেতকাদাদ ও ক্ষেমানন্দ দু'জন পৃথক 
লোক, ভার! মিলিতভাবে এই মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন । কিন্তু দু'টি নাম যে একই লোকের, 
ত৷ কাব্যে ভাষার প্রক্য থেকেই বোঝ। যাক্স । ভঃ দীনেশচন্দ্র সেনও শেষ পরধস্ত স্বীকার করেছিলেন, 
“'কেতকাদ।স-ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া! আশ্চর্য্য নহে ।”' (বঙ্গভাবা! ও সাহিত্য, "ম সং 
পৃঃ ৬১১) । ডঃ সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড অপরার্ধে (১৯৬৩, পৃঃ 
২৫০) লিখেছেন, *' “ক্ষেমানন্দ' ভিত আরও ছুই তিন জন মননামঙ্গলের' কবি ব্যবধান 
করিয়াছেন । অথচ 'কেতকা।' মনদার নামান্তর জানা সত্বেও আর কোন কবি 'কেতকাদাস' 
ভনিতারূপে ব্যবহার করেন নাই । কুতবাং কেতকাদাসই কবির আসল নাম বলিয়! গণ্য করা 
উদিত |” এ মত গ্রহণ করলে বলতে হবে ক্ষেমানন্দ' এই কবির উপাধি অথবা মননা- 
মঙ্গলকারদের সাধারণ উপাধি। কিন্তু এ রকম উপাধির তাৎপর্য কী হতে পারে, তার কোন 
সন্তোষজনক ব্যাখ্য1 না পাওয়। পর্যন্ত এ মত গ্রহণ করা যার না। তাছাড়া, আলোচ্য কবির 
আত্মকাহিনীতে এক জান্নগায় লেখা আছে, 

শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কতেক করিব বন্ধ 
খড় কাটিবারে বলে মাতা । 
তার পর শিশুদের কাছ থেকে মাছ কেড়ে নেওয়ার ঘটন। বর্ণনা! করে কবি লিখেছেন, 
গ্লালাগালি দেই তারা মত্ত ছিল হাড়িভর! 
সকলি লইল ক্ষেমানন্দ । 
এই দুই উদ্ধৃতি থেকে স্প্ইই বোধ যার ঘে* “ক্ষেমানন্ন'ই কবির নাম। উদ্ধৃতি ছু'টিতে বর্ণিত ঘটনার 
সময়ে করির বয়স খুবই, অঙ্প ছিল এবং তখনও তিনি মনদামঙ্গল লেখেন নি। কাজেই এ সময়ে 
তার কোন উপাধি পাওয়ার কথা ওঠে না। অতএব ডঃ সুকুমার সেনের নালোচ্য অভিষত 
/ম্বীকার করা যায় না! 
১৬ 
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কথা বলেন নি। কিন্তএ ধারণ! ভুল। বূপরামের ধর্মমঙগলের দিগ.বন্দনায় 
আছে, 
ূ কিয়াপাতে বন্দি গাইব কেতুকাহুন্দরী। 
উন কোটি নাগের মাত জয় বিষহরি ॥ 
ক্ষেমানন্দের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট স্ৃত্র পাওয় যায় নি। 
ক্ষেমানন্দ তার কাব্যের মধ্যে রচনাকাল উল্লেখ করেননি । তার আত্ম- 
কাহিনীর মধ্যে উজলিখিত কয়েকজন লোকের নাম থেকে তার সময় নির্ধারণের 
চেষ্টা কর। হয়েছে । 
অধিকাংশ পুথিতেই এই ছত্রটি পাওয়া যায়, 
রণে পড়ে বার। খা বিপাকে পড়িল গ৷ 
মনে যুক্তি করেন জনক। 
এই “বার! খাঁর সময় সম্বন্ধে ডঃ দীনেশচন্দ্র দেন বলেন, “তিনি ১৬৪০ শ্বীঃ 
(১০৪৭ বাং সনে ) কবিকম্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচাধ্যকে বিশ বিঘা মৌরসী 
জমি প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ ভট্টাচাধ্য 
মহাশয় উক্ত দাঁনপত্রথানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন। 
১৬৪৯ খ্রীঃ অন্দের পরে বার খা যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপর কেতকাদ্দাস- 
ক্ষেমানন্দের মনসাষঙ্গল বিরচিত হয়” । এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 
“শিবরামের দলিলে ধাহার স্বাক্ষর আছে তিনি বার! খ। নন, কুতব খা । 
স্তরাং বারা খার সাহায্যে ক্ষেমানন্দের কাল নির্ণয় করা চলে না।” 
আসলে এই দলিলটিতে বারা খা ও কুতুব খ-ছুজনেরই নাম আছে। 
'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' শীর্ষক অধ্যায়ে আমর] দলিলটির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি। 
এর তারিখ ১০৪৭ বঙ্গাবই | ( পৃঃ ১৬১ দ্রঃ) 
এই দলিলের বারা খা ও ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত বারা খ'৷ 
অভিন্ন বলে মনে হয় । তাহলে ১৬৪০ খ্রীষ্টান্দজের কিছু পরেই ক্ষেমানন্দ কাব্য 
রচনা করেছিলেন বলতে হবে। 
এছাড়া অনেকগুলি পুখিতে দেখি আত্মকাহিনীতে আছে, 
রাজা বিষুদ্দাসের ভাই তাহারে ভেটিতে ঘাই 
নাম তার ভারামল্। 
এই ভাঁরামল্ ক্ষেমানন্দের পরিবারকে ওয়া পান এবং তিনখানি গ্রাম “লিখাপড়া। 
বমতের স্থল” দান করেন। তখন বারা খা পরলোকগত। ইতিহাসে এক 
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বিধুদ্দাসের ভাই ভারামলের নাম পাওয়া যায় । ইনি তারকেশ্বরের মন্দির 
প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছিলেন । কিন্তু এর তারিখ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ 
কোথাও পাওয়া যায় না। কিংবদস্তী অনুসারে এর পিতার নাম হাজারী- 
কেশবমল্প ; ইনি তোড়রমল্লের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন ( কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয় 
প্রকাশিত কেতকাদাঁস-ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৯৪৯, 
ফতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পার্দকীয় ভূমিক', পৃঃ ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য )1' তোড়রমল 
১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাক্ম প্রথম আসেন ; বিষুত্দাস ও ভারামল যদি এ সময়ে 
অল্প বয়সে পিতার সঙ্গে বাংলায় এসে থাকেন, তাহলে ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্ষের পরে 
ভারামল্ল অতিবৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত থাকতে পারেন। এই কিংবদন্তী ঘষে সত্য 
হওয়া সম্ভব, তা পরবর্তী আলোচন! থেকে বোঝা যাবে । 

তারকেশ্বরের প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে তারকেশ্বরস্থ দশনামী শৈব 
সম্প্রদায়ের মঠের তৎকালীন মোহস্ত মায়া গিরিকে ভারামল জমি দান 
করেছিলেন, এই কথা পরব্তা মোহন্ত মোহন গিরি প্রদত্ত বিবরণে পাঁওয়। 
ধায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, 

“তারকেশ্বর দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণ ১২০৯ সালে মোহস্ত মোহন গিরি 
বর্ধমান কালেকৃটরীতে দাখিল কবেন, এই বিবরণ বা তায়দাদদ অধুনা হুগলী 
কালেকুটরীতে রক্ষিত আছে । (১৯৩১ নং)।”"্তায়দাঁদে তিনটি দানপত্রের 
উল্লেখ আছে_-৫১) ভারামল্প রাজা কর্তৃক ৬ (মা)য়া গির ধুম্মুরানকে 
প্রদত্ত, (২) “কুততিচন্ত্র” কর্তৃক বলভদ্রগীরকে প্রদত্ত এবং €৩) চিন্রসেন কর্তৃক 
“শীবচন্দ্র” গীরকে প্রদত্ত ।” € মানিক বস্থুমতী, ভাত্র, ১৩৬২, পৃঃ ৮** ) 

দীনেশবাবু লিখেছেন যে এর পর “১২৩৯ সালে দেবোত্তর সরকার কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলে দীর্ঘজীবী মে'হস্ত মোহন গিরি একটি মুল্যবান 
জও্ডাব দাখিল করেন।--"মোহস্তের তালিক। এই-_যায়াগিরি, বলভদ্র, শিবানন্দ, 
অরুণাচল, প্রসাদ ও “আমার গুরু পরশুরাম গীরি।' (মানিক বহ্থমতী, এ, 
পৃঃ ৮০০) | 

মোহাস্ত মোহন গিরির এই ছুই বিবরণে উল্লিখিত সংবাদ্গুলি থেকে 
ভারামলের মোটামুটি সময় সহজেই নির্ধারণ করা যায়। বর্ধযানের মহারাজা 
কীতিচক্দরের -(মোহস্ত মোহন গ্িরির বিবরণের “কৃত্তিচজ্” ) রাজ্জত্বকাল 
১৭০৩-৩৭ শ্বীঃ| মোহস্ত বলভন্র গিরি তার সমসাময়িক ও তার কাছে 
দানপত্র পেয়েছিলেন । সুতরাং বলভদ্র গিরির পূর্ববর্তা মোহস্ত মায় গিরির 
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সময় হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। কিন্তু 
এমনও হতে পারে যে কীন্তিচন্দ্রের রাজত্বের গোড়ার দিকেই তার কাছে 
বলভদ্র গিরি দানপন্জ পেয়েছিলেন ও তার অনেক আগে থাকতেই তিনি 
মোহস্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । সেক্ষেত্রে মায়া গিরি ও ভারামলের সময় হবে 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ | 

হুগলী কালেকটরীতে রক্ষিত তায়দাদ থেকে ভারামল ও তার অগ্রজ 
বিষুদ্দাসের আবির্ভাবকাল নির্ধারণের অন্যান্য সুত্রও পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের লেখ। থেকে এইসব স্থঙ্ের বিবরণ নীচে উদ্ধত করছি, 

“€১) “সাবেক জমিদার রাজা বিষ্দান” বালিগড়ী পরগণায় চাদপুর গ্রামে 
“্ঘটম রাঁয়'কে ৭॥০ বিঘা খানাবাটা দান করিয়াছিলেন--১২০৯ সালে দখলকার 
বিনোদ সিং প্রভৃতি তাহার “৭1৮ পুরুষ” অধস্তন ছিলেন (হুগলী কালেকটরীর 
৬৪৮৫ নং তায়দ্বাদ দ্রষ্টব্য )1:--€২) বালিগড়ীর “ঝিছুদাস' এ পরগণার অন্তর্গত 
খলিসানি গ্রামে কর্পুর সিংহরায়কে ৩৩ কাঠা পরিমাণ “বাস্ত ও বাগান ও গং 
খানাবাটী করিয়। দ্রিয়াছিলেন--১২০৯ সালে দখলকার গৌরাঙ্গ ও “বদ্দীনাঁথ, 
দানগ্রহীতার অধস্তন “আট-দশ পুরুষ” (এ, ২৬৫১১ নং তায়দাদ )-..ভারামন্ব 
রায়” প্রদত্ত অপর একটি দানপত্রেরও উল্লেখ পাওয়] যায় (১৭২৮২ নং তায়দাদ) 
_ দ্বানগ্রহীতা। রামগিরি নামক এক সন্গ্যাসী।” (মাসিক বস্থমতী, এ, পৃঃ 
৮০৩-৮৬৬ ) 

১২০৯ সাল ( বঙ্গাব্দ )--১৮০২-০৩ শ্রীষ্টাব্ব। এঁ সময়ে বিষুদদাস প্রদত্ত 
জমির ঘে সব দখলকার বর্তমান ছিলেন, তারা মূল দানগ্রহীতাদের “৭৮ পুরুষ” 
ও “আট-দশ পুরুষ” অধস্তন বংশধর বলে তায়দাদে উল্লিখিত হয়েছেন। 
প্রৃতি পুরুবে ২৫ বছর ধরে হিসাব করলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ব্যক্তির উর্ধ্বতন 
সপ্তম পুরুষ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অষ্টম পুরুষ তার কিছু আগে 
এবং দশম পুরুষ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান থাকেন। এই হিসাবে 
বিষুদাস ও ভারামল্লকে যোড়শ শতাব্দীর শেষ কৃ থেকে সগ্তদশ শতাব্দীর 
মাঝামাবি সময্ব-মধ্যে জীবিত পাওয়া যায়। 

সুতরাং আমর! সিদ্ধাস্ত করতে পারি ঘে, ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে ষে 
বারা খার উল্লেখ আছে, তিনি শিবরাম চক্রবতাঁর দলিলে উল্লিখিত ও ১৬৪০ 
খ্রীষ্টাব্দে জীবিত বার! খা-ই এবং তীর মৃত্যুর কিছু পরে ক্ষ্মানন্দের পরিবার 
ভারামলের কাছে ভূসম্পত্তি ৫পয়েছিলেন ও তার অল্প পরে ক্ষেমানন্দ 'মনসা- 
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মঙ্গল” রচনা করেছিলেন । মোটের উপর, ক্ষেমানন্দের “মনসানঙ্গল' সপ্তদশ 
শতাব্দীর তৃতীয় পাদের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল বলে স্থির করা যেতে 
পারে । 

একটি বিষয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধক । সে সম্বন্ধে এখন আলোচন! 
করছি । তারকেশ্বরের মন্দির সংক্রান্ত একটি মামলার সময়ে মায়া গিরিকে প্রদত্ত 
ত্যরামল্লের “দানপত্র* আদালতে দেখানো হয়েছিল-£তার তারিখ ৭৮৫ সন। 
এ সম্বন্ধে বিচারপতি রায় দেন যে, দাঁনপত্রটি খাঁটি হলেও তার তারিখটি 
জাল__আসলে এর তারিখ ছিল ১৭৮৫ সংবৎ, “১” অক্ষরটি তুলে দিয়ে একে 
“৮৫” বানানো হয় । ৃ 

কিন্তু ১৭৮৫ সংবৎ বা ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ ভারামল্লের জীবৎকালের একটি তারিখ 
হলে তা" পূোক্ত বার1 খার জীবৎকালের অনেক্ষ পরবর্তাঁ হয়ে পড়ে এবং 
ক্ষেমানন্দের পক্ষে এ বারা খা ও এই ভারামল্প-_ছু,'জনেরই সমসাময়িক হওয়] 
কঠিন হয়। যাহোক, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধের গবেষণা এই সমস্যার সমাধান 
করেছে। দীনেশবাবু দেখিয়েছেন যে, ভারামল্লের “দানপত্র”টির শুধু তারিখ 
জাঁল নয়, সমগ্র দানপর্রটিই জাল। পূর্বোক্ত বিচারপতির রায়ের সমালোচন' 
করে তিনি লিখেছেন, 

“বিচারালয়ের আসন' হইতে এ্তিহাসিক গবেষণার এই বাঙ্ষচিত্র অতীষ 
' শোচনীয় ! সনদটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম__ইহাতে ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই 
এবং একই সনদে দেবতা ও মোহন্ত উভয়কে সম্বোধন করা হইয়াছে । “দন 
৭৮৫ সাল" কোন গ্রকারেই বিক্রমাব্ কিম্বা শকাব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা কর! যায় 
না--ইহা বঙ্গাব্দ উল্লেখের চিরপ্রচলিত পরিভাষা । ৭৮৫ জনে বঙ্গাবের 
উৎপত্তিই হয় নাই, কুত্রিমকণরী তাহা জানিতেন না।” (মাসিক বন্থমতাঁ, 
এ, পৃঃ ৮০০) 

হতরাং ভারামল্প তথা ক্ষেমানন্দের জীবৎকালকে ১৭২৮ স্বরীষ্টাব্দ অবধি 
টেনে আনার কোন প্রয়োজন নেই । 

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ যে ১৭২৮ খ্ীষ্টাব্ষের--এমন কি ১৭২০ শ্রীষ্টাব্বেরও 
আগে বর্তমান ছিলেন, তার কিছু প্রমাণ আছে। বর্ধমান সাহিত্য সভায় 
ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একটি খণ্ডিত পুথি আছে ( পুথি নং ৪০৪) এর 
লিপিকাল ১১২৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭২০-২১ শ্রীঃ। ভঃ স্থকুমার সেন তার 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড ছিতীয় সংস্করণে (€ পৃঃ ৪৭৭-৪৮১) 


২৪৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই পুথিটি থেকে ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীটি অবিকল প্রকাশ করেছিলেন। 
তার থেকে দেখি ষে এই পুথিতে ক্ষেমানন্দের পৃষ্ঠপোষকের নাম এই'ভাবে 
লেখা আছে, . 
বিষুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে ষাই 
নাম তার রামতারণ মণ্ডল । 

এ পাঠ নিতাস্তই ত্রাস্ত ; অন্য কোন পুথিতে এর সমর্থনও মেলে ন1 ; সবক্ত 
“ভারামল্প” বা “রায় ভরামল” নাম পাওয়া যায় । অতএব স্পষ্টই বোবা যায়, 
এই পুথির লিপিকর ক্ষেমানন্দের সমসাময়িক নন, তার অনেক পরবর্তীকালের 
লোক ১ তাই ক্ষেমানন্দের পৃষ্ঠপোষকের নাম ও তার এঁতিহাসিক ভূমিক। সম্বন্ধে 
এই লিপিকরের স্পষ্ট ধারণা ছিল না; সেই জন্ত তিনি অনায়াসে 'রাঁমতারণ 
মগ্ডল' লিখতে পেরেছেন। 

ক্ষেমানন্দের গ্রস্থরচনাকাল সম্বন্ধে ডঃ স্কুমার সেন একটি প্প্রমাণ” 
পেয়েছেন। “প্রমাণ”টি সম্পুর্ণ স্পষ্ট ও চড়াস্ত না হলেও উল্লেখযোগ্য ! ডঃ সেন 
লিখেছেন, 

“ 'শিশি বিন্দু চন্দ্র বেদ? অর্থাৎ ১০১৪ মল্লাব্দে (১৭০৮-০৯) সীতারাম মনসা- 
মঙ্গল লিখিয়াছিলেন ।-”"দেবীর কপায় তিনি মনসামজল পুথি পাইয়! নৃতন 
কাব্য রচনার দৈব আদেশ অক্ুভব করিয়াছিলেন। 

দেখাত্যে সরণি যবে দিয়া গেলে পুথি । 
আপনার গীত গুণ শুন গো জগতী ॥ 

সীতারাম দাস কেতকাদাসের রচনার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত 
ছিলেন। তাহার প্রমাণ প্রায় সর্বত্রই আছে। বিশেষ করিয়া যাত্রাপথের 
বর্ণনায় । সুতরাং যে পুথি সীতারামকে সরণি দেখাইয়াছিল তা নিশ্চয়ই 
কেতকাদাসের পুথি । অতএব সীতারাম দাসের মনসামঙগল রচনাকাল 
কেতকাদ্াসের রচনার সম্ভাব্য শেষ সীমা নির্ধারণ করিতেছে ।” 

ডঃ সেনের উদ্ধৃতিতে দেখ! যায়, সীতারাম দাস মনসাকে “জগতী” বলেছেন । 
ক্ষেমানন্দও তার কাব্যের কোন কোন ভনিতায় “মনসামঙগল*+কে “জগতী মল, 
বলেছেন ( বা, সা. ই. ১1৪, অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ২৫৮ )। অতএব ডঃ সেনের 
অন্গমান ( অর্থাৎ সীতারামের প্রাপ্ পুথি কেতকাদাসের মনসামঙ্গলেরই পুথি ) 
অযৌক্তিক নয়। এই অনুমান সত্য হলে-ক্ষেমানন্দ ১৭০৮-০৯ খ্রষ্টাবধের 
বেশ কিছুকাল আগেই যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২৪৭ 


ক্ষেমানন্দ একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মকাহিনী লিখে রেখে গিয়েছেন, তা সত্বেও তার 
ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথাই স্পষ্টভাবে জানা যায় না 

প্রথম প্রশ্থ, ক্ষেমানন্দের গ্রামের নাম কী ছিল? 

আত্মকাহিনীতে কবি লিখেছেন, 

তিন পুত্র অল্পবয় প্রসাদ গুরু মহাশয় ' 
তালুকের করে লেখাপড়া । 
তাহার কলমবশে প্রজা নাহি চাষ চষে 
শমননগর হইল কাথড়া ॥ 

চতুর্থ ছজ্রের পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে, ক্ষেমানন্দের গ্রামের নাম ছিল 
“কাথড়।”। কিন্তু এই ছত্রটির “সোমনগর হইল কাঁথড়া”, “ম্বর্ণনগর হুইল 
কাথড়া” পাঠও পাওয়া যায়। “কাথড়া” শব্দের অর্থ “পডোঘরের ভাঙ্গা 
দেওয়াল” । সুতরাং কবির গ্রামের নাম “সোমনগর” বা “ন্বর্ণনগর”-ও হতে 
পারে। তবে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয় বিশ্বভারতী প্রকাশিত “পু থি-পরিচয়' 
দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে যে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, তার থেকে 
মনে হয় কবির গ্রাষের নাম “কাথড়া”-ই ছিল এবং কীাথড়ার আধুনিক নাম 
“কেতের।' ৷ ক্ষেমানন্দের আত্মকাহিনীতে দেখি, ক্ষেমানন্দের পরিবার বার। 
খাঁর মৃত্যুর পরে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে গিয়ে বসতি করেন, 
রাজ। বিষ্ণদাসের ভাই ভারামল্ল বা ভরামল তাদের তিনখানি গ্রাম দান 
করেন। পঞ্চানন বাবু দেখিয়েছেন “আধুনিক হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানায় 
দামোঁদরের পূর্যতীরে এখনও “কেতের।' “জগন্নাথপুর “ভরামলপুর”* গ্রাম 
বিদ্যমান.” স্থতরাং কেতকার্দাস-ক্ষেমানন্দ যে এই অঞ্চলেরই অধিবাঁসী ছিলেন, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই ।৭ যে ভারামল্প তারকেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরের জন্ত 
জমি দান করেছিলেন, তার কাছেই যে ক্ষেমানন্দের পরিবার তিনখানি গ্রাম 
দান হিসাবে পেয়েছিলেন,__তা+ও জগন্নাথপুর-ভরামলপুর-তারকেশ্বরের নৈকট্য 
থেকে স্থপ্রতিষ্িত হচ্ছে বলে মনে করি। 


* সম্ভবত “ভরামলপুর' গ্রামেই ভরামল বা ভারামল্ল থাকতেন ।_ 
+ ক্ষেসানন্দের আত্মকাহিনীতে লেখ! আছে ঘে বার: খা'র স্ৃত্যুর পরে ক্ষেমানন্দের পিতাকে 
দেশ ছেড়ে পালাবার যুক্তি দিয়েছিলেন আক্ষর্ণ রায় । লোকমুখে শোন! কিংবদস্তীর উপর নির্ভর 
করে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল আক্কর্ণ রার়কে “শাহ সুজার সমান বালিগড়ি পরগণার পাঠান পকেটের 


অবাঙ্গালী তালুকদার” বলেছেন । 


২৪৮ মধ্যযুগের বাল: সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


দ্বিতীয় প্রশ্ন, কবি কী অবস্থার মধ্যে কাব্য রচনা করেছিলেন ? আত্ম- 
কাহিনীতে কবি লিখেছেন, ভারামলের কাছ থেকে জমি পাবার কিছুদিন পরে 
একদিন তিনি জননীর আদেশে ভাই অভিরামকে নিয়ে গ্রামের উত্তরে খড় 
কাটতে যান ; সেখানে এক জলায় শিশুর মাছ ধরছে দেখে তিনি তাদের সঙ্গে 
যোগ দিতে চান ; শিশুরা তাতে রাজী ন। হওয়ায় তিনি তাদের কাছ থেকে 
, মাছি কেড়ে নেন এবং অভিরামকে দিয়ে মাছ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন )।/ শিশুর! 
গালাগালি দিয়ে চলে যাবাঁর পর ক্ষেমানন্দ খড়ের খোঁজ করতে থাকেন ; এমন. 
সময়ে দেবী মনসা মুচিনীর মুততি ধরে তার সামনে আবিভূতত হন 
কিছুক্ষণ কবির সঙ্গে কথ। বলার পর তিনি .অস্তহিত হন। ক্ষণকাঁল পরে 
স্বরূপে দর্শন দিয়ে মনসা কবিকে তার “মঙ্গল” রচনা! করতে আদেশ দেন। 
এই বর্ণনার শেষাংশ অলৌকিক বলে গ্রাহ্া করা যায় না। ক্ষেমানন্দর আগে 
যে সব বাঙালী কবি আত্মকাহিনী লিখেছিলেন, তারা! বড় জোর সংশ্লিষ্ট 
দেবতার স্বপ্রার্দেশ, প্রাপ্তির উল্লেখ করেছেন, ক্ষেমানন্দ দেবতার সাক্ষাৎ 
দর্শন পাওয়ার দাবী জানালেন। ক্ষেমানন্দের বিবরণ থেকে এইটুকু মনে 
কর] ষেতে পারে যে শিশুদের কাছ থেকে মাছ কেডে নেওয়ার পরে ক্ষেমানন্দ 
যখন একলা। খড় খু জছিলেন, সেই সময়ে মনসামঙ্গল রচনার পরিকল্পনা প্রথম 
তার মাথায় আসে। শিশুদের সঙ্গে মাছ নিয়ে ঝগড়া করা থেকে বোঝ। যায়, 
ক্ষেমানন্দের বয়স এ সময়ে খুবই কম ছিল-_সম্ভবত তখনও তিনি যৌবনে 
পদ্দাপপণ করেন নি। 
তৃতীয় প্রশ্ন, কবির জাতি কী ছিল? ডঃস্বকুমার সেন বলেন, “কেতকা- 
দাসের কায়স্থ ছিলেন । ভনিতায় তিনি এক-আধবার মনসার কাছে কায়স্থদের 
জন্য বর মাগিয় গিয়াছেন। 
ক্ষেমাঁনন্দ জ্ঞানী ক্ষ ঠাকুরাণী 
কায়েস্থ যতেক আছে।” 
কিন্ত আত্মকাহিনীতে কবি লিখেছেন যে, তার পিতার নাম ছিল শঙ্কর 
মগ্ডল। “মগ্ডল' পদবীধারী লোক কায়স্থদ্দের মধ্যে এখন নেই, কোনদিন ছিল 
বলেও জানা যায় না।' অতএব, যে সমস্ত জাতির লোকর্দের মধ্যে মগুল' 
পদবী দেখ। যায়, ক্ষেমানন্দ তাদেরই কোনটির অস্ততূক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। 
ভারামল্প কিংবা ক্ষেমানন্দের আর কোন পৃষ্ঠপোষক হয়ত কায়স্থ ছিলেন, বোধ 
হয় সেইজন্তই কবি মনসাকে কারস্থদের রক্ষা করতে নির্বন্ধ জানিয়েছেন । 


কেতকাধাস-ক্ষেমানন্দ ২৪৪ 


ক্ষেমানন্দ শ্রেষ্ঠ কৃবি বা যুগপ্রবর্তক কবি না হতে পারেন, কিন্তু তিনি 
বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিদের অন্যতম । তার নিজের দেশ পশ্চিমবঙ্গে তার 
জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য; এখনও সে জনপ্রিয়তা কতকাংশে অক্ষুপ্ণ আছে। 
উপরস্ত, পূর্ববঙ্গে বহু বিশিষ্ট মনসামঙ্গল-রচয়িতা আবিভূতি হওয়া সত্বেও সে 
দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে- এমন কি স্থদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে ক্ষেমানন্দের 
মনসামলের ব্যাপক প্রচার ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় (বা. সা. ই, ১ম খণ্ড 
অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃঃ ২৮৪-২৮৫ )। আব্ল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৭৭৬-৭৭ গ্রীষ্টাব্ধে লেখা ক্ষেমানন্দের মনসামঙগলের 
পুথি পেয়েছিলেন। (বাঙ্গাল৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
প্রকাশিত, প্রথম খণ্ড, প্রখম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৮ জষ্টব্য )1| | 


। পয়ত্রিশ ॥ 
ভবানন্দ 


কৃষ্ণলীলা! অবলম্বনে লেখা প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলির মধ্যে ভবানন্দের 
হরিবংশ অন্যতম বিশিষ্ট স্বান অধিকার করে আছে। ভবানন্দের জীবৎকাল 
এতদিন পর্যস্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। হরিবংশের যে সমন্ত পুথি 
পাওয়া গিয়েছে, তার মধে/ সবচেয়ে প্রাচীনখানির লিপিকাল ১০৯৬ বঙ্গাব বা 
'১৬৮৯-৯০ শ্রীষ্টাব | অন্যান্য পুথির সঙ্গে তুলনা করলে এই পুথিতে নান অসঙ্গতি 
ও কিছু কিছু প্রক্ষি্ত অংশ আবিষ্কার করা যায়। এই কারণে পুথির লিপিকালের 
অন্তত বছর ত্রিশ আগে অর্থাৎ অন্তত সপ্ডদ্শ শতাব্দীর মধ্যভাঁগে ভবানন্দের, 
জীবৎকাল নির্ধারণ করতে হয়। 

ভবানন্দ নিজেকে “শিবানন্দন্থত” বলেছেন। এছাড়া তার সম্বন্ধে আর 
কোন তথ্য হরিবংশ থেকে পাওয়া যায় না। তার অন্ত কোন বই-এর নামও 
আমরণ শুনিনি । 

কিন্ত ১৯৫৩ থ্রীষ্টাবধে প্রকাশিত £8569065 0£ 681] :455207656 1,10617- 
(015 গ্রন্থে (9.248) 00, 0,1,615810 হরিবংশের লেখক হিসেবে “020৪ 
30955081809 701578) 501. 0£ 545818138”র নাম করেছেন | ওবাননোর 
“মিশ্র উপাধির উল্লেখ এইখানেই প্রথম পেলাম । এ লেখক ভবানন্দের সময় 
সম্বদ্ধে বলেছেন) “10 1015 00517)09 02110 00০ 00667666158 60 0) 
02007886 01 021801:271007552095 10178 06 1021506 (1565--1582 
9%18).* সুতরাং ভবানন্দ ১৬৪৩ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন 
বলে জানা যাচ্ছে। 


॥ ছন্র্রিশ ॥ 
দৌলত-উজীর বাহরাম খান 


দৌলত-উজ্জীর বাহরাম খান লায়লা-মজন্কর অমর উপাখ্যান অবলম্বনে 
বাংলায় “লায়লী-মজন্ু” কাব্য রচনা! করেন। প্রর আগে অল্প বয়সে তিনি 
কারবালার কাহিনী নিয়ে আর একখানি কাব্য লিখেছিলেন । 

“লায়লী-যজম* কাব্যে দৌলত উজীর লিখেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ 
খান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫ ১৯ খ্রীঃ) প্রধান উজীর ছিলেন । হোসেন শাহ 
হামিদ খানের গুণ ও অলৌকিক শক্জির পরিচয় পেয়ে তাকে “ছুই সিক” দান 
করেন এবং চাঁটিগ্রাম বা ফতেহাবার্দের অধিকারীর পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর 
হাঁমিদ খানের বংশধরর!1 চট্টগ্রামেই বাস করতে থাকেন । বাহরাম খানের 
আমলে চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন “নৃপতি নেজাম শাহা হুর (শূর )। তিনি 
প্রথমে কবির পিতাকে এবং তার মৃত্যুর পর স্বয়ং কবিকে “দৌলত উজীর”* 
খেতাব দেন, অর্থাৎ তিনি কবিকে রাজোর অর্থবিভাগের কোন উচ্চ পদে 
নিযুক্ত করেন। | 

দৌলত-উজীর বাহরাম খান যে ওরংজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭৯৭ খ্রীঃ) 
লায়লী-মজন্ু” রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ “লায়লী- 
মজঙ্ছ'র উপক্রমে “আওরঙ্গ শাহ] দিল্লীশ্বর”-এর প্রশস্তি আছে এবং এই প্রশস্তিকে 
প্রক্ষিধু বলবার কোন কারণ নেই । বাহরাম খান যে ওরংজেবের সমসাময়িক, 
তার অন্থ প্রমাণও আছে। চট্টগ্রাম-নিবাসপী কবি মোহাম্মদ খানের লেখ! 
“মক্ত,ল-হোসেন' কাব্যে (রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রীঃ ) এক পীর সদর জাহার উল্লেখ 
পাওয়] ষায়, ধাকে বারো ভূ ইয়ার অন্ততম ঈশা খা সংবধিত করেছিলেন । ঈশা 
খা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পারে শ্বাধীন রাজা হন এবং ১৫৯৭ শ্রীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মালে পরলোকগমন করেন (96025 0: 32107521১10, 0.১১ 1, 
2. 238 প্রঃ) এ দিকে চট্টগ্রা্বাসী বাহরাম খানও “লায়লী-মজ'-তে' 


৮. “উজীর” আখ্যাধরী রাঁজকর্নচারীর1 সেকালে রাজ্যের রাজধানীতে যেমন নিযুক্ত হতেন, 
তেমনি বাইরেও নিযুক্ত হতেন। বাংলার স্বাধীন হুলতানদের "বু শিলালিপিতে দেখ! যায় 
“ণউজীর” আখ্যাধারী অনেক রাজকশ্রচারীর করক্ষেত্র রাজধানী থেকে ব্ছ দুরে কেনি স্থানে 
অবস্থিত ছিল। 


২৫২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


লিখেছেন যে তাঁর পীর আঁসাউদ্দীনের প্রপিতামহের নাম সদর জাই (“ছর্দর 
জাহান” বা “সদর জাহান” )। সদর জাই! ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে 
জীবিত থাকলে তার প্রপৌত্রের শিষ্য বাহরাম খান খুব স্বাভাবিকভাবেই 
১৬৫৮ থেকে ১৭৭ গ্রীঃর মধ্যে জীবিত থাকবেন । | 

'লায়লী-মজন্ু'তে কবি বংশপরি5য় ও আত্মপরিচয় দেবার সময়ে বলেছেন 
তার আমলে চট্টগ্রামের সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন “ধবল অরুণ গজেশ্বর” অর্থাৎ 
আরাকানের রাঁজ* € এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য “বাংলার ইতিহাসের 
দুশো! বছর", ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৫ জুষ্টব্য )। “ধবল অরুণ গজেশ্ব র” বা এই 
জাতীয় বিরুদ আর কোন দেশের কোন রাজার ' কোনদিন ছিল বলে প্রমাণ 
পাওয়া যায় না)। কবির পৃষ্ঠপোষক “নেজাম শাহা৷ স্বর” যে আরাকানরাজই, 
তা বোঝা যায় হু”টি বিষয় থেকে) প্রথমতঃ “নেজাম শাহ স্বর” ও আরাকান- 
রাজের নায কবি একই সঙ্গে লিখেছেন, 


চাঁটিগ্রাম অধিপতি হইলেস্ত মহামতি 
বুপতি নেজাম শাহ সুর ॥ 

একশত ছতব্রধারা সভানের অধিকারী 
ধবল অরুণ গজেশ্বর | | 

রজনী সময় হৈলে মাণিক্য প্রদীপ জলে 
অপরূপ পুরীর অস্তর ॥ 


দ্বিতীয়ত, কবি “জাম শাহা”কে এক জায়গায় “মহারাজ” বলেছেন, যা 
মুসলমনি কবি মুসলমান শাসককে সচরাচর বলেন ন।.] ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্ষের পর 
থেকে আরাকানের রাজার। নিজেদের নামের সঙ্গে একটি করে মুসলমানী নামও 
নিতেন, “নেজাম শাহা”ও এইরকম একটি নাম। 


যে সময়ে “নেজাম শাহা” কবিকে “দৌলত উজীর” খেতাব দেন এবং যে 
সময়ে কবি “লায়লী-মজন্ছ' রচন। করেন-__এই ছুই সময়ের মধ্যে বহু ব্যবধান । 
অধ্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন, ”€ খেতাব পাবার সময়ে ) বাহ্রামের বয়স 
'এত অল্প ছিল যে, দৌলত-উজীরের পদ-প্রাপ্তি তাহার পক্ষে আশা 


* অধ্যাপক আলী আহমদ মনে করেন আরাকানবাজের অনুকরণে চট্টগ্রামের স্বাধীন রাজ! 
নিজাম শাহ "ধবল অরুণ গজেশ্বর*' উপাধি নিয়েছিলেন। তার এই ধারণ! তথ্য-প্রমাণ দ্বার! 
সমধিত নয় । সেজন্ত তাকে গ্রহণ কর! ধায় না৷ 


দৌলত-উজীর বাহরাম খান ২৫৩ 


কর। সম্ভবপর ছিল ন1। কিস্ত নিজাম শাহ তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করিলেন। 
পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি 
বাপের খেতাব দিল] মোরে ॥ 
তিনি যখন লাক্সলী-মজন্গ কাব্য লিখেন তখন তাহার বয়স সম্বন্ধে রি 
নিজেই: বলিয়াছেন £ 
এবে মোর বৃদ্ধ কাল হৈল উপহ্থিত। 
বুদ্ধি স্থদ্ধি পরাঁক্রম সকল খণ্ডিত ॥” 
প্রথম বয়সে--“দৌলত-উজীর” খেতাব পাবার কিছুকাল পরে কবি যখন 
কারবালার কাহিনী অবলম্বনে কাব্য লিখেছিলেন (কাব্যটিকে সম্পাদক আলী 
আহমদ সাহেবের দেওয়া নাম “ইমামবিজয়? অন্ুসারেই অভিহিত করব ১, তখনও 
তিনি পীরের শিষ্য হন নি, তার পীর আসাউদ্দীনের নাম এ কাব্যে কোথাও 
নেই; পক্ষান্তরে “লায়লী-মজন্ু'র প্রায় প্রতি ভনিতাতেই আসাউদ্দীনের নাম 
পাওয়া যায়। এ থেকেও 'দৌলত-উজীর* খেতাব প্রাপ্তি ও 'লায়লী-মজনু'র 
রচনার মধ্যে বিস্ুত কালব্যবধান স্চিত হয় । 
এই কালব্যবধান থাকার জন্ই--“নেজাম শাহা”র আসল নাম সম্বন্ধে 
সঠিকভাবে কিছু বল! সম্ভব নয় । দৌলত-উজীর গুরঙগজেবের রাজত্বকালে কোন 
সময়ে “লায়লী-মজন্থ* রচনা করেছিলেন, কিন্ত ঠিক কোন্‌ সময়ে রচনা 
করেছিলেন, তা বলা যায় না আবার তার কত দিন আগে তিনি “দৌলত 
উজীর” খেতাব পেয়েছিলেন, তাও জান। যায় নী। হুতরাং কোন্‌ আরাকান- 
রাজের তিনি পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন, তা বল যায় না। আরাকানের রাজাদের 
মধ্যে অনেকে মুদ্রায় "তাদের মুসলমানী নাম উল্লেখ করেছেন, অনেকেই করেন 
নি_যেমন শ্রীন্বধর্ষ। ; এর মুসলমানী নাম “দ্বিতীয় সেলিম শাহ” মুপ্রাকস 
উল্লিখিত না হলেও মান্রিকের বিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে ( “লায়লী-মজহু*র 
২য় সংস্করণের ডঃ আহমদ শরীফ লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১৫) কোন্‌ অরাকান্য 
রাজের “নেজাঁম শাহ1” অর্থাৎ নিজাম শাহ নাম ছিল, তা আপাতত জান! 
যাচ্ছে না। দৌলত উজীরের “লায়লী-মজন্ু” রচনার সময়ে ঘি “নেজাম শাহা” 
জীবিত থেকে থাকেন, তবে ইনি আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রন্বধর্মী। তবে “নেজাষ 
শাহ” যে এ সময়ে জীবিত ছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই । 
কাব্যের মধ্যে €চৌতিশা"য় দৌলত উজীর “ক্ষ -দিয়ে শ্লোক রচন। করার 


২৫৪ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


সময়ে “ক্ষিতিত নেজাম শাহ! বীর” বলেছেন, কিন্ত এর থেকেও কিছু প্রমাণ হয় 
নাঃ কারণ মুত বীরদের বীরত্বের প্রশংসাঁও কবিরা এ ভাবে করে থাকেন। 
কবির “ইমামবিজয়” নিজাম শাহের রাজত্বকাঁলেই রচিত হয়েছিল, কারণ এ গ্রন্থে 
কবি বলেছেন, 
“নৃপতি নিঝাম শাহ রাজ্যঅধিপতি | 
যশবস্ত বলবস্ত শক্তিবন্ত অতি ॥” 

ড: আহমদ শরীফ, ডঃ আবছুল করিম এবং অধ্যাপক আলী আহ্মদ স্বীকার 
করতে চান না যে, "লায়লী-মজন্ু* উরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল । 
তাদের মতে এ কাব্য অনেক আগেকার রচনা । কিন্ত নিয়োক্ত বিষয়গুলি 
বিবেচন। করলে এদের সঙ্গে একমত হওয়। কঠিন হয়ে পড়ে, 

(১) “লায়লী-মজন্ু'র পাচখানি পুথিতে এপধস্ত “আওরঙ শাহা” বা 
ওরঙ্গজেবের প্রশস্তি পাওয়া গিয়েছে ; আরও চারটি পুথিতে এই প্রশস্তি ছিল 
বলে ডঃ আহমদ শরীফ মনে করেন ("লায়লী-মজনু” ২য় সং ভূমিকা, 
পৃং ৮-৯)। এতগুলি পুথিতে একটি প্রক্ষিপ্ত প্রশস্তি স্থান পেয়েছে বলে 
কিছুতেই ভাব। যায় ন1। 

(২) বাহরাম খানকে ওুরদ্দজেবের সমসাময়িক ধরে নিলে তার গুরুর 
প্রপিতামহ সদর জাহাকে যে সময়ে পাওয়। যায়, ঠিক মেই সময়েই মহম্মদ 
খানের মাতামহের পিত! সদর জাহাঁকে পাওয়া যায়$ দু'জনেই উট্টগ্রামবাসী, 
দু'জনেই পীর ; “সদর জাহ।' উপাধিও* মোটেই সুলভ নয় । উপস্থিত ব্যাপারে 
আমর] “দধর জাহা'র ক্ষেত্রে একটি স্বন্দর 5525015£00150 পাচ্ছি এবং 
এতিহাসিকর্দের কাছে এই জাতীয় প্রমাণ অত্যন্ত যুল্যবান্‌।শ* স্থতরাং দুই 
সদর জাহাকে এক না ধরে উপায় নেই বলেই আমরা মনে করি । 


" ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, “বিভিন্ন লোকের এই উপাধি থাক! সম্ভব।” কিন্ত 
শিলালিপি, সাহিত্য ও অন্ান্ত স্থত্র- কোথাও এহ উপাধির আর ফোন অধিকারীর সন্ধান পাওয়া 
যার ন। সদর জাহা পাজকপনচারী বা ভুম্বামী নন, পীর 7 পীরের পক্ষে এই জাতীয় উপাধি 
লাভ বিরল ঘটনা । একাধিক পীরের ক্ষেত্রে এই বিরল ঘটনা ঘটবে বলে ভাব যায় না । 

1 কোন কোন গবেষক এই মত বাক্ত করেছেন যে এক সদর জাহার পুত্রের নাম শাহা 
আহমদ । মোহাম্মদ খানের মাতামহ) এবং আর এক সদর জাহার পুত্রের নাম শাহা জন্দ 
( আনাউদ্দীনের পিতামহ ), অতএব ভারা পৃথক লোক। এই মত খুবই বিন্বরকর। আর পাঁচ 
জনের মত সদর জাহারও একাধিক পুত্র কেন থাকবে না, তার কোন কারণ এ'র। দেখান নি? 
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(৩) পূর্বোক্ত গবেষকরা দৌলত-উজীরকে ষোড়শ শতান্ধীর লোক বলে 
যনে করেন। কিন্ত ষোড়শ শতাব্দীতে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র 
ছিল (দিল্লী, পাটন! প্রভৃতি পুরোনো শহরের মত চাটিগ্রাম শহরের 
অবস্থানও বার বার বদলেছে ) বর্তমান চট্টগ্রাম শহর থেকে আট মাইল দূরে 
“ফতেহাবাদ+-এ অবস্থিত । এ সম্বন্ধে অনেক এতিহাসিক প্রমাণ আছে, দৌলত 
উজীরও লিখেছেন, 

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়ী পূরঞএ সাধ 
চাটিগ্রাম হ্থনাম প্রকাশ । 

কিন্তু ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন মোগলরা মগদের হাত থেকে চাটিগ্রাম জয় করে, 
তখন চাটি গ্রায শহরের প্রাণকেন্দ্র এখনকার চট্টগ্রাম শহরের কেন্র্রস্থলে ছিল*। 
দ্দৌলত-উজীরের আমলেও চাটিগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম শহরেই ছিলণ' 
এবং এ অঞ্চলের বিশিষ্ট নাম ছিল “জাফরাবাদ* **--তার প্রমাণ “ইমামবিজয় 
কাব্যে দৌলত-উজীরের এই উক্তি, 

সহর জাফরাবাদ নামে চাটিগ্রাম । 
তাহাতে বৈসএ পীর বদর আলাম ॥ 


পীর বদর আলমের দরগাহ এখনকার চট্টগ্রাম শহরের মধ্যেই বরাবর ছিল 
ও আছে। ঘমোগলদের চাটিগ্রাম বিজয়ের সময়ে যে পীর বর্দরের দরগাহ খাস 
চট্টগ্রাম শহরের অন্ততু-ক্ত ছিল, তা শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণ পড়লে জানা 
ষায়। “ইমাম-বিজয়”এ দৌলত উজীর স্পষ্টই বলেছেন যে তার সময়েও 
চাটিগ্রামণ শহরের মধ্যেই পীর বদর আলমের দরগাহ অবস্থিত। কিন্তু 
ষোড়শ শতাব্দীতে এ দরগাহ এই একই ভূমিতে অবস্থিত থাকলেও সেই 
ভূমিকে চাটগ্রাম থেকে কিছু দূরে অবস্থিত পার্বত্য ভূমি বলে গণ্য করা 


* মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময়ে মগদের হুর্গ অবস্থিত ছিল বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের 
সিভিল হাসপান্তালের জমি ও টেম্পেস্ট হিলের মাঝখানে । চট্টগ্রাম বিজয়ের অব্যবহিত. পরে 
বিজেত! মোগল বাহিনীর অন্যতম নায়ক বুজুর্গ খান চট্টগ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি জামী মসজিদ 
নির্ধাণ করান-_ এই মসজিদের সংলগ্ন এলাকাটি এখন টট্টগ্রামের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত এলাকা! । 

+ দৌলভ উদ্লীরের পীর আসাউদ্দীনের বাড়ি ছিল ফতেহাবাদে। দৌলত উজীর তর 
পীরের বাসভূর্নিকে শুধুমাত্র “নগর ফতেয়াবাদ লাম” বলেছেন-__-““চার্টিগ্রাম' বলেন নি। এর 
থেকেও বোঝা যার, দৌলত উজীরের আমলে চাটিগ্রাম শহর ফতেহাবাদ 'থেকে সরে গিয়েছে । 

*** এটি নতুন এবং অত্যন্ত মূল্যবান্‌ তথ্য | 
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হত। দৌলত উজীর ষোড়শ শতাব্দীর চাটিগ্রাম সম্বন্ধে তার পূর্বপুরুষ হামিদ" 
খানের প্রসজে লিখেছেন, 
চৌদ্দিকে পর্বত গড় অধিক উঞ্ণলতর 
তাত শাহ বদর আলাম ॥ 

( এক্ষেত্রে দৌলত উজীরের সুঙ্ধ্ম ইতিহাসজ্ঞান আমাদের মুগ্ধ করে । ) 

আমার মনে হয়_-এর পরে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে দৌল 
উজীর সর্চদশ শতাব্দীর লোক । 

6) সপ্চদ্বশ শতাব্দীর প্রথমে সৈয়দ স্ৃলতাঁন লিখেছেন ষে তার আগে 
“দেশী ভামে” রন্্লের কথা নিয়ে কেউ কাব্য রচনা করেন নি। রন্থলের কথ 
নিয়ে কিছু লেখা হবার আগে ইমামদের কথা নিয়ে কাবা রচিত হয়েছিল বলে 
ভাবা যায় না। স্তরাং দৌলত-উজীরের “ইমাধ-বিজয়'*কে ষোড়শ শতাব্দীর 
রচনা বলে ভাবা কঠিন। মোহাম্মদ খান যেভাবে “মক্তূল হোসেন'-এর 
রচনার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তার থেকেও মনে তয় তার আগে ইমামদের 
কাহিনী নিয়ে বাংলা ভাষায় কেউ কিছু লেখেন নি। 

পূর্বোক্ত গবেষকদের মূল যুক্তিগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচন। কর। দরকার 
মনে করি । 

অধ্যাপক আলী আহমদের মতে ( “ইমাম-বিজয়'এর ভূমিকা দষ্টব্য ) 
দৌলত-উজীরের পৃষ্ঠপোষক “নেজায শাহা স্থর” শের খান স্থরের অর্থাৎ 
শের শাহের ভাই নিজাম খান স্থরের সঙ্গে এবং পতু্গীজ বিবরণীতে উল্লিখিত 
শের শাহের সেনাপতি নোগাজিলের সঙ্গে অশিন। কিন্তু ছুই নিজামের মধ্যে 
এক নামসাদৃশ্ঠ ছাড়া আর কোন মিল নেই ) শের শাহের ভাই নিজাম কোন- 
দিন বাংলায় এসেছিলেন বলে কোথাও উল্লেখ পাওয়! যায় না এবং “নিজাম” 
এর সঙ্গে “নোগাজিল”-এর কোন ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেই, কাঁজেই এ মত গ্রহণ' 
করা যায় না। 

ডঃ আহমদ শরীফের মতে দৌলত-উজীর ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ খ্রী্টাবের 
মধ্যে 'লায়লী-মজঙ্ছ” রচনা করেন। তিনি চারটি বিষয়ের উপর তোর 
দিয়েছেন (“লায়লী-মজনু'-র ২য় সংস্করণের ভূমিক) দ্রষ্টব্য )১ তিনি বলেন, 
০১) দৌলত উজীর ওুরঙ্গজেবের দেওয়। চট্টগ্রামের নতুন নাম ইসলামাবাঁদ- 
এর উল্লেখ করেন নি, অতএব তিনি গুরপ্জজেবের চট্টগ্রাম বিজস্মের পরে 'লায়লী- 
মজন্‌* লেখেন নি। 


দৌলত-উজীর বাহরাম খান ২৫৭ 


€২) বিহারিস্তান গায়বী” গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের আমলে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী 
এক নিজামপুর পরগণার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় ; দৌলত-উজীরের 
পৃষ্ঠপোষক নিজাম শাহের নামে এই পরগণার নামকরণ হয়েছিল বলে ডঃ শরীফ 
মনে করতে চান। 

(৩) দৌলত-উজীর লিখেছেন ষে হাখিদ্দ খানের পরে চট্টগ্রামে 


অনুক্রমে বংশ কথ গঞ্চিলেস্ত এই মত 
গৌডের অধীন হইল দূর । 
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেস্ত মহামতি 


নুপতি নেজাম শাহা সুর ॥ 

ভঃ শরীফের মতে “অন্ুক্রমে"**এই মত” “অর্থে অল্পকালের মধ্যে গৌড় 
সিংহাসন ঘন ঘন২হাত বদল হওয়া বোঝায়” এবং চট্টগ্রাম থেকে “শৌড়ের 
অধীনত। দূর হবার ঠিক পরেই নিজাম শাহ ন্ুপতি হয়েছিলেন ।” 

(9) অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুহম্মদ মুকিম ও উনবিংশ শতাব্দীর কৰি 
চুহর কয়েকজন সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী কবির নাম করেছেন, তার মধ্যে “নেই 
দৌলত উজিরের নাম। এতে মনে হয়, দৌলত উজির তাদের অনেক 
পূর্ববততা কবি |” 

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য, 

(১) ওুরঙ্গজেবের দেওয়1 চট্টগ্রামের নতুন নাম “ইনলাষাবাদ মোটেই 
চলে নি, তা ছাড়! কোন স্থানের নতুন নাম রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তা চালু হয় ন; 
কলকাতার বনু ধাস্তার নতুন নাম বেশ কয়েক বছর চালু হবার পরে লোকে 
এখনও ব্যবহার করে ন17; ত। ছাড়া দৌলত-উজীর “লায়লী-মজঙ্থ”-তে হামিদ 
খাঁনের আমলের “চাটিগ্রাম”-এর কথা লিখেছেন, তাঁকে “ইসলামাবাদ” বলার 
কোন কারণ নেই । 

(২) নিজামপুর পরগণার নামকরণ ঘে নিজাযের নামে হয়েছিল সেই 
নিজাম ৫, কী এবং কোন্‌ সময়ের লোক ছিলেন-__-তা যখন জানা নেই তখন 
তাকে এই প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না করাই বোধ হয় সমীচীন। 

(৩). “অন্ুক্রমে বংশ কথ গঞ্চিলেস্ত এই মত”-_এর অর্থ “অল্লকালের মধ্যে” 
কী করে হয়, বোঝ! যাচ্ছে না। এর সহজ অর্থ-_-অনেক পুরুষ পার হয়ে 
যাবার পরে” স্কতরাং এট। স্পষ্টতই বহু দিনের ব্যাপার । “গোড়ের অধীন 
-*নেজাম শাহ! সর” উক্তি দ্বার] কবি--চট্টগ্রামে গৌড়ের অধীনতা দূর হয়ে 

১৭ 


২৫৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


যাবার সঙ্গে সঙ্গেই «“নেজাম শাহ” রাজা হলেন বলতে চাইছেন বলে মনে হস্স 
নাঃ “গৌড়ের অধীনত দূর হবার পরে কোন এক সময়ে নেজাম শাহা রাঁজা 
হলেন? বলাই কবির অভিপ্রেত বলে যনে হয়। 

(৪) মুহম্মদ মুকিম ও চুহরের কবি-প্রশস্তিতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রত্যেকা 
মুসনমান কবির নাম খন নেই, তখন দৌলত উজীরের নাম না থাকা থেকে 
কিছু প্রমাণ হয় না। এমনিতেই কারও কোঁন বিষয়ের উল্লেখ না করা থেকে 
কিছু প্রমাণ হয় না। 

ডঃ আবদুল করিম মনে করেন (বাঙল] একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন 
১৩৭০, পূ: ১-১৬ দ্রষ্টব্য )১ “নেজাম শাহ স্বর” আরাকানরাজ নন, আরাকান- 
রাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা ; যেহেতু ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্বের পরে আরাকানের রাজারা 
চট্টগ্রামে মগ শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন এবং যেহেছু ১৫৮৬ শ্বীঃ থেকে ১৬০৭ 
প্রঃ পর্যস্ত চট্টগ্রামের কোন শাননকতার নাম পাওয়। যাঁয় না, অতএব “নেজাম 
শাহা সুর” ১৫৮৬ থেকে ১৬*৭ শ্রীঃর মধ্যে কোন এক সময়ে চট্টগ্রামের শাসন- 
কর্তা ছিলেন । 

ডং করিমের এই মতে 955£1776 0১৩ 00365010 নামে একটা! ৪1105 
আছে । অর্থাৎ তিনি প্রথষে “নেজাম শাহ।”কে আরাকানরাঁজের অধীনস্থ 
শাসনকর্তা হিসাবে ধরে নিয়ে তারপরে তার সময় অন্বেষণ করেছেন, এই ধরে 
নেওয়ার অনুকূলে কোন প্রমাণ তিনি দেন নি। 

ষা হোক্‌, ইতিপূর্বে আমরা ষে আলোচন। করেছি, তার ভিত্তিতে আমরা 
সিদ্ধান্ত করছি-__ 

(১) কবি বাহরাম খান “নজাঁম শাহ” এই মুসলমানী নামধারী কোন 
আরাকানরাজের সমসাময়িক ছিলেন ও তার কাছে অন্ন রয়সে “দৌলত-উজীর, 
খেতাব পেয়েছিলেন । 

(২) এ খেতাব পাওয়ার কিছু পরে নিজাম শাঁহেরই রাজত্বকালে তিনি 
“ইমাম-বিজয়” রচনা করেন । 

(৩) এর অনেকদিন পরে শায়েস্তা খানের বাহিনীর চট্টগ্রাম-বিজয়ের 
(১৬৬৬ ত্রীঃ) পরে তিনি “লায়লী-যজহু" রচন? করেন। তখন ওুরঙ্গজেবই 
বাহরাম খানের বাঁসভূমি চট্টগ্রামের সার্বভৌম অধীশ্বর ; তাই কবি 'লায়লী- 
মজন্ক'-তে তীর প্রশস্তি রচনা করেছেন । 


॥ সাইত্রিশ ॥ 
কব্খরাম দ্বাপ 


কষ্তরাম দাল প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ও শক্তিশালী কবি। 
তিনি ছপ়টি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন-_চণ্তীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষঠীমঙ্গল, 
রাম্নমঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল । 


রুষ্তরামের বাড়ি ছিল কলকাতার কাছে নিমতায়। “কালিকামঙ্গন” 
কাব্যের স্চনায় কষ্খরাম তার বাসভূমি সম্বন্ধে লিখেছেন, 
অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম 
কলিক্কাতা পরগণ। তায় । 
ধরণী নাহিক তুল জাহ্‌বীর পূর্বকৃল 
নিমিতা। নামেতে গ্রাম যায় ॥ 
আর এক জায়গায় কষ্ণরাম লিখেছেন, 
ভাগীরখীর পূর্বতীর অপুরুব নাম। 
কলিকাত। বন্দিছ নিমিতা জন্মস্থান | 


কষ্ণরামের সমণ্ত কাব্যই জব চার্কের কলকাতায় আসার আগে রচিত। 
্তরাং কৃম্রাম কর্তৃক “কলিকাতা পরগণা”র উল্লেখ এবং “কলিকাত''র নাম 
করে নিজের জন্ম ্ানের পরিচয় দেওয়া ইতিহাসের দিক থেকে অত্যান্ত তাৎপর্ধ- 
পূর্ণ। আমরা এই বইয়ের পরিশিষ্টে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। 

কষ্ণরাম জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তার পিতার নাম ভগবতী দাঁস। 

কৃষ্ণরামের সমহ্ত রচনার মধ্যে “কমলামঙ্গল' (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল 
এর পুথি আবিষ্কার করে ডঃ স্কুমার সেনকে দিয়েছিলেন ) সবচেয়ে আগে লেখা 
বলে মনে হয়। এ রকম ধারণার কারণ ছু'টি। প্রথমত--“কমলামঙ্গলে” 
কবিত্বশক্তির নিদর্শন অপ্প। দ্বিতীয়ত-_কষ্চরামের কাব্যের একটি বড় দোষ 
অঙ্গীলতা ; এই দোষ তার গোড়ার দিকের রচনার তুলনায় পরবর্ভা কালের 
রচনাতেই বেশি দেখা যায় ; কিন্ত কমলামঙ্গলে' অশ্লীলতা আদৌ নেই। 


তার পর 'কালিকামঙ্গল'। এটি আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ । এই কাব্যের 


২৬০ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


রচনাকালবাচক শ্লোকটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ২৩৭৬ নং পুথিতে পাওর। 
যায়। শ্লোকটি এই, 
সারসাসানের (সারসাসনের ) নেত্র ভীমাক্ষিবজ্জিত মিত্র 
তেজিয়া খষির পক্ষ তবে। 
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম 
বুঝ সকল ( শক ) বিচারিয়। তবে ॥ 
অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই হেয়ালির সমাধান এইভাবে করেছেন, 


“সারসাসন-পল্মাসন অর্থাৎ ব্রহ্মা । তীহার চতুমুখে নেত্রসংখ্যা হইল ৮ | 
মহাদেবের প্রসিদ্ধ নামাষ্টক মধ্যে একটি হইল “ভীম ।-""স্থুতরাং ভীমাক্ষি হইল 
৩। আর মিত্র অর্থে দ্বাদশ সূধ্য ) ৩ বাদ দিয় হইল ৯। খ্বষির অর্থাৎ ৭ সংখ্যার 
পক্ষ অর্থাৎ ২ ত্যাগ করিলে পাওয়া যাস ৫ [ বিধু-)১]। স্ৃতরাং শকাঙ্কাট 
হইল ১৫৯৮ ( অর্থাৎ ১৬৭৬-- ৭৭ শ্রীঃ)1” (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫০, 


পৃঃ ৬৪ )। 

দীনেশচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য । কিন্তু তা সত্বেও 
কোন কোন উন্নাসিক গবেষক একে “কষ্টকল্পিত” বলেছেন । কিন্তু কুষ্রামের 
কালিকামল যে ১৫৯৮ শকাব্দেই রচিত হয়েছিল, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ সম্প্রতি 
পাওয়া] গিয়েছে । শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার 
পশ্চিম বেলিয়া গ্রামে কষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের এক পুথি পেরেছেন । এটি 
১১৬৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৯-৬০ শ্রীষ্টাকে লেখা । এই পুখিতে নিম্নলিখিত 
ছক্সগুলি পাওয়া যায় ( অক্ষয়বাবুর অনুগ্রহে পুথিটি দেখার ও ছত্রগুলি ব্যবহার 
করার স্থযোগ পেয়েছি ), 


সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাত। নাম তাব 
পরগণ অনুপম ক্ষিতি। 

সাবণি চৌধুরী জায় সর্বলোকে গুণ গায় 
পশ্চিমে আপনি ভাগিরঘী ॥ 

বলে কবি কৃষ্ণরাম নিমিতা তাহার গ্রাম 
জথ| হেল কালির মঙ্গল ! 

বস্থ নব বাণ ইন্দু সক এই ওণসিন্কু 


বিচারিয়া বুঝহ সকল ॥ 


কষ্রাম দাস ২৬১ 


এখানে কষ্খরাম স্পষ্টভাবে কালিকামঙ্গলের রচনাকাল জানিয়েছেন। “বস্থ 
নব বাণ ইন্দু সক”- ১৫৯৮ শক | 

রচনাকালবাচক গ্লোকটির অব্যবহিত আগে কৃষ্চরাম তৎকালীন “ক্ষিতিপাল” 
“অরং সাহা” অর্থাৎ ওরংজেব এবং “নবাব সারিস্তা খা” অর্থাৎ শায়েস্তা খানের 
নাম উল্লেখ করেছেন । উরংজেব সন্বদ্ধে কৃষ্ণরাম লিখেছেন, “রাম রাজ! সর্বজনে 
বলে।” সব সমসাযয়িক হিন্দুই যে খ্টরংজেবকে অপছন্দ করত ন।, তা এর 
থেকে প্রমাণ হয়। 


“কালিকামঙ্গল”-এর স্চনায় কষ্রাম বলেছেন যে এই বই লেখবার সময় 

অর্থাৎ ১৫৯৮ শকাবেে তার বয়স ছিল কুড়ি বছর, 
সেই গ্রাম মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস 
কায়স্থকুলেতে উতপতি। 
তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই 
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥ 

বাংল। রীতি অন্রধায়ী কুড়ি বছর বয়স মানে জীবনের বিংশ বর্ষ | অতএব 
কষ্তরাম ১৫৭৯ শকাব্দ ( ১৬৫৭-৫৮ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়; 
তা করে থাকলে ১৫৯৮ শকান্দে তীর জীবনের বিংশ বর্ষ স্বর হয়| অবশ্ট তিনি 
১৫৭৮ শকান্দের €( ১৬৫৬-৫৭ খ্রীঃ ) শেষ দিকেও জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারেন; 
তা করলে তাঁর বিংশ বর্ষের শেষাংশ ১৫৯৮ শকাব্ের গোড়ায় পড়ে । মোটের 
উপর, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রষ্রামের জন্ম হয়েছিল মনে করলে ভুল হবার সভাঁবনা 
খুব কম । 

কষ্করামের '“যগীমঙ্গল'-এর রচনাকাল “মহী শূন্য খতু চন্দ্র শক সংবৎসর” 
অথাৎ ১৬০১ শকাব বা ১৬৭৯-৮০ শ্ীগ্রা। তার “রায়মঙ্গল”এর রচনাকাল 
“বস্কু শূন্য ঝতু চন্দ্র শকের বৎসর” অর্থাৎ ১৬৮ শকাব্দ বা ১৬৮১-৮৭ 
খীষ্টাব্দ | 

'রায়মঙ্গল'-ই কষ্ণরামের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । দক্ষিণ রায়ের কাছে স্বপ্লাদেশ পেয়ে 
কৃষ্ণরাম এই কাব্য রচনা করেন ; স্বপ্রাদেশ প্রাপ্তির স্থান_ _বড়িশা । এই কাব্য 
শুধু যে শক্তিশালী হাতের রচনা, তা নয়-__এর মধ্যে কৰি সম্পুর্ণ একক চেষ্টায় 
বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়কে যেভাবে স্বপ্রতিঠিত ও সর্বসাধারণের কাছে 
পরিচিত করেছেন, তার তুলনা বিরল । কষ্ণরামের আগে যে মাধব আচার্য 


২৬২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


নামে একজন কবি পরায়মঙ্গল' লিখেছিলেন, তা “রায়মজলে'র গ্রস্থোত্পত্তির 
বিবরণে দক্ষিণ রায়ের উক্তি থেকে জান। যায়, 
পূর্বেব করিল গীত মাধব আচার্য্য । 
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্ধ্য | 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের ষে মাধব আচার্ষের লেখা “কৃষ্ণমঙ্গল', “চণ্ডীমজল, 
ও “গঙ্গামঙ্গল” আমরা পেয়েছি--তিনিই এই “রায়মর্গজল” রচনা করেছিলেন 
কিনা তা বল! যায় না । মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল; ধর্মপুরাণ প্রভৃতি 
ধারার প্রথম গ্রন্থগুলি ( যথাক্রমে কান। হরিদত্ত, মাণিক দত্ত, মযুরভট্ট ও রামাই 
পণ্ডিতের লেখা ) যেমন এখন 'আর পাওয়। যায় না, তেমনি এই প্রথম 
“রায়মঙ্গল'-এর চিহুও বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । কৃষ্ণরামের পরে রুদ্রদেব ও 
হরিদেব নামে দু'জন কবি 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। তীরের রচনার তেমন 
সমাদর হয় নি।* 
কষ্ণরামের “শীতলামঙ্গল' কবে রচিত হয়েছিল বল! যায় না_-তবে 
“রায়মঙল'-এর আগে যে তা রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর 
একটি ভনিতা' এই, 
রায়ের মঙ্গল কবি কষ্চ৪রামে গায় । 
কেব। কি করিতে পারে শীতল সহায় ॥ ণ' 
এখানে যে “রায়ের” “মঙ্গল” কবি গেয়েছেন, তিনি দক্ষিণ রায় নন, শীতলা 
দেবীর পুত্র বসন্ত রায় ( অর্থাৎ বসম্ত রোগ )। 


* এদের মধ্যে রুদ্রদেবের কাব্যের সম্পূর্ণ পুখি শাওয়া যাক বি হার সময়ও সঠি" ভাবে 
জান! যাঁর না। হবিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন । হরিদেবের নিজের হাতে 
লেখ! ভাব “রায়মঙ্গল'-এর সম্পৃণ পুথি পাওয়া গিয়েছে ; তার লিপিকাল ১৬৫* শকাব্দ বা ১৭২৮- 
২৯ স্ত্ীষ্টাব্দ । পুথিটি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। 
বলা বাহুল্য এতে পুথির তারিখও দেওয়া] আছে। প্রকাশিত গ্রন্থটি দেখবার পরেও (বা. সা. 
ই. ১। অ, ২য় সঙ পৃহ ৩০৮ উঃ) ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ভরিদেব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাবের 
শেষে অথব! উনবিংশ শতাব্দের গোড়াক্ঈ বিদ্যমান ছিলেন )” কোন্‌ কারণে তিনি এই অত কথা 
বলেছেন, ত। বোঝ! গেল না । 

1 এই ভনিতাট কোন কোন গবেষককে বিভ্রান্ত করেছে! তার] মনে করেছেন কুষ্করামের 
'শীতলামঙগল' 'রাক্সম্ঙ্গল' কাব্যেরই অংশ বা পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত হয়েছিল । কিত্‌ 'শীতলামলণ?- 
এর সঙ্গে “রায়মলল”-এর বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কোনই যোগ নেই। সুতরাং তা 'রায়মঙজল'-এর 

ংশ বা পরিশিষ্ট হতে পারে না । কুঁঝরামের 'শীতলামঙল' একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন কাব্য । | 


কষ্ণরাম দাস ২৬৩ 


এই ভনিতাঁর* ঠিক আগেই কবি লিখেছেন, 
ভাবিএ বসস্ত রায় চরণকমল ॥ 
শীতলায় ডাকে সাধু কাদিতে কাঁদিতে । 
কাছে কর্ণধার বুক না পারে বাধিতে | 
(ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত “কবি কষ্রাম দাসের গ্রস্থাবলী? 
পৃঃ ২৭১) 
এর থেকে স্পষ্টই বোঝ। যায় যে, কবি তখনও পর্যস্ত 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচন। 
করেন নি অথব] রচন। করার কথা 'ভাবেন নি! এর আগে “রায়মঙ্গল' রচিত 
অথব। পরিকল্পিত হলে “শীতলামর্গল'-এর একটি অংশকে “রায়ের মঙ্গল” বলে 
কবি কখনই বিভ্রান্তি স্ষষ্টি করতেন ন1। 
কষ্ণরাম দাসের লেখা চণ্তীমঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব কিছুদিন আগে পরস্ত 
সকলের অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি শরযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল এর একটি খণ্ডিত 
পুথি পেয়েছেন | তিনি “সমকালীন? পত্রিকায় ( পৌষ, ১৩৭৮, পৃঃ ৪৩৩-৩৭ ) 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচন। করেছেন। অক্ষয়বাবু কৃষ্রামের 
কমলামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের পুথি এবং কালিকাম্ঙ্গলের চুড়ান্ত রচনাকাল- 
নির্ধারক শ্লোক আবিষ্কার করে আমাদের কৃতজ্ঞতাঁভাজন হয়েছেন। 
“চগ্ডীমক্গলে' কষ্ণরাম দাস লিখেছেন, 
কালীর পাচালী আদি রচিন্ন সকল। 
অধিক যতনে এই চণ্ডার মঙ্গল ॥ 
এর থেকে বোঝ| যায়, “কালিকামঙ্গল' এবং আরও কম্সেকটি বই লেখার 
পরে কৃষ্ঃরাম চণ্তীমঙ্গল লেখেন । সম্ভবত ত্তীমঙ্গল' তার সর্বশেষ গ্রন্থ । 


॥ আটত্রিশ ॥ 


রামগোপাল ঘাস 


রামগোপাল দাঁপ সপ্চদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থকার । তিনি 
এই মৃল্যব|ন্‌ গ্রন্থগুলি রচন1 করেছিলেন, 

(১) শ্রীরাধারষ্ণরসকল্পবল্লী (সংক্ষেপে “রিসকল্পবী” ) (২) শ্রীচৈতন্ত- 
তত্বসার, (৩) পাটনির্ণ়, €৪) শাখানির্ণয়। (৫) অষ্টরসনিরূপণ | 

তাঁর পুত্র পীতাশ্বরদাসও “অষ্টরসব্যাখ্যা” ও “রসমগ্জরী” নাষে ছু*টি গুরুতপৃর্ণ 
্রস্থ রচনা করেছিলেন । 

'রসকল্পবললী”তে রামগোপাল দাস নিজের দেশ, সমাজ, বংশ ও জীবন সম্বন্ধে 
যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার এই-__ 


শ্রীথণ্ডে রাঘব সেন নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম বৈদ্যসমাজের স্থষ্টি করেন; 
এই বৈদ্যসমাজে অনেক পণ্ডিত, কবি ও সাধকের জন্ম হয়েছিল ; এই সমাজেই 
ধশবাজ খান, দামোদর, কবিরগ্ুন প্রভৃত্তি রাজ্জসেবী কবির। জন্মগ্রহণ করেন । 
এই সমাজ্জেরই দুই ভাই চক্রপাণি চৌধুরী ও মহানন্দ ছিলেন “রঘুনন্দনের 
সেবক”, তার! নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যদেবের সানিধ্য পেয়েছিলেন । চক্রপাণির 
পুত্র নিত্যানন্দ, তার পু গঙ্গারাম, তার পুত্র শ্রামরায় এবং তার পুত্র মধনরায় 
€ রামগোপাল দ্রাস। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের দরুন রামগোপাল দাস মা! 
চন্দ্রাবলীর হাতে মানুষ হন। রামগোপাঁল দাসের মাতামহের নাম গৌরাঙ্গ দাস ; 
তার পিতার নাম মধুস্থদন, ফুষ্ণ-সঙ্ীত্তনে তিনি *বাঁজন” করতেন এবং শ্রীথণ্ডের 
রঘুনন্দন তাতে নৃত্য করতেন। রখুনন্দনের বংশধর রতিপতি বা রতিকাস্ত 
রামগোপাল দাসের গুরু | 
'রসকল্পব্ললী”র দ্বাদশ কোঁরকে রামগোপাল দাস গ্রন্থেক রচনাকাল এইভাবে 
নির্দেশ করেছেন, র 
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে। 
বাণ অঙ্ক এর ব্রহ্ম নরপতি শকে ॥ 
সপ্ট মাস অবলম্বন কাতিকে সংপূর্ণ। 
বুধবার দীপযাত্র। হইল পরসঙ্ন ॥ 


রামগোপাল দাস ২৬৫ 


এর থেকে জানা যায় যে, ১৫৯৫ শকাঁবে (বাণ ৫, অহ*-5 ৯, শর- ৫, 
ব্রহ্ম - ১) ১লা বৈশাখ তারিখে রসকল্পবল্লী”র রচনা আরম্ভ- হয় এবং ভার 
সাত মাঁস পরে কাতিক মাসের দীপান্বিতার দিন কুধবারে এই গ্রন্থের রচনা শেষ 
হয়। এদিন ইংরেজী তারিখ ছিল ২৯শে অক্টোবর, ১৬৭৩ থ্রী্টাব। কোন 
কোন পুথিতে “অঙ্ক”র জায়গায় “অঙ্গ' ( আঙ্কিক অর্থ ৬ কেউ কেউ ৮ ধরেছেন ) 
পাওয়] যায় । কিন্তু ১৫৬৫ বা ১৫৮৫ শকাবে “রসকল্পবল্পী" রচিত হয়নি, ১৫৯৫ 
শকাবেই হয়েছিল-_-তার ছু"টি প্রমাণ $ আছে ; সে ছুটি এই, 

(১) ১৫৯৫ শকাব্দের কাতিক মাসের অমাবস্যা বা দীপান্বিতা তিথি 
বধবারেই পডেছিল ( ১৫৬৫ বা ১৫৮৫ শকাব্দ তা পড়েনি )। 

(২) বীকুড়া অঞ্চলের একটি পুথিতে “রসকল্পবলী”র রচনাকাল বাংলা 
সনেও দেওয়া আছে, 

সন হাজার উনাশি জাবনী বৎসর । 
গ্রন্থ রচিল গোপাল দাস ভিসকবর ॥ 

“জাবনী ( যাবনী ) বৎসর” অর্থ এক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবতিত ফসলী সন 
অর্থাৎ বাংলা সন বা বঙ্গাক। ১০৭৯ বাংলা সন ১৫৯৫ শকান্দের সঙ্গেই 
মেলে ৭* ১৫৬৫ বা! ১৫৮৫ শকান্দের সঙ্গে মেলে না । 


* “অস্ক' শব্দের আস্কিক অর্থ » ( আচাধ যোগেশচন্দ্র রায় বিরচিত 'আস্কিক শব্দ' প্রবন্ধ-_স1. 
প.প. ১৩১৬-এ প্রকাশিত, ড্রষ্টবা) | 'ক্ষসিদ্ধান্ত', শতানন্দের 'ভাম্ব তা” (১০২১ এক), গণেশ দৈবজ্ঞের 
'গ্রহলাঘব' (১৪৪০ শক ), 'জাতকাণবাদিকরণ গ্রন্থ” €(১৪৪০-১৫১৩-১৫৭৯ শক )' চন্রশেখরের 
'সিদ্ধান্তদর্পণ” (১৮১৪ শক ), “কবিকলুলত।" প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে “অঙ্ক' শব্দের অর্থ » বলা 
হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে কোথাও কোন ভিন্নমত নেই । 

$₹ এই ছু"ট প্রমাণই দিয়েছিলেন আচাশ যোগেপচন্দ রার বিগ্বানিধি (সা. প. প. ১৩৪২, পুঃ 
৩৬, পাঁদটীক। দ্রষ্টব্য )। প্রকৃতপক্ষে “রসকল্পবল্লী'র বচন! ১৫৭৫ শকাব্দে হয়েছিল বলে প্রতিপল্প 
করার কৃতিত্ব ভারই প্রাপা। 

+ বর্তমানে শকাব্দের সঙ্গে বাংল! সনের ৫১৫ বছরের তফাৎ কিন্তু এক্ষেত্রে এই তফাৎ ৫১৬ 
বছরের £ আগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে শকান্দ ও বাংলা সনের পার্থক্যের হেরফের হত ; 
কোথাও ৫১৪ বছর, কোথাও ৫১৫ বছর, আবার কোথাও ৫১৬ বহর হত । ৫১৪ ও ৫১৩ বছত 
ব্যবধানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (১) বামেশ্বরের শিবারনের একটি পুথির পুপ্পিকায় এই লিপিকাল 
পাওয়া যায়, 

“শকাব্দ ১৬৭১ ইতি সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ নুধবার'" (ডঃ সুকুমার সেন গ্রণীত 
“বিচিত্র সাহিত্য", ১ম খণ্ড, পৃই ২২৫) 


২৬৬ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তর্থ্য ও কালক্রম 


সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন “অঙ্ক” অর্থে ২ ধরে 'রসকল্পবলীর রচনাকাল 
১৫২৫ শকাক্ছে' (১৬০৩ হ্ীঃ) নিয়ে যেতে চাইছেন (ৰা. সা ই, ১। অ, 
২য় সং, পৃঃ ২২-২৪ দ্রঃ )। তার মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রথমত, ১৫২৫ 
শকাব্দের দীপান্বিতা তিথি বুধবারে পড়েনি। দ্বিতীধত, “রসকল্পবলী'তে 
“ৃপ উদয়াদিত্য'র পদ আছে; এই উদয়াদিত্য যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের 
পুত্র; প্রতভাপাদিত্য ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাহিনীর হাতে পরাজিত ও বন্দী 
হন £ উদয়াদিত্য তখনই যুবক ; রামগোপাঁল দাস তারও আট বছর আগে 
শ্রীথণ্ডে বসে যশোহর রাজ্যের তরুণ রাজপুত্রের পদ পেতে পারেন বলে বিশ্বাস 
করা যায় না। তৃতীয়ত, “অঙ্ক” শব্দের অর্থ ুই' কোন মতেই হতে পারে না 
ডঃ স্থকুমার সেন এর প্রতিশব্দ “কোল” ২ অর্থে বেশি দেখা যায়” বলেছেন, 
কিন্ত দৃষ্টান্ত দেবার সময়ে “সবে ধন নীলমণি” রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন ছাড়া 
আর কিছুর উল্লেখ করতে পারেন নি; রামেশ্বরের গ্রন্থের রচনাঁকাঁলবাচক 
শ্সোকে (“শাকে হৈল চন্রকল। রাম কৈল কোলে । বাম হৈল বিধিকাস্ত 
পড়িল অনলে ॥” ) উল্লিখিত “কোল, আঙ্কিক শব্দ নয় (বর্তমান গ্রন্থের 
'রামেশ্বর” সংক্রাস্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। চতুর্থত, রামগোপাল দাসের গুরু রতিকান্ত 
রঘুনন্দনের প্রপৌত্র বা আরও অধন্তন বংশধর *, রামগোপালের বুদ্ধ প্রপিতামহ 
রঘুনন্দনের সেবক এবং প্রমাতাঁমহ রঘুনন্দনের কীর্তনসঙ্গী ; রঘুনন্দন নিজে 
অস্তত ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত এবং তার কাকা নরহরি অন্তত ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
জীবিত ছিলেন। এ অবস্থায় রঘুনন্দনের ৪1৫ পুরুষ পরবতাঁ রতিকাস্ত ও 
রামগোঁপাঁল ১৬০৩ গ্রীষ্টাব্দে খাক্রমে গুরু হিসাবে ও কবি হিসাবে স্থপ্রতিষ্িত 
হবেন--এ অসম্ভব । তাশ্ছাঁড় “রসকল্পবল্লী” লেখার সময়ে আরও এক 
পুরুষ পরবর্তী রতিকান্তের তিনজন পুত্র শচীনন্দন, প্রাণবল্লভ, যাদবেন্্র ও 
একজন অনুজপুত্র ( পুরুষোত্তম ) প্রাপ্তবয়স্ক _রামগোপাল দাস তাদের “পাত্র 


১৬৭১ শুকর ৫ই মাঘ বুধবারেই পড়েছিল ) 

(২) বিশ্বভারতীর ১৫৯ নং পুথির পুম্পিকায় এই লিশিকাল পাওয়া যায়, 

“ইতি সন ১১৯ সালের আখেরি । তাব্রিখ ২৯ জৈইষ্ঠ, রোজ মঙ্গলবার | সক ১৭১১ সতের 
সত্ত এগার । লিখিতং কালিনাপ্রদাস বস ।”' (ডঃ পঞ্চানন মণল সম্পাদিত “পুথি পরিচয়", ১ 
খণ্ড, পৃঃ ৯২)। 

* ব্রঘুনন্দন ও হুতিকান্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামগোপাল দাসের বিবৃতি ( “রসকল্পবলী', ক, বি. 
প্রকাশিত. পৃঃ ১৭ দ্রঃ) স্পষ্ট নয় । 


রামগোপাল দাস ২৬৭ 


অবশেষ” পাওয়ার কথা বলেছেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এ"দের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া 
সম্ভব নয়। ডঃ স্থকুমার সেন আলোচ্য প্রসঙ্গে এমন অনেকগুলি কথ। 
বলেছেন, ষাদের কোন ভিত্তি নেই, যেমন, 

(১) তিনি লিখেছেন “বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম” “বামগতি না ধরিলে” ১৫৫২ 
হয়। “শর ব্রহ্মগ'তে বামগতি ধরলে “বাণ অস্ক'-তে তা ধরা হবে না কেন? না৷ 
ধরলে “অর্ধজরতী হ্যায়” হবে । স্থতরাং, ১৫৫২ শেকাবদ) র প্রশ্ন উঠতেই পারে না। 

(২) “রসকল্পবল্লী'র একটি পুথির একটি উক্তির উপর নির্ভর করে স্থকৃমার- 
বাবু স্থির করেছেন যে, নীলাচলে মহাপ্রভূর সাক্ষাৎ পাবার সময়ে চক্রপাণির 
“পুত্র তে বটেই পৌত্রও হইয়াছিল” | উজ্ভিটি এই, 

মহানন্দকে কহেন বৈষ্কব আকিঞ্চন । 
সেবাধর্ষ করি (তুমি ) কর সাধন ॥ 
চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব | 
পুত্রপৌত্রাদ্ি তোমার অনেক বৈভব ॥ 

কিন্ত এখানে মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; চক্রপাণির পুত্রপৌত্রাদি 
তখনও কেউ জন্মায় নি। মহাপ্রতু যে ভবিশ্ন্থাণীই করেছেন, তা রামগোপাল 
দাস "শাখাঁনির্ণয়' গ্রন্থে পরিফারভাবে লিখেছেন, 

চক্রপাণি মহানন্দ গেলা নীলাচল । 
প্রীগৌরাঙ্গে নিবেদন করিল সকল ॥ 
ওহে চক্রপাণি তুমি সরকার-সেবক । 
ভূমি পুত্র পৌত্র তব হইবে অনেক ॥ 

€( কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত “রসকল্পবলী” পৃঃ ২০৭ দ্রষ্টব্য | ) 

(৩) ভঃ হ্কুমার সেন লিখেছেন ০ “চৈতন্যচরিতামতে” চক্রপাণি ও 
তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম আছে এবং রখুনন্দনের পুত্রের* নাম আছে । এ সব 
কথ একেবারে কালনিক। “চৈতন্তচরিতামতে" এদের কারও নাম নেই। 
ডঃ সেনের আর একটি কল্পনাপ্রস্তত উক্তি_“রামগোপালের প্রমাতামহ 
মধুস্দন দাসও সেই সময়ে চৈতন্যের দেখা! পাইয়াছিলেন”। “চক্রপাণি চতন্তের 
দর্শন ১৫২০ ্রীষ্টান্দের আগেই পাইয়াছিলেন”_-ডঃ সেনের এই আঞ্চবাক/ও 


* ডঃ হৃকুমার দেন লিখেছেন, “'চেতম্ভচরি তাতে শাখাবর্ণনে রঘূনন্দনের পুরে কানুঠাকুরের 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে ।”' নাঃ তা নেই। ষে কানুদাসের শাম চৈতগ্যচহ্তাম্বতের শাখাবর্ণনে 
সশ্রদ্ষভাবে উল্লিখিত, তিনি পুরুষোত্তম দ1সের পুত্র বলে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছেন। 


২৬৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


মানা যায় না। চৈতন্যদেবের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট রঘুনন্দনের সেবক 
চক্রপাণি চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) খুব বেশি আগে চৈতন্যদেবের 
দর্শন পেয়েছিলেন বলে মনে হয় ন!। 
মোটের উপর, আগেকার প্রমাণগুলি থেকে যেমন, সময়ের স্বাভাবিক 
হিসাবেও তেমন--১৫৯৫ শকাব্দ বা ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্কেই রামগোপাল দাসের 
'রসকল্পবল্লী”র রচনাকাল বলে গ্রহণ করতে হয় | 
রামগোপাল দাস তার “পাটনির্ণয় গ্রস্থেরও্ রচনাকাল জানিয়েছেন 
( কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত “রসকল্পবল্লী', পৃঃ ২০১ দ্রষ্টব্য) গ্রন্থশেষের 
একটি গ্রোকে « শ্লোকটি এইভাবে ছাপা হয়েছে, 1 
সাত অঙ্গুশ ব্রহ্ম সকল বসতি । 
মধুমাস সোমবার শ্রীরানবমী তিথি ॥ 
এর প্ররুত পাঠ, 
সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শক নরপতি 1* 
মধুমীন সোমবার শীরামনব্মী তিথি ॥ 
স্থতরাং ১৫৯৭ শকাব্দের ( ১৬৭৫-৭৬ শ্রী ) চৈত্রমাসে রামনবমী তিথিতে অর্থাৎ 
১৬৭৩ শ্রীষ্টান্দের ১৩ই মাচ তারিখে রামগোঁপাল দাসের পাটনির্ণয়” সম্পুর্ণ হয়| 
এ দিন লোমবার ছিল। 
আলোচন। শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ের উল্েখ ও বিচার করা 
দরকার । কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয় প্রকাশিত “রসকল্পবল্লী'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
প্রফুলচন্র পাল লিখেছেন, এপ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুর ফরিদপুর নিবাসী তাহার 
এক প্রিয়পাজ্র রামচরণ চক্রবস্তা ঠাকুরকে রাধাকৃফ্মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গোপাল- 
দাসকে তাহার শিক্ষার ভার লইতে বলিয়াছিলেন। রামগোপালদাস রামচরণ 
চক্রবত্ীকে বৈষ্ৰ শাস্বাদিতে স্শিশ্িত করিবার উদ্দেশে এই রাঁধাকষ্ণ, 
রসকল্পবল্লী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন” এই কথ! একেবারে কাল্পনিক, 
'রসকল্পবল্লী'র রচনাকালের সঙ্গে রামগোপাল দাসের শ্রনিবাসশিষ্যকে শিক্ষা 
দেওয়ার কোন সঙ্গতি নেই। প্ররফুল্পবাবু তার পূর্বোদ্ধত উক্তির ব্বপক্ষে নিদর্শনী 
দিয়েছেন রসকল্পবল্লী-_-পঃ ১৭৫,। &ঁ পৃষ্ঠায় লেখ! আছে, “আচার্যের প্রিষ 
* “রসকল্পবলী'র দু'বছর পরে লেখা এই গরস্থের রচনাকাল হবু 'রসকর্গবর্পী'র ঢণ্ডেই কৰি 
জানিয়ো ছন। 


রামগোপাল দাস ২৬৯ 


রামচন্দ্র ঠাকুর” অর্থাৎ রামগোপাল দাসের নিজের গুরুর প্রিয় রামচন্দ্র ঠাকুর 
“'আচার্ধ মানে এখানে শ্রীনিবাস আচার্য নয়; এ পষ্ঠাতেই রামচন্দ্র সম্বদ্ধে 
রামগোঁপাল লিখেছেন, 

প্রণাম করিয়ে আমি তাহার চরণে। 

মোরে শিখাইতে তেহঠে। করিলেন কথনে ॥ 
অর্থাৎ রামচন্দ্র চক্রবতীই রামগোপাল দাসের শিক্ষাণ্তরু, প্রফুললবাবুর মতাহ্যায়ী 
রামগোপাল “রামচরণের” শিক্ষাগত নন; এর পর রামগোপাল লিখেছেন, 
“সেই ক্রমে ভাষা কৈল”-__অর্থাং রামচন্দ্র চক্রবর্তীর “কথন”-এর ক্রম অন্থযায়ী 
রামগোপাল দাস “রসকল্পবল্লী” রচনা করেছেন। প্রফুল্পবাবু প্রকৃত সত্যের 
একেবারে বিপরীত কথা লিখেছেন । “রামচন্দ্র চক্রবর্তাঁ”কে “রামচরণ চক্রবত” 
বল। প্রফুলবাধুর আর একটি তুল। রামচন্দ্র চক্রবতাঁর বাপভূমি ফরিদপুর 
পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নয়; এটি যে গঙ্গার তীরে অবস্থিত ( স্বতই পশ্চিমবজের ) 
একটি গ্রাম--সে কথা রামগোপাল দাস স্পষ্টভাবে লিখেছেন। 


॥ উনচল্লিশ ॥ 
সনাতন চক্রবর্তা ও সনাতন ঘোষাল 


আগেই বলেছি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভাগবত-পুরাণের অনুবাদ খুব 
বেশি পরিমাণে মেলে না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেধার্ধে প্রান একই নামের 
দুজন কবি ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এদের মধ্যে একজনের 
নাম সনাতন চক্রবর্তা, অপরজনের নাম সনাতন ঘোষাল বিচ্যাবাগীশ । 

এদের মধ্যে সনাতন চক্রব্তার অনুবাদের কথা আমরা কেবলমাত্র 
কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের উল্লেখ থেকে জানতে পারি। লালচাদ বিশ্বাস 
নামে একজন প্রকাশক ভাগবতের একাদশ স্বন্ধের মূল ও সনাতন চক্রবর্তীর 
অন্রবারদ একসঙ্গে প্রকাশ করেন । রাজেন্্লাল মিত্র ১৭৮০ শকাবের আষাটঢ 
মাসের বিবিধার্থ সংগ্রহে (পৃঃ ৭২) তার সমালোচনা করে লেখেন, “এই 
পুত্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে। 
যেহেতু সংস্কত মূলের অর্থ বাঙ্গালী পদ ইহাতে অতি স্থচারুরূপে রক্ষা 
পাইয়াছে।” (বা. সা. ই ১২, পৃঃ ৯০০ ভুরষ্টব্য ) 

এর পরে বঙ্গবাঁসী কার্যালয় থেকেও সনাতন চক্রবর্তীর গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল | 
ভঃ দীনেশচন্দ্র সেন তা দেখেছিলেন । তিনি লিখেছেন, “১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন 
চব্রবর্তাঁ নামক.-.একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক আওরঙ্গ- 
জীবের সঙ্গে স্থজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়। পুস্তক রচনার কাল-নির্দেশ 
করিয়াছেন। বঙ্গবাপী কার্ধটালয় হইতে উহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।” 
€ বঙ্গভাষা ও সাহিতা, ৭ম সং, পৃঃ ৪৭২ ) বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে রঘুনাথ 
পণ্ডিতের “কুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাঁর ভূমিকায় 
সম্পাদক বসম্তরগুন রায় বিদ্দ্বল্পভভ লেখেন, “সনাতিন চক্রবর্তী সমগ্র ভাগবতের 
পছ্যানবাদ প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন” (পৃঃ ৩, পাদটীকা )। 

অস্তত ছুবার মুদ্রিত হলেও, এই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন খবর আমর দিতে পারলাম না। দীনেশবাবুর্র 
উক্তি থেকে কেবল এইটুকু মাত্র জানতে পারছি ষে, ১৬৫৯ শ্রীষ্টাব্দের (১৬৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দে নয় ) এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কারণ শুজার সঙ্গে ওরঙগজেবের যুদ্ধ 
হয়েছিল ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে । 


সনাতন চক্রবর্তী ও সনাতন ঘোষাল ২৭১ 


এখন সনাতন ঘোষাল বিগ্যাবাগীশের কথা বলি। ইনি “কলিকাতা'র 
ঘোষাল বংশের ক্ুষ্ণানন্দের পৌত্র। কটকে থেকে “ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে 
তিনি ভাগবতের প্রথম নয় স্কদ্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অন্থবাদ করেন। এই 
তথ্যগুলি আমর বিভিন্ন স্কন্ধের শেষে কবির উক্তি থেকে পাই । যেমন প্রথম 
স্কন্ধের শেষে, 


কুষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে । 
সমাপ্র হইল গ্রস্থ কটক নগরে ॥ 


চতুর্থ স্কক্ধের শেষে, 
কুষ্কানন্দ-তনয়-তনয় সনাতন | 
বিরচিল ভাষাবন্ধ ভক্তের কাব্ণ ॥ 


নবম স্কন্ধের শেষে, 
কলিকাতা ঘোষাল বংশে কুষ্ঠানন্দ। 
তার পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র ॥ 
তাহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীল। । 
ভাষা ভাগবত বিগ্ভাবাগীশ রচিল। ॥ 
বইএর “ভ।ষা ভাগবত" নামটি এর অন্য বহু জায়গাঁতেও প1ওয়া যায়। 


ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৫১ সালে পুরীতে এই গ্রশ্থের পুথি পান এবং 
বিশ্বভারতীর পুথিশাঁলায় তা দান করেন। তাঁর অনুরোধে আমি ১৯৫৩ সালে 
এই গ্রন্থের সম্পাদনা শুরু করি। প্রথম চাঁর স্বদ্ধের সম্পাদন বহুদিন আগেই 
শেষ হয়েছে, নানা কারণে অবশিষ্ট পর্বগুলি সম্পাদন কর। বা গ্রন্থটি প্রকাশ 
করা এপর্যস্ত সম্ভব হয় নি। 


১৯৫৪ সালের ১,ই অক্টোবর তারিখের যুগাস্তরে আমি “কলকাতার 
প্রাচীনতম কবি (1?) নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং তাতেই সনাতন 
ম্বোষাল ও তার “ভাষাঁভাঁগবতে'র কথ প্রথম সর্বসাধারণের গোচর করা! 
হয়( সনাতন ঘোষালের উপরে উদ্ধত আত্মপরিচয় থেকে কলকাতার 
প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । এ সম্বন্ধে এই বইয়ের 
পরিশিষ্টে বিস্ততভাবে আলোচন। করেছি । 


“ভাষাভাগবতে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বিভিন্ন স্বন্ধের রচনাকাল 


২৭২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কবি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তার মধ্যে ছিতীয় স্কন্ধের রচনাকাল সবচেয়ে 
স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, 
যোলশ যষোডশ শাকে তৈষ শেষ হইতে। 
সোমক্ত দিনে নিশি সপ্তমী শেষেতে ॥ 
অর্থাৎ ১৬১৬ শকাবের পৌষ মাসের শেষে ব। ১৬৯৫ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
ছ্িতীয়্ স্বন্ধ সম্পূর্ণ হয়। 
প্রথম স্বন্ধের রচনাসমাধ্তিকাঁল কবি এইভাবে জানিয়েছেন, 
কাল কলানিধি বিষ্ণপর্দ কাল শশী । 
শাকে মিত্র তুলা ধরে পদ্মকান্ত বসি ॥ 
কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে । 
সমাপ্ত হইল গ্রস্থ কটক নগরে ॥ 
এই ক্লোকের প্রথম “কাল” শব্দ সংখ্যাবাচক নয়, শব্দটি “সময়” অর্থে প্রযুক্ত 
হয়েছে । তা হলে এর রচনাকাল “কলানিধিবিষুপদকালশশী” শকাব্দ । 
কলানিধি -_ চন্দ্র _ ১, বিপদ 5 আকাশ -০, কাল-৬, শশী-১। সুতরাং 
১৬০১ শকাব্দের তুল! বা কার্তিক মাসের কুষ্ণপক্ষের ছাদশী তিথিতে অর্থাৎ 
১৬৭৯ শ্রীষ্টাব্ে প্রথম স্বন্ধ সম্পূর্ণ হয়েছিল । 
তৃতীয় স্কন্ধের রচনাসমাপ্তিকাল ১৬১৬ শকাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসের শুরু ঘাদশী 
তিথি অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, 
ধাতু চন্দ্র কাল শশী শাক পরিমিতে। 
পঙ্কজনৃপতি বেসে রুদ্র বাহনেডে ॥ 
শুরু পক্ষ তিথিতে দ্বাদশী নিরূপণ ॥ 
দ্বিতীয় ত্বন্ধের সাত মাস আগেই তৃতীয় স্বদন্ধ লেখা হয়েছিল । 
চতুর্থ স্কক্ধের রচনাকাল ১৬১৮ শকাব্দের আষাঢ় মাম অর্থাৎ ১৬৯৬ শ্রীষ্টাব, 
বন্ত চন্দ খতু শশী শাক পরিমিতে। 
নিবসেন পদ্যবন্ধ মিথুন রাশিতে ॥ 
পঞ্চম স্কন্ধের রচনাসমান্তিকাল ১৬১৮ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষা 
চতুর্দশী তিথি অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, 
গজ শশী রস চন্দ শাক পাঁরমিতে। 
কমলিনীপতি বৈসে বৃশ্চিক রাশেতে ॥ 
রুষ্ণ চতুর্দশী তিথি উপনা বাসরে ॥ 


সনাতন চক্রবর্তা ও মনাতন ঘোষাল ২৭৩ 


নবম ক্কন্ধের রচনাকাল, 
গগন যুগল খতু সমুদ্রকুমার | 
শাক পরিমিত বীর বিক্রম রাজার ॥ 

গগন ০ ০ যুগল _২, খতু ৬, সমুদ্রকুমার লচন্দ্র-১। স্তর] ১৬২৯ 
শকাকে বা ১৬৯৮ ৯৭ গ্রীষ্টাব্বে নবম স্বন্ধ সম্পূর্ণ হয়েছিল । অবশ্য “যুগল 
খতু”_৬৬ বলে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্ত তাহলে নবম স্কন্ধেব রচনাকাল প্রথম স্বন্ধ 
রচনার ৬৫ বছর পরে হয় এবং কবিকে অস্বাভাবিক সকম দীর্ঘজীবী ধরতে হয়। 
ক্তরাং এ ব্যাখ্যা টেকে না। “গগন যুগল”-ুছু"টি শৃন্যও ধর যায়। 
সেক্ষেত্রে বলতে হবে কবি ১৬** শকাব্' বা ১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নব্ম স্বন্ধ রচন। 
করেন, তারপর শ্রথম ক্কক্ধ ৪ তাবপর অন্থান্ স্ব্দধ রচনা করেন। এব্যাপার 
অসম্ভাব্য হলেও অসম্ভব নয়। নবম স্বদ্ধের শেষে কবি সংক্ষিঞ্ক আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন। সম্ভবত রঘুনাথ পগুতের শ্রাকৃক্কপ্রেমতরঙ্গিণী'তে ভাগবতের 
প্রথম নম স্বন্ধের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অন্কবাদদ নেই বলেই সনাতন ঘোষাল এই 
অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন। 

সনাতন ঘোষানকে কেউ যেন সনাতন চক্রবত্তণর সঙ্গে অভিস্থ বলে মনে না 
করেন। কারণ প্রথমত দ্রীনেশবাবুর উক্তি অশ্ুষান্নী সনাতন চক্রবর্তীর গ্রন্থ- 
রচনাকাল ১৬৫৯ শ্রীঃ। সনাতন ঘোঁষালের গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের রচনাকাল তার 
২০ বছর পরবর্তা। দ্বিতীয়ত, বসন্তরঞ্ন রায় সনাতন চক্রবর্তী কতৃক সমগ্র 
ভণগবতের অন্থবাদেরই উল্লেখ করেছেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার একাদশ 
স্বন্ধের অনুবাদ দেখেছিলেন । কিন্তু সনাতন ঘোষাল নয় স্কদ্ধের পরে আর 
অঙ্বার্দ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তৃতীয়ত, আমর। সনাতন ঘোঁষালের 
গ্রন্থের সমস্ত ভনিতা তন্ন তন্ন করে দেখেছি, কোথাও “সনাতন চক্রবতা” নাম 
পাই নি। স্থতরাং একমাত্র জোর করে ছাড়া অন্ত কোন উপায়ে ছুই কবিকে 
অভিন্ন বলা যায় না। 


1 চল্লিশ ॥ 


ব্রজমে হন দাস 


ব্রজমোহন দাস “চৈতন্যতত্প্রদীপ+ নামে যে চৈতন্তচরিতগ্রস্থ রচন। করেন, 
তার একখানি পুথি ঢাক। বিশ্ববিগ্ভালয়ে আছে (পুথি নং ১৬৭৩) বলে 
অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম জানান ; তিনি এই অপ্রকাশিত গ্রন্থ থেকে 
কিছু অংশ উদ্ধতও করেছেন । (বঙ্গে নব্যন্ায়চচ্চা, পৃঃ ৯৪ এবং যুগাস্তর, ৮ই 
স্বার্চ) ১৯৫৫ দ্রঃ )। 
এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখটি ৰার, মাস ও তিথি সমেত সঠিক- 
ভাবে পাওয়া যায়। 
শাকে চৌদ্দশত আর সপ্ত বৎসর | 
বিষ্ুুবিংশতি তৃতীয় বৎসর অস্তর ॥ 
ফান্ধন পূণিমা বার রবিহ্ৃত জান। 
অয়োবিংশ দিনে আবির্ভাব ভগবান ॥ 
মহাপ্রভুর বিদ্যাশিক্ষী সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বর্ণনা এই, 
গঙ্গাদাস দ্বিজস্থানে পড়িবারে দিল । 
অল্লে অধ্যাপক প্রত সর্বশাস্ত্রে হল ॥ 
পড়িল কল বিছা! করি গুরু লক্ষ্য । 
অষ্টাদশ বিদ্যা এতে প্রভু হেলা দক্ষ ॥ 


এই বইতে বাস্থদেব সাবভৌমের একটি নতুন বচনও পাওয়। যায়, 
শুন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বচন । 
তথাহি--অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈ তন্ঠদ্দেবে 
ন ভবতি বিমূল। ধীর্যস্য তন্তেব ন স্যাৃৎ। 
উদক্পতি দিননাথে সৎ্পথে যস্য দৃষ্টি (3) 
প্রসরতি নহি কিন্বা। তন্ত শক্তা তমিস্ত্ে ॥ 
অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, “বুন্দাবনদাঁস ও মুরারির চরিত গ্রন্থ 
ইহার উপার্দান এবং গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে চৈতন্ধচরিতাম্তের € ১৩।১ পত্রে ) এবং 
'্ীকষ্সন্দর্ডে শ্রীজীব গোস্বামী'র বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ।” 


ব্রজমোহন দাস ২৭৫ 


১৯৭২-এর ভিসেম্বর মানের শেষে আমি ঢাকায় 1গয়েছিলাম | সেখানে 
ডঃ আহমদ শরীফের সাহায্যে আমি ঢাঁকা বিশ্ববিচ্ালয়ের পুথিশালায় গিয়ে 
ব্রজমোহন দাসের “চৈতন্যতত্ব প্রদীপ*-এর পুথিটি স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য 
লাভ করি। 
পুথিটি পড়ার পরে দেখতে পেলাম, এই বইটি ঠিক চৈতন্যজীবনীগ্রস্থ নয়। 
পুথির ১ থেকে ৪০ ক পদ্দধে পাটন্রির্ণয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন তত্বের 
আলোচন। করা হয়েছে । বইয়ের শেষে আরও ছুটি অংশ আছে--১) শাখাবর্ণন 
(৪০ ক--৪৪ ক পত্র ), (২) চৈতন্যজীধনীর সংক্ষিপ্তলার (৪৪ ক--৫০ খ পন্র)। 
কাব্যের আরম্ভ কবি এইভাবে করেছেন, 
ও নম শ্রীরুষ্ণায় ॥ 
সং সং ০ 
প্রণাম করিয়া আগে গুরুর চরণে। 
দীক্ষাশিক্ষাপ্রকাঁশ করেই যেই (জ)নে।॥ 
শ্রীচৈতন্ততত্ব প্রদীপ সংক্ষেপেতে । 
সপ্রমাণে পয়ারে কহিব সাধুমতে ॥ 
গ্রন্থের মধ্যে কবি মাঝে মাঝে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতাম্বত এবং মুরারি 
গুপ্তের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন ২১ খ পঙ্জে, 
এই পদ চৈতন্য ভাগবতে স্থুনি। 
দাল বুন্দাবন দীর্ঘছন্দেত বাখানি ॥ 
অতএব চৈতন্তচরিতামৃতে সুনি। 
রায় দেখে রাধাকুষ্ঃ ভিন্ন হই পুনি ॥ 
আবার শে পঞ্কে, 
সংক্ষেপতে স্থত্র চৈতন্তের লীলা গাথা । 
পারিষদ্দভক্ত সঙ্গে কৈল ঘেই যথা ॥ 
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন । 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে যে কৈল বর্ণন ॥ 
মুরারি গুপ্রের শ্রীচৈতন্যচরিত। 
তাহাতে দেখিয়। হুত্র লেখিয়ে কিঞ্িত। 
আদ্িখণ্ডে মধ্যথণ্ডে শেষখণ্ডে আর | 
তার স্ত্র সংক্ষেপতে করিব বিস্তার ॥ 


২৭৬ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এই গ্রস্থের মধ্যে কবির ভনিতা খুব কমই পাওয়া যায়। একটি ভিত 
নীচে উদ্ধৃত হ'ল £_- . 
বৈষ্ণব কপায়ে প্রেমধন পায়ে 
অশেষ তাপ বিনাশে 
এ ব্রজমোহন দাস পুনপুন 
প্রণময়ে বু আশে । 
(৪খ পত্র ) 
কবি গ্রস্থ শেষ করেছেন এই বলে, 
ধৈরজ ধরিয় চিত্তে রহিতে না পারি । 
সদ্দ। গৌরগুণ গাই স্থনি মনে করি। 
বন্দিয়। চৈতন্যচান্দের চরণ মাধুরী । 
এ ব্রজমোহন দাস গ্রন্থ পূণ করি ॥ 
ইতি গ্রচৈতন্ততত্বপ্রদীপে সাঙ্গোপাঙ গ্রস্থ সম্পূর্ণ ॥ 
এই বইটি আজও অপ্রকাশিত রয়েছে বলে এর কিছু পরিচয় দিলাম । ভঃ 
আহমদ শরীফকে বইটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে অন্থরোধ জানিয়ে এসেছি। 
বইটির মধ্যে নিত্যানন্দ, বৃন্দাবনদাস ও তাঁর ম। নারায়ণী, গোপাল বহু এবং 
নরহরি দাস ঠাকুর সম্বন্ধে নতুন সংবাদ পাওয়।] যায় । এই বইয়ের মধ্যে 
যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ ও বিচার করেছি । 
ব্রজমোহন দাসের “চৈতন্ততত্ব প্রদীপে' যখন “চতন্তচরিতামৃতে"র উল্লেখ ও 
উদ্ধৃতি রয়েছে, তখন এ বই ১৬১২ খ্রীষ্টাঝের বেশ কিছুকাল পরে র“চত হয়েছিল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার এর পুখির পুশ্পিক। থেকে জানা য়ায় যে 
পুথিটির লিপিকাল “শকাব্বাঃ ১৬২৫ তেরিখ ১৩ ফাস্ধন” অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাস। সুতরাং “চৈ তন্ তত্বপ্রদ্দীপ* সপ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ষে রচিভ 
হয়েহিল বলে ধরা যায় । 


॥ একচল্িশ ॥ 
কয়েকজন অপ্রধান কবি 
শিবরাম ঘোষ 

শিবরাম ঘোষ ছয় পর্ব মহাভারত লিখেছিলেন (পৃঃ ১৮৬ দভ্রঃ)। 
তা ছাড়! তার লেখ ছু'খানি কাব্যের সন্ধান এ পর্যস্ত পাওয়া গেছে। 
প্রথমটির নাম কালিকামঙ্গল, যদিও কাব্যের বিষয়বস্ বিক্রমাদিত্য ও বজ্রিশ 
সিংহাঁসনের গল্প । “ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর মাহাত্মা 
প্রচার কর! হইয়াছে । তাই ইহার নাঁম কালিকাম্ঙ্গল। পুত্তলিকাগুলির 
নাষের মধ্যও কিছু কিছু নৃতনত্ব আছে। ছৃঃখের বিষয় প্রাপ্ত পুখিখানি 
অসম্পূর্ণ বলিক্বা ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়। যায় না। 
মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাঁহনী ইহাতে আছে। কাহিনীগুলিতে কালী- 
ভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তাস্ত আন্মপূর্বা অন্থসারে বিবৃত 
হইয়াছে--কতক গুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের উপজীব্য নয়” (সা. 
প. প. ১৩৪৯, পৃঃ ১৩০ ) অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবতাঁ তার একাধিক প্রবন্ধে 
এই বৈশিষ্ট্পূর্ণ কাব্যটির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! করেছেন | এর পুথি বঙ্গীয় 
স্াহতা পরিষতে আছে (নং ১৫৫৮ )। 

শিবরাম ঘোষের আর একটি রচনা “একাদশীর পাঁচালী” । এর ১১৯৩ 
সালের € ১৭৬৬-৬৭ খ্রীঃ) পুথি পাওয়া গিয়েছে । ডঃ স্কুমার সেন ( বা. সা. ই. 
১২, পৃঃ ১০৪৫-এ) এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্িয়েছেন। “কালিকামঙগল+ ও 
“একাদশীর পীচালী”র রচগ্রিত্াা যে অভিন্ন, তার প্রমাণ আমর) দিচ্ছি। 
'কালিকামঙ্গলে “রাজেন্্র ঘোষের স্থত ,রচিল কৌতুকে” ও “রাধিকানন্দন 
শিবরাম ঘোষ 'ভনে” উক্তি পাওয়। যায় (সা. প. প. ১৩৪৯, পৃঃ ১৩৯ )। আর 
“একাদশীর পাঁচালী”তে আছে, 

বাপ রাজেজ্জ ঘোষ রাধিকা জননী । 
মহাগুরু ছুইজন বন্দ পুটপাণি ॥* 

ছুটি রচনাতেই ষখন কবির পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ এবং মাতার নাম 

রাধিকা বলে উল্লিখিত হয়েছে, তখন ছুটির করি নিশ্চয়ই অভিন্ন | 


২৭৮ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কালিকামঙ্গলে' কবির সময়ের কোন হদ্দিশ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
একাদশীর প1চালীতে পাওয়া যায়, 


শশি শৃন্া রস অগ্নি শকের বৎসর 
পাৎ্স। অরং সাহা ভিল্লি ঈশ্বর ॥ 


এখানে স্পষ্টই অঙ্কের দক্ষিণা গতি। ডঃ সুকুমার সেন ভ্রমবশত “শক' 
অর্থে বঙ্গাব্দ ধরেছেন এবং “রচনাকাল ১০৬৩ সাল € ১৬৫৬-১৬৫৭ )৮ বলেছেন । 
কিন্তু ১৬৫৬-৫৭ শ্রীষ্টাব্েে দ্বিলীর সিংহাসনে “অরং সাহা" অর্থাৎ উরঙ্গজেব ছিলেন 
না, ছিলেন শাহ.জাহান। অতএব এখানে শুদ্ধ পাঠ নিঃসন্দেহে “শশী রস শৃন্ধ 
অগ্নি শকের বৎসর” ছিল। ১৬০৩ শক বা ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দই “একাদশীর পাচালী”র 
রচনাকাল, এ ধৎসরে “ভিলি ঈশ্বর” ছিলেন গুরঙ্গজেবই | 


এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতসমআাট ওরঙ্গজেব তার 
বাঙালী প্রজাদের কাছে ষে “অরং সাহ1” বা “আওরঙ্গ সাহা” নামে পরিচিত 
ছিলেন তা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারছি।  শ্ধু শিবরাম ঘোষ নন, 
চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি দৌলত-উজীর বাহরাম খান এবং ২৪ পরগনার 
নিমত। গ্রামের কবি কষ্রাম দাস ওরঙজেবকে এইভাবেই অভিহিত 
করেছেন। এই তিনজন কবিই ওঁরঙ্গজেবের সমসাময়িক | 


যাওুনাথ 


ধর্মের গীত" কাব্যগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশ্তদ্ধ আখ্যান-কাব্য, আবার 
কতকগুলি পুরাণ-জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনাগুলিকে ধর্মপুরাণ বল? হয়। 
এর আগে রামচন্দ্র বাড়জ্জ্যা, সহদেব ও লক্ষণের লেখ৷ ধর্মপুরাণ পাওয়া গিয়েছে । 
এদের চেয়েও প্রাচীন একখানি ধর্মপুরাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই 
ধর্মপুরাণটির তিনখানি পুথি বিশ্বভারতীর পুথিশালায় আছে । এর লেখক 
যাছুনাথ, যদুনাথ ও যাদব পণ্ডিত তিন নায়েই ভনিতা দিয়েছেন, তবে যাছুনাথ 
নামেই বেশিবার দিয়েছেন। 

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত "পু'খি-পরিটয়” প্রথম খণ্ডে ( পৃঃ ২২*-২২১) 
এই ধর্মপুরাণটির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার হয়েছিল । পরে সম্পূর্ণ বইটি ভঃ 
পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে । বইটি থেকে জানা যায় যে, 
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বির দামোদর এবং বিনোদনাথ নামে ছুই পূর্বপুরুষ ছিলেন। এদের নিবাষ্‌ 
ছিল 'দোম+ € দোমজুড় ?) গ্রামে, 

দামোদর পতি পিতা দোমেতে আলয়। 

পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয় ॥ 

হতমূর্থ যছুনাথ তাহার সমন্ভতি। 

সংখেপে রচিলাম প্রভুর মঙ্গল ভারতী | 


কবির পিতার নাম ধর্মদাস। একথা আমর জানতে পারি এই ছুটি ভনিতা 
থেকে, 
“কহে ধন্মদাসের নন্দন |” 
প্ধম্মদাসের ছত ধশ্মপথে অনুগত 
লইতন € নৃতন ) মঙ্গল স্বরচনে |” 


সম্ভবত কবির পিতামহের নাম বিনোদনাধ এবং প্রপিতামহের নাম 
দামোদর । 


যাছুনাথ তার রচনাকে “ধশ্মের মঙ্গল" ও “ধশ্মপুরাণ” দুই নামেই অশ্ডিহিত 
করেছেন । কিন্ত কাব্যের মধ্যে স্থষ্টিপত্তনাদি কাহিনী বণিত হয়েছে বলে একে 
'ধর্মপুরাণ' নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত | 

এবারে এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করছি । বিশ্বভারতী থেকে 
প্রকাশিত “পু খি-পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকলে ও এর 
রচনাকাল সম্বন্ধে সেখানে কোন কথ। বল! হয়নি। অথচ তাতে যে ভনিতাগুলি 
উদ্ধত হয়েছে, তার্দের একটিতে আছে, 


“প্রভুর কপার ফলে মদনা খতু ক্ষিতি ভলে 
যাদব পঞ্ডিতে ভনে ।” 
এখানে “মদনা খতু ক্ষিতি” উক্তি দ্র্থবোধক বলে মনে হয়। উক্কিটির 
বাহা অর্থে রানী মদনার প্রসঙ্গই ব্যক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উক্কিটির অন্ত 
অর্থ শকাব্দের এবং গ্রন্থের রচনাক্কালের স্চক বলে মনে করি। মদন_ ১৩, 
খতু-৬, ক্ষিতি-১। স্থতরাং ১৬১৩ শকাব্দ বা ১৬৯১-৭২ শ্রীষ্টান্দে এই অংশ 
লেখ হয়েছিল মনে কর যেতে পারে । 


আমাদের এই ধারণার সমর্থন গ্রস্থের আর এক জায়গা থেকেও পাচ্ছি। 


২৮০ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের ত্থ্য ও কাঁলক্রম 


১৯৫৫ সালে আমি এই গ্রস্থের পুথি পরীক্ষা করি। দেখিতার এক জানায় 
লেখা আছে, 
ষুন এ ভকত ভাই কর অবধান। 
জখন সমাপ্ত এই ধন্ম পুরাণ ॥ 
খেব্রি বংসেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম । 
প্রভাতে উঠিয়। মুখে স্বরে জার নাম ॥ 
কুষ্করামের নামে পাপতাপবিমচনে | 
চিরকাল রাঁজুতি করেন বর্ধমানে ॥ 
মরিল বলরাম রায় যরাঁজক পুরি । 
সেইকালে কষ্ণরাম নিল বন্থন্দরি ॥ 
'ভার্্যা বন্দি দাঁষ হয়ে করোরি তাহার । 
মেইকালে গিত সাঙ্গ হইল আমার ॥ 


অর্থাৎ কৃষ্ণরাম যখন বর্ঘমানের রাজা হন, সেই সময়ে ঘাছুনাথের ধর্মমঙ্গল 
বা ধর্মপুরাণ সমাঞ্ধ হয়| কৃষ্তরাম সম্বন্ধে আমরা জানি যে তিনি “১৬৯৪ খুঃ 
(১১০৭ হিজরি ) ২৪ রবিয়ল আয়ল তারিখে দিলীশ্বর অরঙ্গজেব বাদসাহের 
রাজত্বের ৩৮ বর্ষে ( জুলুস ) তাহার নিকট হইতে চাকলে বদ্ধমানের জমিদার ও 
চৌধুরিপদের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।”৮ (বিশ্বকোষ, সপ্তদশ ভাগ, পৃঃ ৬১৯) 

ভারতসত্াটের এই সনদ হচ্ছে কষ্ণরামের অধিকার লাভের চূড়ান্ত 
স্বীকৃতি, এই স্বীকৃতি তিনি ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লাঁভ করলেও তাঁর অধিকার 
লাভ তাঁর আগেই হয়েছিল সন্দেহ নেই। যাছুনাখও পূর্বে দ্ধত ভনিতাটি 
লেখার কিছুধিন বাদে কাব্য সম্পূর্ণ করেন। হ্ৃতরাং ১৬৯৪ শ্রীষ্টাব্দের কিছু 
আগে কষ্রাম বর্ধমানের রাজা হন এবং যাছুনাথ ধর্মপুরাথ সম্পূর্ণ করেন। 

উপরে উদ্ধৃত অংশটির “ভার্দ্যা বন্দি দাঁষ হয়ে করোরি তাহার” চরণটির অর্থ 
ছবৌোধ্য । “ভার্ষ্যা বন্দি দাঁষ'-এর প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ “ভায়্যা বন্দিদাস+। 
করোরি* শবের অর্থ খাজাঞ্চি। সুতবাঁং চরণটির মানে দ্াড়াচ্ছে__-যখন 
কষ্ণরামের ভাই বন্দ্দাস তার খাজাঞ্চি হয় ।* কুঁষ্তরাম রাজা হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে 
এই “বন্দিদাস”কে ভার কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন । 


“ ' রশটর আরও নানারকম অর্থ কর! যায় ; কেউ কেউ ইতিমধ্যেহ ত। করেছেন। কিন্ত 
কোন অর্থেরই সমর্থক কোন তথ্য এ পর্বস্ত পাওয়1 যাক নি। 
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ভিজ গলঙানারায়ণ 


দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের লেখ। ছুখানি বই এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটি 
হচ্ছে রামলীলা (কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৩১ নং পুথি )। এতে কৰি 
লিখেছেন, 
ফুলিয়া বংশের মণি সুষেণ পণ্ডিত । 
তাহার সম্তান ঘ্বিজ রচিল সঙ্গীত ॥ 
এর থেকে কেউ কেউ কবিকে সুষেণ পণ্ডিতের পুত্র মনে করেছিলেন । কিন্তু 
সন্তান, শব্দে বংশধরও বোঝায় । কবি যে স্থষেণ পণ্ডিতের পুত্র নন, কয়েক 
পুরুষ পরবতাঁ বংশধর, তা জানা যায় ভাত অপর গ্রস্থ “ভবানীমঙ্গল” থেকে । 
এতে কবি নিজের বংশপরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন, 
ফুলিয়। কুলের মণি স্থষেণ পণ্ডিত গণি ক্রমে কহি সম্ভতির নাম । 
শিবাচার্ধ্য গোপেশ্বর বিশ্বেখবর তার পর জনার্দন-সুত রামরাম ॥ 
নিবাস ম্যাটারী গ্রাম পিতামহ রাঁমরাঁম তিতুরাম তাহার নন্দন । 
তার স্কত নাম নিজ গঙ্গানারাঁয়ণ দ্বিজ উমাগীত করিল রচন ॥ 
উপরের বিবরণ থেকে এই বংশলতা। পাওয়া যাচ্ছে, 
ক্বষেণ পণ্ডিত- শিবাচার্য _গোপেশ্বর-বিশ্বেখবর- জনার্দন- রামরাম-- 
তিতুরাম-__গঙ্গানারায়ণ। 
স্ষেণ পণ্ডিত থেকে গঙ্জানারায়ণ অধস্তন অষ্টম পুরুষ। হরিদাস যখন 
চৈতন্যদেবের আহ্বানে নীলাচলে যান (আঃ ১৫১৬ খ্রীঃ), তখন স্থষেণ পণ্ডিত 
জীবিত ছিলেন বলে জয়ানন্দের চৈতন্থমঙ্গল থেকে জানা যায় । স্থতরাং 
গঙ্গানারায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান 
ছিলেন। 


দ্বিজ মুকুল্দ কবি 
দ্বিজ মূকুন্দ কবিচন্দ্রের 'বাশুলীমঙ্গল*-এর ভাষা খুবই আধুনিক । “শাকে 
রস রদে বেদ শশাঙ্ক গণিত (বা গণিতে )” যদ্দি এই কাব্যের রচনাকাল- 
নির্দেশক হয় ( পৃঃ ১৫৬-৫৮ দ্রঃ), ভা হলে এর সমাধান হবে এই রকম, 
শাকে 'রস' (৬), সেই “রসে” “বেদ” (৪ % তাতে "শশাঙ্ক গণিত” - 
চন্দ্রকলা (১৬)। ১৬৪৬ শক. ১৭২৪-২৫ খ্রীঃ এই কাব্যের রচনাকাল হতে 
পারে। 


॥ বেম্সাল্লিশ ॥ 


খেঙ্গারাম চক্রবতী 
অনেকের ধারণা, খেলারাম চক্রবর্তা ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি। 
এই ধারণার কাবণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে 
হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বলেছিলেন যে, তিনি খেলারামের ধর্মমঙ্গলৈর একটি 
প্রাচীন পুথি দেখেছেন এবং তাঁর থেকে তিনি এর রচনাকাল-নির্দেশক এই 
ছুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন, 
ভূবন শকে বাধ মাস শরের বাহন । 
খেলারাম করিলেন গ্রস্ত আরভণ ॥ 
ভুবন - ১৪, বায়ু- ৪ন৯। স্থতরাং ১৪৪৯ শক- ১৫২৭-২৮ ত্রীঃ খেলারামের 
ধর্মমঙ্লের রচনাকাল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্ত “ভুবন শকে বায়ু” এ 
কোন্‌ ধরনের প্রয়োগ ? খেলারামের ধর্মমঙ্গলের আরও কয়েকটি পুথি নগেন্দ্র- 
নাথ বন্থ দেখেছিলেন বলে “বিশ্বকোষ? গ্রস্থে জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে 
রচনাকালজ্ঞাপক এই ছত্রগুলি ছিল না। 
প্রকৃতপক্ষে খেলারাম নামক ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে 
হারাধন দত্ত ও নগেন্দ্নাথ বন্থ--এই ছুজন মাত্র লোকের সাক্ষ্যের উপর | ভং 
স্কুমার সেন রচিত “বাংল। সাহিত্যের কথা”র ৪র্থ সংস্করণ ( পৃঃ ৮৫ ) থেকে 
জানা যায় যে, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মগুল মহোদয় খেলারামের বাঁসভূমি বলে পরিচিত 
পশ্চিমপাড়া গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধের মুখে এই ছুটি ছত্র শুনেছিলেন, 
খেলারাম চক্রবত শণ কাটিছেন বসে। 
ধর্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে ॥ 
এই ছুই ছত্র কিন্ত রুপান্তরিত আকারে প্রচলিত ছড়ার মধ্যেও পাওয়। 
যায় ( আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে প্রকাশিত কয়েকটি ছড়া-সংগ্রহের 
মধোও ছত্র ছু'টি পেয়েছি ১, 
নিধিরাম চক্রবর্তা শন কাটিছেন বসে। 
খেলারাম ভট্টাচার্য উত্তপ্িল। এসে ॥ 
যা হোক, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি খেলারামের রচনার নিধশনব্বরূপ যে 
ছক্জগুলি উদ্ধত করেছিলেন, তার ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যাবে, 


খেলারাম চক্রবর্তী ২৮৩ 


খেলারামের ধর্মমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর রচনা! হতে পারে না। তার কয়েকটি 
ছজ্জ আমর] উদ্ধত করছি, 


স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে। 
স্বরম্য সরলী এক তার মাঝে ঝলে ॥ 
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলফল। 
বিকাশিয়। ভূষে তার নীল উর:স্থল ॥ 
শুন বাছ। লাউসেন বলি রে তোমায় । 
এওজাত দিও নেড়া দেউল তলায় ॥ 


এ ভাষা সপ্তদশ শতাব্বীর শেষার্ধের আগেকার হতে পারে না। ভাষার 
দিক দ্রিয়ে বিচার করলে যেমন খেলারামের ধর্মমঙ্গল এই সময়ের আগে রচিত 
হয় নি বলা যায়, অন্য দিকৃ দ্রিয়ে বিচার করলে তেমনি খেলারামকে এর বেশি 
পরবর্তা বল। যায় না। অষ্টাদশ শতান্দীর কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী ক্তার 
'ধমমঙগল” কাব্য সুরিক্ষার পাটের বন্দীদের তালিকায় প্রচ্ছন্নভাবে যে কজন 
পূর্ববর্তী কবির নাম করেছেন, তার মধ্যে কৃত্তিবাস, নরোত্তম, নিধিরাম, 
গোবিন্দ, কৃষ্দাস, সুকুন্দরাঁম, কাশীরাম: ঘনরাঁম, চণ্ডীদাঁস, নরহরি প্রভৃতির সে 
খেলারামেরও নাম পাওয়া যায়। 


এই সমস্ত কারণে শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার চটোপাধ্যাঁয় “ভুবন শকে বায়ু মাস 
শ্লৌকটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেন, 
“গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শতাব্দীর উল্লেখ করেন নাই, কেবল মাত্র বৎসরের উল্লেখ 
করিয়াছেন । যেমন “বাহাত্তর সালের বন্যা, “ছিয়াত,রে মন্বম্তর* ইত্যাদি । 
বায় মাস শবে সঞ্চম মাস অর্থাৎ কাত্তিক মান বুঝাইতে পারে । “শরের বাহন' 
বোধ হয়-*'কান্তিক মাসেরই গ্যোতক। তাহা হইলে শতাব্দীটি ইহাতে 
আন্দাজে জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে । যদ্দি ১৬১৪ শক ধরা যায়, তাহা 
হইলে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।* 
আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক এ সময়েই ধর্ষমঙ্গলের সঙ্গে সংঙ্সিষ্ট এক খেলারামের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়। যাচ্ছে । সপ্চরদ্দশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত যাছুনাথের 
ধর্মপুরাণের একটি ভনিতায় পাচ্ছি, 
বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাছুনাথ ভনে। 
খেলারামে ধম্মরাজ রাখিবে কল্যাণে ॥ 


২৮৪ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


এর কিছু আগে-__-১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বধপরাঁমের ধর্মমঙ্গলের একটি 
পুথিতে বূপরামের গায়ন হিসাবে জনৈক খেলারামের উল্লেখ পাঁওয়। যাচ্ছে, 
খেলারাম গাঁএন করিল বহু হিত। 
হাতে যন্ত্র দিঞ] শিখাইল নাটগীত ॥ 
ধশ্মের চরণে মাগিঞা নিএ বর। 
খেলারামের কল্যাণ করিবে মায়াধর | 
অনাছ্মঙ্গল ছিজ রূপরাম গায় । 
হরিধ্বনি বল মভে পাল। হল্য সায়॥ 
(বা. সা, ই. ১/অ, ২য় সং, পৃঃ ১৫৩) 
আমাদের মনে হয়, যে খেলারাম রূপরামের গায়ন ছিলেন, তারই সঙ্গে 
'ধর্মপুরাঁণ'-রচয়িতা যাছুনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাই যাছুনাথ "ভনিতায় তার 
কল্যাণ কামনা করেছেন; এই খেলারামই ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। স্থতরাং 
বসস্তবাবুর অনুমিত ১৬১৪ শক বা ১৬৯২ খ্রী্টাব্বই খেলারামের ধর্মমঙ্গলের 
প্রকৃত রচনাকাল বলে আমরা মনে করি। 


॥ ভেতাল্লিশ ॥ 
ঘনরাম চক্রবর্তী | 

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলই সমস্ত ধর্ষমমঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মুন্রিত 
হবার সুযোগ লাভ করে। সাহিত্যরসের দিক দিয়ে এইটিই শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গল 
কাব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে । আয়তনের দিক দিয়েও বোধহয় এইটি লমস্ত 
ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে বুহত্ম | 

মুত্রিত গ্রন্থের শেষে এই রচনাকালস্থচক শ্লোকটি পাওয়া যায়, 

এক লিখে রাম গুণ রস স্থধাকর। 
মার্গকাগ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥ 
স্থলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃঙীয়াখা তিথি। 
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুখি ॥ 

এর প্রথম ছত্র থেকে ১৬৩৩ শকাব্দ ব; ১৭১১-১২ প্রীষ্াব্দ পাওয়া যায়| এই 
সময়ের সমর্মক অন্য প্রমাণও আছে। কাব্যের মধো তিনি ব্ধমানরাঁজ কীতি- 
চন্দ্রের কল্যাণ কমন! করেছেন, 

অখিলে বিখ্যাত কীত্তি মহারাজ চক্রবন্তাঁ কীন্তি5ন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান। 
চিন্তি তার রান্গোবতি কৃষ্ণপুব নিবপতি দ্বিজ ঘনরাম় রস গাঁন | 
কীর্িচন্দ্র ১৭-৩ থেকে ১৭৩৭ ত্রীঃ পর্বন্ত রাজত্ব করেন। 

“এক লিখে রামগ্ূণ' ইত্যাদি ক্সেেকটিকে আচগাধ যোগেখচন্দ্র রায় এইভাবে 
ব্যাখ্য! করেছেন, “মার্গ শী বা অগ্রহায়ণ মাসের আহ্য অংশে হংস-স্্ব্য ছিলেন 
( ১ল। কি ২র! ), শুক্রবার, সথলক্ষণ শুরু পক্ষের তৃতীয় তিথি। পাজি গণিয়া 
দেখিতেছি, ১৬৩৩ শকে ১ল। অগ্রহায়ণ শুক্রবার শুক্র তৃতীয়! । ১ল। হওয়াতে 
“আছ অংশ'৪ বটে। ণযাম সংখ্য ধিনে'_যাঁম অর্কে প্রহর । এক প্রহর 
বেলার সময় সঙ্গীত নাঙ্গ হয় ।” (প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃঃ ৬৪১) হ্তরাং এঁ 
তারিখে অর্থাৎ ১৭১১ থ্রীষ্টাব্দের ২র। নছেম্বর তারিখে ঘনরামের ধর্গমঙ্গল সমাণ্চ 
হয়েছিল । 

ঘনরামের ধর্মমঙ্গজল ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হলেও তার বহু আগেই আরস্ত 
হয়েছিল । এত আগে যে, কবি বলেছেন, “সঙ্গীত আরমকাল নাহিক স্মরণ।” 
এই রকম বিরাট একটি কাব্য, যাঁকে ্লীনেশচন্ত্র সেন “কবির অধ্যবসায়ের এক 


২৮৬ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


বিরাট দৃষ্টাস্ত” বলেছেন, তা লিখতে এরকম সুদীর্ঘ কাল লাগাই স্বাভাবিক । 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা শুরু করেছিলেন বলে 
মনে হয়। 

ঘ্নরাম চক্রবর্তীর. আর একখানি বই হচ্ছে “সত্যনারায়ণের পাঁচালী" বা 
সত্যনারায়ণরসসিন্ধু'। কেউ কেউ এটিকে কবির প্রথম বয়সের রচনা বলে 
মনে করেন, কিন্তু এ ধারণ। ঠিক নয, কারণ এই বই-এ কবির চারজন পুজ্রেরই 
নাম পাওয়া যায়। “সত্যনারায়ণে'র পাচালীতেও রাজ। কীত্তিচন্দ্রের উল্লেখ 
আছে (“দ্বিজভক্ত মহারাজ? কীন্তিচন্দ্র রায় ।৮) স্ৃতরাৎ এই বইও ১৭০৩ থেকে 
১৭৩৭ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয় । 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, “ঘনবাম ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 1” 
দ্রীনেশবাবু এই তারিথ পেয়েছেন সম্ভবত কবির বংশধরের কাছ থেকে। এগকম 
ধারণার কারণ, তিনি ঘনরামের একজন জীবিত বংশধরের উল্লেখ করেছেন । 
এই তারিখ সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। 


ছনরাম যে রাঁমচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ তার 'ধর্মমঙ্গলে”র 
বহু স্বান থেকে পাওয়া যায়। “সত্যনারায়ণরসসিন্কু'তে তিনি সত্যনারায়ণকে 
উদ্দেশ করে বলেছেন-_প্শ্রীরামপদারবিন্দে দিবে মোর মতি |” তার পুত্রের 
প্রত্যেকের নাম আরম্ভ “রাম* দিয়ে রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ এবং 
রামকুষ্ণ। ধর্মমঙ্গল'-এর ভনিতায় তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন প্র যার 
কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্‌।” এ ছাঁড়ী নিজেকে তিনি “শ্রীরামদাসের দাস” 
অর্থাৎ রাঁমচন্দ্রের ভূত্যের ভূত্যও বলেছেন । ঘনরাম রামচন্দ্রের আদেশে ধর্ম- 
মঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন বলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে (বা. সা. ই, ১। অ, 
১ম সং) পৃঃ ১৮১ জষ্টব্য )। ডঃ স্কূমার সেনের মতে এই কাহিনী দ্বনরামের 
অধুনালুণ্ত আত্মকাহিনীর “মর্ম” | 

ঘনরাম শুধু মঙ্গলকাব্য নয়-_বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেরও কবি। তার লেখা 
পনেরটি সুন্দর বৈষ্ণব পদ “পর্দকল্পতর”তে সঙ্কলিত হয়েছে। জনপ্রিয় ও 
স্থপ্রতিষ্ঠিত পদকর্তী ন হলে তার এতগুলি পদ “পদকল্লতরু-তে স্থান পেত না। 
সেদ্দিক দিয়ে ঘনরামই একমাত্র কবি, ধিনি মঙ্গলকাব্য ও পদ্দাবলী-সাহিত্য 
_ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই ছুই ধারাতেই সম্মানিত আসন লাভ 
করে,ছন। 


ঘনরাম চক্রবত্ণ ২৮৭ 


ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ভনিতা থেকে ঘনরাম সম্বদ্ধে অনেক তথ্য জানা ষায়। 
তার বংশলতিক1 এই, 


পর রি 
টে 
০ ] 
শঙ্কর গৌরীকাস্ত 
| 
ঘনরাম 
-:--7777 ন 
[ | | 
রামরাম রামগোপাশ রামগোবিন্দ রামকৃষ 


ঘনরামের মাতার নাম সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে কিছু সংশয়ের স্থঠি হয়েছে । 
ঘনরাম নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, “মাতা ধার মহাদেবী সতী সাধবী সীতা 1” 
এর থেকে বোঝা যায় তার জননীর নাম সীতা। কিন্তু ডঃ স্বকুমার সেন 
বলেন, “ঘনরামের মাতার নাম সীতা নয়ন, মহাদেবী। তিনি যদি রাজরানী 
হইতেন তবে, “মহাদেবী' বিশেষণ ধর। চলিত। নিতান্ত গৃহস্থ নারীর বিশেষণ 
হাদেবী” যনে কর! চলে না।৮ কিস্ক তখনকার দিনে লোকে নিজের মাকে 
রাজরানীর চেয়েও বেশি সম্মান করত এবং তাকে “নিতাস্ত গৃহস্থ নারী” বলে 
তাচ্ছিল্য করত না। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেনের মত মান! চলে না| ভঃ 
সেন এরপর লিখেছেন, * “সীতা” নামও তখন চলিত না, কেন না কন্য। সীতার 
মত হুঃখিনী হইবে ইহ! তখন কোন মাতাপিত]। ভাবিতে পারিত না।” এই মত 
খুবই অদ্ভুত। ভঃ সেন বোধহয় তুলে গিয়েছেন যে অছৈতের পত্বীর নাম ছিল 
“সীতা” । সুতরাং ঘনরামের জননীর দাষ যে 'দীতা'ই ছিল, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । 

্নরামের ধর্মমঙগল'-এর ভনিতা থেকে আরও জান। যাঁয় যে, তার বাড়ি 
ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর 
গ্রামো তার মাতুলালয় ছিল রায়নায় এবং মাতামহের নাম ছিল গঙ্গাহরি 
পৌধন্বান্‌ বংশে ঘনরামের জন্ম | ঘনরাম ( মহারাজ কীতিচন্দ্রের কাছ থেকে ?) 
“কাব্যরত্ব* উপাধি লাভ করেছিলেন। 


॥ চুয়্ালিশ ॥ 
ফয়জুল 


ফয়জুল্পা নামক কবির ভনিতায় “গোরক্ষবিজয়”, “জয়নবের চৌতিশী” ও 
“নত্যপীরের পাচালী”_-এই তিনটি কাব্য পাওয়। গিয়েছে। এ ছাড়া “মীর 
ফয়জুল্ল।” ভনিতায় রাগনাম।' এবং কতকগুলি বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায় । সেগুলিও 
এ র রচনা বলে মনে হয়। “গোরক্ষবিজয়” কাব্য প্রাচীন বাংল৷ সাহিত্যের 
অন্যতম বিশিষ্ট রচনা । কিন্তু এর রচগ্িতা কে এবং রচনাকাল কী, সে সম্বন্ধে 
এক বিরাট সমস্তা ছিল। এর বিভিন্ন পুখির ভনিতা এক রকম নয়। তাদের 
মধ্যে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাদ, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন এবং ভীমসেন রায় 
_-নান। লোকের ভনিত পাওয়। যান্ন। গারক্ষবিজয়'-এর এ পর্যস্ত প্রাপ্ত ১৬টি 
পুথির, মধ্যে ১৪টিতেই ফয়জুল্লার ভনিত| এবং ম্টি পুখিতে কেবলমাত্র ফয়জুল্লার 
ভনিতা মেলে । এই কাব্যের বিভিন্ন পুগিতে (এমন কি যে-সব পুথিতে 
ফয়জুল্লার ভনিত। নেই, তাদের মধ্যেও ) এত বেশী আরবী-ফার্পী ও মুসলমানী- 
বাংল। শব্দ পাওয়া যাঁয়, যার থেকে বোঝা যায়, এই কাব্য মুসলমানের লেখা । 
তাছাড়। এনামুল হক সাহেব ২৪ পরগণার বারাদত অঞ্চলে কতকগুলি পুির 
পাতার মধ্যে এই অংশটুকু পেয়েছিলেন, 

গোর্থবিজএ আছে মুনি সিদ্ধা কত। 
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম মস্ত ॥ 
খোটাদূরের পীর ইসম।ইল গাজী । 
গাজীর বিজএ দেহ মোক হইল রাজি ॥ 
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন। 

ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খগ্ডন ॥ 

মুনি রদ ব্দে শশী শাকে কহি সন। 
শেখ ফ্যজুল্ল। ভনে ভাবি ধেখ মন ॥ 

এই সমস্ত কারণে ফয়জুক্বাকেই গোরক্ষবিজ্জয় কাব্যের রচয়িত। বলে হ্বীকাঁর 
করতে হয় । উদ্ধত অংশে ফয়জুল্লার “নত্যগীর'-কথার রচনাকাল পাঁওয়। যায় 
১৪৬৭ শক -্৮১৫৪৫-৪৬ খ্রীঃ । কিন্ত ষোড়শ শতাব্দী, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রবমার্ধেও কোন সত্যপীরের পাচাপী তো দূরে থাঁক, বাংলা সাহিত্যে সত্যপীরের 


ফয়জুল ২৮৯ 


কোন উলেখ পর্ষস্ত পাওয়া যায় না। স্থতরাং োঁড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
কয়জুলা সত্যগীরের পাঁচালী লিখতে পারেন বলে ভাবা যায় না। 


গোরক্ষবিজয়ের ভাষাকে আমি এক সময় প্রাচীন ভেবেছিলাম, কিন্তু 
এখন বিশ্দ বিচার করে বুঝতে পারছি, এই ভাষা কিছুতেই যোডশ 
এ-হাব্দীর হতে পারে না। এর কতক্কগুলি জায়গ! উদ্ধার করে দেখাচ্ছি, তাদের 
৩ম1ট। অন্ধরে লিখিত অশশুলিতে মাধুনিকতার ছাপ কত স্পঞ্, 
(১) ভবে যদি পুথিবীতে আইল হরগোৌরা । 
মীননাঁথ হাডিফাএ করএ চাকরী ॥ 
২) নারী লইয়ী যত সবে গৃহবাম ববে। 
রাধাকান্ুু বঞ্চিলেক পূথিবী ভিতরে ॥ 
(৩ দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি বাড়িয়া? যাইব 
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি। 
এই অংশগুলি প্রক্ষিপ্ধ নয়, কারণ স্মন্ত পুখিতেই এগুলি পাওয়া যায় । 
অতএব কফরজুলার গোরক্ষবিজয় বাঁ সত্যপীরের পাঁচানী কোনটিই ষোড়শ 
শতান্বীতে রচিত হতে পারে ন1!। অত্যপীরের পাচালীর রচনাকল “মুনি রস্‌ 
পে শনী” পাঠকে ভঃ সুকুমার সেন ভ্রান্ত মনে করেন, তাঁর মতে শুদ্ধ পাঠ ছিল 
“মুনি বেদ রস শশা” শক (লে ১৬৪৭ শক ১৭২৫-২৬ শ্রীঃ)। এই মত গ্রহণ- 
খে|গ্য বলে মনে হয় । সত্যপীরের পীচালীর আগে গ।জখবিজয়, এবং তারও 
আগে গোরক্ষবিজয় রচিত হয়েছিল। অতএব ১৭০০ গ্রাষ্টাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে গোরক্গবিজয় কাব্য রচিত হয়েছিল বলে আপাতিত সিপাস্ত কর] যায় 


গোরক্্বজয় কাব্যের মে স্মস্ত পুথি পাওয়া গিয়েছে, তাদের কোনটিই 
উনবিংশ শতাব্দীর আগেকার নয়। আবছুল করিম সাহেব সংগৃহীত একটি 
পুখির লিপিকাঁল ১১৮৪ সাল। করিম সাহেব "সাল" অর্থে বঙ্গাব্দ ধরেছিলেন, 
যা ১৭৭৭-৭৮ গ্রীষ্টাব্দের মান । কিন্ত পুশিটি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত । 
হুতরাৎ এই ১১৮৪ “সাল? মখী সন হবাঁরই বেশি সম্ভাবনা । তাহলে পুখিরট্িকে 
১৮২২-২৩ স্বীষ্টান্দে দেখ! বলতে হয়। পুখিগুলি উনবি-শ শতান্দীর হলেও 
এদের নিতায় যে বিরাট পার্ধবা দেখা যায়, তা ১০০ বছরের আগে হওয়। 
সম্ভব বল মনে হয় না। এদিক দিয়েও ১৭০০ খ্রীষ্টাব্বের মত সময়ে গোরক্ষ- 
বিজয়ের রচনাকাল নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হয়। 

৬৪ 


২৯৬ মধ্যপুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“গোরক্ষবিজয়” সংব্রশান্ত আর দু-একটি বিষয়ের এই উপলক্ষে আলোচনা 
করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এগারক্ষবিজয়”কে কেউ কেউ “গোর্খবিজয়” 
বলেন। তাদের যুক্তি এই যে, এই কাব্যের কোনও পুখিতে “গোরক্ষ* নাম 
পাওয়া যায় না, সর্বজ্র গোর্খ' (বা “গোক্ষ? ) নাম পাওয়া যায় । কিন্ত শব্দটি 
বদি মূলে “গোরক্ষ” হম» তাহলে পুখিতে কি পাওয়া গেল ন1 গেল সে প্রশ্ন 
গৌণ । ১৪১৫ গ্রীষ্টাবন্বের আগে লেখা বিগ্ভাপতির “গোরক্ষবিজয়* নাটকেও যখন 
“গোরক্ষ' নাম পাঁই তখন বুঝতে হবে এইটিই মূল শব্দ। বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র 
“গোরক্ষ' শব্দ পাওয়। যাচ্ছে, ঘেমন গোখিন্দদামের কালিকামঙ্গলে, 


গোরক্ষনাথ মহাযোগী মীননাথের শিষ্কা | 
নান। যত করিলেক গুরুর উদ্দেশ্বা ॥ 


গোরক্ষবিজয়ের কাহিনীকে “থাস বাঙ্গালার গল্পকাহিনী” এবং এ কাহিনী 
“বাহিরে আবিষ্কৃত হর নাই”--এমন কথাও বল। হয়েছে । কিন্তু বাংলার বাইরে 
লেখা মিখিলার বিদ্যাপতির “গোরক্ষবিজয়” নাটকের সংবাদ বহু দিন আগেই 
প্রচারিত হয়েছিল, এখন সম গ্র নাটকটিই প্রকাশিত হয়েছে। 

আগেই বলেছি, “গ।বক্ষবিজস্ব' কাব্যে ফয়জুল্ল। ছাডা কবীন্্রদদাস, ভীমদাস, 
হামা মেন এবং ড"মসেন রায়ের নাম পাওলা যায়। ভঃস্কুমার সেন 
বলেন, “ভীমসেন রায় ও ভীমদাস একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। 
“কবীন্দ্রদাম? ভীমসেনের অথবা শ্তামদাসের নামাস্তর হওয়া বিচিত্র নয়।” আমি 
এই মত সমর্থন করি । অধিকন্ত আমি মনে করি সে, ভীমদাস বা ভীমসেন 
রায় এবং শ্যামদাস সেন একই লোক । আবদুল করিম সম্পাদিত “গোরক্ষ- 
বিজয়ে'র ভূমিকায় ঘে সমস্ত ভনিতাঁ উদ্ধত হয়েছে, ভার থেকে দেখা যায়, 
কোন কোন পুথিতে “কহে হীন ভীষদ্বাসে” ভনিতা আছে এবং অন্য কোন কোন 
পুথিতে “কহে সেন শ্যামদাসে” ভনিতা আছে । লিপিকর-প্রমাদে “হীন ভীমদাস”, 
“সেন শ্ামদাস”-এ পরিবতিত হওয়। অসম্ভব নয়। আমার মনে হয়, “হীন 
ভীমদাস” থেকে প্রথমে হয়েছিল “সেন ভীমদাস” এবং তার থেকে হয়েছিল 
“মেন শ্যামদ্দাস” এবং "ভীমসেন রায়”। ক্তরাৎ কবীন্দ্রধান, ভীমদাস, শ্যামদাস 
সেন ও ভীমসেন রায় গুলে একই লোক ছিলেন বলে মনে করা যাঁয়। ইনি 
সম্ভবত “গোরক্ষবিজয়* কাব্যের গাষন ছিলেন । এ র বিভিন্ন নামের ভনিতাযুক্ত 
পুথি উনটিংশ শতাব্দীর স্বর থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় ইনি 


ফয়জুল ২৯৯ 


কয়জুলার সমসাময়িক গায়ন এবং গ্রস্থরচনাঁয় সহযোগী ছিলেন, পরে তার দল 
থেকে ৰিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নামে এই গীতিকা' প্রচার করেন ।* 
উপরে যে আলোচনা কর] হল, তা মোটামুটিভাবে প্প্রাচীন বাংল। 
সাহিত্যের কালক্রম' (১৯৫৮) গ্রন্থের “চুয়ালিশ” সংখ্যক অধ্যায়ের সঙ্গে অভিন্ন । 
সা্রতিককালে ফয়জুল্লা ও শোরক্ষবিজয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য পাওয়া 
গিয়েছে । নেগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা! করছি। 
ঢাঁক। বিশ্ববিদ্ালয় থেকে প্রকাশিত “সাহিত্য পত্জিকার শীত সংখ্যা 
১৩৬৮তে জনাব আলী আহমদের লেখা “ 'গোরক্ষবিজয়ে* কবি ফয়জুল্লার 
ভণিতা” নামে একটি যুল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে এই 
ছু*টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়। ধায়, | 
(১) ফয়জুলার বংশগত উপাধি ছিল “মীর” | জনাব আলী আহমদ কর্তৃক 
উদ্ধত ২৬টি ভনিতার মধ্যে ১৪টিতেই “মীর ফয়জুল্ল” ভনিতা পাওয়। যায়। 
ইততিপৃর্কে মরহুম আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ করৃক উদ্ধত কয়েকটি 
ভনিতাতেও ফয়ঙ্ুুলার “মীর” উপাধি পাওয়া গিয়েছিল। “মীর ফয়জুল্লা 
ভনিতাযুক্ত “রাঁগনাম।” ও “পদাবলী” যে এরই লেখা, তাতে আর কোন 
সন্দেহ নেই। 
(২) ফন়জুল্লাই “গোরক্মবিজয়'-এর আসল রচন্মিত।; তার মুখে শুনে 
( অর্থাৎ তার 410540101) অনুযায়ী ) কোন এক ব্যক্তি কাব্যটিকে কাগজে- 
কলমে লিপিবদ্ধ করেন। এই ব্যক্তি নিজেই দে কথা এই ভাবে জানিয়েছেন, 
মন দিয়] স্থন মির ফজুলার বাণি। 
গোর্খের বিজএ কথা তন্ত্রের কাহিনী ॥ 
মাতা পিত। পির গুরু এক মনে মানি। 
নিয়! রচিল যোগ তন্ত্রের কাহিনী ॥ 
লেখিত পাঁপিষ্ট কহে স্থন সভাভরি। 
গোর্খের বিজএ কথা কি লেখিতে পারি ॥ 


* এমনও হওয়া সণ্তব যে 'গোরক্ষাবিঞ্য়'-এর এই আদি গারন কোন এক সময়ে ফয়জুলাকে 
“কবীন্দ্র' এবং নিজেকে “কবীন্্রদাস' বলে কাব্যের মধ্যে ভশিত। দিয়েছিংলন-যার চিহ্ন কোন কোন 
পুথিতে পাওয়া ঘায়। পরে “কহেন করীন্দ্রনাসে" ভনিত! লিপিকর প্রনাদে ''কহে হীন ভীমদাঁসে” 
হয়েছে এবং তারও পরে “হান ভীনদাল"' উপরে বণত উপায়ে “সেন শ্ামদাল'' ও “ভীমসেন 
রায়" -এ রূপান্তরিত হয়েছে। 


২৯২ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


পরার ঠাই কহি বিনএ বচন। 
স্ুসার করিব। স্তনি অশুদ্ধ লিখন ॥ 
পড়ুয়া পগুত তুমি জ্ঞানবন্ত মৃতি। 
£চরিতে লিখিবার কি মর শকতি ॥ 
লেখিত পিষ্ট মৃতি কি লেখিতে জানি । 
মন দিয়া সন মির কয়ুজার বাণি ॥ 
এই উক্ভিগ্তলি কোন একটি পুখির লিপিকরের নয়, গ্রন্থের মূল অনলেখকের 
--তার প্রমাণ, অস্তত ছু”টি পুথিতে এই অংশটি জম্পুর্ভাবে (সাহিত্য 
পত্রিকা, এ সংখা |, পঃ ১৪৯, পৃঃ ১৫৩) এবং আর একটিতে পুথিতে আহাঁশাক- 
ভাবে ( প্রথম ছয় ছত্র ) পাওয়া যায়। 
আমাদের মনে হর, এই অন্থলেখকই 'গোরক্ষবিজয়-এর আদি গায়ন--ধার 
সম্বন্ধে আমর। ইতিপূর্বে আলোচনী করেছি এবং যিনি বিভিন্ন পুখিতে কবীন্দর্রাস. 
ভীমদাস, শ্যামদাঁস সেন, ভীমসেন রার- প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছেন | 
তারপর, ফয়জল্লার “গেরক্ষবিজয়' ও “সত্যপীরের পা5ালা'র রচনাকাল 
সম্ঘদ্ধে ইতিপূর্বে যে ছন্ত্রগুলি উদ্ধত করেছি ( “গোর্থবিজএ আছো মুনি সিদ্ধ 
কত” ইত্যাদি), তাদের প্রামাণিপতা। সন্বন্ধেও সংশয় দেখা ধিয়েছে। এই 
হত্রগুলির উপর “অভ্যধিক শশুঞ্ত্ব আরোপ” করার জন্র ডঃ কুমার 
বন্দ্যোপাধায় আমাব সমাঁলোচনী করেছিলেন এবং লিখেছিলেন, “কোন প্রাচীন 
গ্রস্থ অন্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র প্রমাণপ্ীর লুগ্তরত্বোদ্ধার খুব বিরল ও 
আশাতীত টৈবপ্রসাদ বলিয়।ই গেকে 1” (বাংল! সাহিত্যের 'বকাশের ধারা, 
পরিবধিত সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ১১৯ 901 
হুত্রগুলির প্রামাণকতায় সন্দেহের আরও কারণ, ফয়জুলার “সত্যপীরের 
পঠালী'র (ভঃ হ্কুমার সেনের বাঙ্গালা সাঁহিতোর ইতিহাস” ১ম খণ্ড ও 
ইসলামী বাংল। সাহিতো" এব কিছু অংশ উদ্ধত হয়েছে) একটিমাত্র পুথি 
এ প্াস্ত পাঁওয়! গিয়েছে গখিটি বর্তমানে বর্ধমান সাহিত্য সভার সংগ্রহে আছে)* 
এবং তাতে এই ছন্সগুলি নেই। তাছাড়।, গোরক্ষবিজয়ে'র প্রায় সমস্থ পুথি 
পূর্ববঙ্গ ও দু'একটি পুথি উত্তরবঙ্গে পাগুঘা গিয়েছে এবং এ কাব্যের ভষাভেও 
পূর্ববঙ্সের ভাষার প্রভাব দেখা যায় পক্ষান্তরে ফয়জুলার “সত্যপীরের পাচালী?তে 


কয়েক ব্ছর জাগে বর্দমানে গিয়ে আমি পুথ্টি নিজে পরীক্ষা করে এদুসছি। 


ফম়জুল্লা ২৯৩ 


পশ্চিমবঙের ভাষার প্রভাব দেখা যায়ঃ এর লেখক পশ্চিমবঙ্গের “খানাকুল'-এর 
“ঠাকুর গোপীনাথ” ও মান্দারণের ইসমাইল গাজীর বন্দনা করেছেন এবং শিয়াখাল! 
( হুগলী জেল ), চাঁপাই ( বর্ধমান জেলা ) প্রভৃতি স্থানের নাম করেছেন ; তার 
বাড়ি ছিল “পাচনা” বা পাচলা"য় ( হাওডা জেলার 'পাঁচলা'?) তার নামের 
বানানও “ফৈজলা', “গোরক্ষবিজয*-এর কোন পুথিতে এ বানান পাই না। 
স্থতরাঁং এই কবি গোরক্ষবিজয়-রচয়িতা' থেকে পৃথক লোক বলে মনে হয়। 

পূর্বোক্ত ছত্রগুলি যদি প্রামাণিক না হয়, তা হলে “গোরক্ষবিজয়'-এর 
রচনাকাল বিচারে এদের কোন মূল্য থাঁকে নী । যা হোক্‌, ছত্রগুলির সাক্ষ্যকে 
বাদ দিয়েও__“গোরক্ষবিজয়'-এর ভাষ। ও ভনিতা বিচার করে আমরা ইতিপূর্বে 
দেখাবার চেষ্ট। করেছি যে এই কাব্য ১৭০০ খ্বীগ্রাকের কাছাকাছি সময়ে রচিত 
হয়েছিল । সেই সিদ্ধান্ত বদলাবার কোন কারণ নেই । 

এই প্রসঙ্গে অধাপক গোলাম সাকলায়েনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে 
চাই | অধ্যাপক সাকলায়েনের মতে আমি নাকি এই মত ব্যক্ত করেছি ঘে 
“শেখ ফয়জুল্লাহ. উনবিংশ শতাব্দীর লোক ।” (বাংলার মর্সীয়া সাহিত্য, পুঃ 
"১৮০ )1 কিন্ত আমি কোথাও এ কথা লিখি নি। 'াবছুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদ ব্যবহৃত ১১৮৪ সালের পুথিটি যে ১১৮৪ মধী সন তথ!উনবিংশ শতাব্দীর 
হওয়ার বেশি সম্ভাবনা, এই কথাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*-এ 
( পৃঃ ২৯৩ ) লিখেছিলাম | 

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয় তার সম্পাদিত “গোর্খবিজয়'-এর ত্ুমিকাঁর 
অনুমান করেছেন যে কোন এক অজ্ঞাতনাম! কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন, 
কাব্য তার ভনিত' ছিল না, পরে গায়নর। নিজেদের ভনিতা বসিয়ে দিয়েছেন 
অর্থাৎ ফয়জুল্প।, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায় প্রভৃতি সকলেই গায়নমাত্র। 
কিন্তু এই অভিমত যদি সত্য হত, তা হলে প্রত্যেকটি পুথির্ কয়েকটি নির্দিষ্ট 
স্থানেই ভনিতা৷ পাওয়া খেত না, সেক্ষেত্রে গায়নরা নিজেদের খুশিমত যে যেখানে 
ইচ্ছ] 'ভনিত| দিতেন। সুতরাং ধারের 'ভনিতা। পাওয়। যাচ্ছে»* তার্দেরই কেউ 
যে এই কাব্যের রচষ়িতা__এই সিদ্ধাস্ত করতে হয় এবং ফয়জুল্লাই যে এই ব্ণব্য 
রূচন। করেছিলেন, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ ইতিপুবে দেখানে। হয়েছে। 


স. উ£ £ শহীদুজার : মতে, ডঃ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্থবিজয়'-এ জ্ঞাননাথের ভনিত। 
আছে। কিন্ত আদলে তা নয়_-দেখানে 'গোরক্ষলাখ বললেন অর্থে জ্ঞাননাথে বলে" 
লেখা হয়েছে। 





৯৯৪ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“গোরক্ষবিজয়*-এর রচয়িতা ফয়জুলী “গোরক্ষবিজয়” ও কিছু বেঞ্ব পদ ছাড়া 
আঁর কী রচন! করেছিলেন, সে প্রশ্ন বেশ জটিল। “জয়নবের চৌতিশ।' নামে 
ক্ষুত্র কাবাখানি এ রই লেখা €( এর ভনিত।--“শেখ ফয়জুল্লা কহে জয়নব কথন । 
প্ৰর্গে কান্দে হুর সব কাঁন্দে সখিগণ |৯% ) বলে মনে হয়। কিন্তু “সত্যপীরের 
পাঁচালী" যে শ্বতন্ত্র লোকের লেখা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তা আমর ইতিপূর্বে 
আলোচন)। করে দেখিয়েছি । ডঃ এনামুল হক সংগৃহীত পূর্বোক্ত ছরত্রগুলিতে 
কয়জুলা পছেন তে তিনি “পীর' ইসমাইল গাজীর কাঁভিনী অবলঙ্গনে 'গাজী- 
বিজয়' লিখেছিলেন। এ কথা সত্য হভেও পারে, নাও হতে পারে। 
এমন হতে পারে যে, অপেক্ষারুত পরবর্তী কালে কোন একজন লোক ফয়জুল 
বিরচিত “গোরক্ষবিজয়” ও “সত্যপীরের পাঁচালী”র কথা৷ জানত € যা আসলে ছুই 
পথক কবির লেখ ), সে-ই এই ছুই কাব্যের সঙ্গে কাল্পনিক “গাজীবিজম্প'-এর 
একত্র উল্লেখ করে ও একটি কাল্পনিক রচনাকালবাচক স্সোক তৈরী করে পুবোঁকি 
ছত্রগুলি লিখেছিল । 

দয়াল নামে একজন কবি ছফর আলী নামে এক ব্যক্তির আদেশে একখানি 
“গোরক্ষবিজয়' রচন। করেছিলেন ।ণ এই বইয়ের সঙ্গে ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়* 
এর ভাষা ও 'ব্ষয়বস্তর দিক দিয়ে খুব বেশি মিল থাকলেও কতকট] স্ব তন্ত্য 
আছে। দয়াল লিখেছেন, 

আইছ্যে খণ্ড অদ্ধ ছিল পুম্তক গুবন্ধ | 
তান আজ্ঞা সিরে ধরি পুরাই সুছন্দ ॥ 

এর থেকে মনে হয় যে, দয়াল ফয়ভ্ল্ার “গোরক্ষবিজয়'-এর একটি পুখির 
আধখানী পেয়েছিলেন, এবং ছফর আলীর আদেশে তাকেই সম্প্রসারিত করে 
পূর্ণাজ কাব্যের প দেন। 


“ অধাপক গোলাম সাকলদঃ়ন রচিত "বাংলায় মায়া সাহিতা7, পুঃ ১৭৭ জষ্টব্য। 
৭ ডঃ পাহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পিরিচিতি' পৃঃ ১৩১-১৭০ আষ্টবা । 


॥ পঁ্নভাল্পিশ | 


রামেশ্বর 

রাষেশ্বর ভট্টাচার্য ধাংলার শ্রেট 'শিবায়ন? ( ব| *শিবসঙ্কীর্তন” ) কাব্যের 
রচয়িত। | অবশ্য তিনিই আদি শিবাম্সন-রচয়িতা নন। তার আগে কবিচন্দ্র 
উপাধিধারী রামকৃষ্ণ নামে একজন কবি সপ্ুদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 
একখানি শিবায়ন রচন। করেছিলেন । এছাঁড। “কবিচন্দরঁ উপাধিধারী আরও 
একজন কবি খিষ্পুরের মল্পরাজী বাঁরসিংহের রাজত্বকালে ( ১৬৫২-৮২ খ্রীঃ) 
একখানি শিবাঁখন কাব্য রচন। করেছিলেন । রামেখবর যে এদের পরব্তা কবি, 
তা পরবতাঁ আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে। 

রামেখরের শিব।য়নের ১৬৭১ শ্কান্দের ৫ই মাঘ বা ১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখ! 
পুথি পাওয়। গিয়েছে । গ্রন্থের রচনাক!লের এইটিই নিক্ঘতম সীমা । বনু 
পুখিতে ও ছাপ। সংস্করণে এই রচনাসমাপ্তিকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়। যায়, 

শকে হৈল চন্দ্রকল। রাঁম করতলে। 
বাম হৈদ্দ বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥ 

রাষেশ্বতের শিবায়নের শ্রথম মুদ্রিত সংস্করণে , ১৮৭৪ ) “এ শকের স্থলে 
অঙ্কদ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিতি” ছিল । গ্োকটি থেকে এই শকাঙ্ক নির্ণয় করা শক্ত । 
রামগতি ন্তায্ররত্ব “অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়াও” শ্লোকটির অর্থ করতে পারেন নি। 
আচার্য যে।গেশচন্দ রায় চন্দ্রকল1- ১৬, রম ৩, কর 7২ ধরে ১৬৩২ শকাব্দ 
এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরেছিলেন (প্রবাসী, শৌম, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৪৮ )। গ্লোকটির 
দ্বিতীয় ছে "অনল" শব্দের আঙ্কিক অর্থকে (55৩) আাচার্ম রায় উপেক্ষ। 
করেছেন । স্থতরাং তার এই ব্যাখ্য। গ্রহণ কর। যায় না। 

রামেশ্বর লিখেছেন যে তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তীর পুত্র যশোমস্ত সিংহ | ব্লামসিংহের রাজত্বকালে 
তারই আদেশে রামেশবরের "শিবাষন”এর রচনা শুরু হয় এবং রামসিংহের 
মৃতার পরে ঘশামন্ত সিংহের রাজত্বরুলে তা শেষ হয়। অশ্বিকাচরণ গপ্ঠ কাঁর 
ভুগলী* (১৩২১ বঙ্গাব্ব) গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৬-৮৭) কর্ণগড়ের রাজা যশোমস্ত 
সিংহ সম্বন্ধে অনেক কথ। লিখেছেন এবং ১৭১১ থেকে ১৭৪৮ স্রীষ্টাব পর্যন্ত 
তিনি র।জত্ব করেছিলেন বলেছেন । 


২৯৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


যশোমস্ত সিংহ ঘর্দি ১৭১১ খ্রীষ্টাবে মিংহাপনে আরোহণ করে থাকেন, তা” 
হলে ১৬৩২ গ্রীষ্টাব্দে রামেশ্বরের “শিবায়ন+ সম্পূর্ণ হওয়া! কঠিন হয়ে পড়ে-__কারণ 
সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে ১৭১১ খ্রীঃর প্রথম তিন মাসের মধ্যেই ধশোমন্ত 
সিংহাপনে আরোহণ করেছিলেন এবং রামেশ্বরের গ্রন্থ ও সম্পূর্ণ হয়েছিল ; এর কম 
মনে করার কোন কারণ নেই। 

আসলে-উপরে রামেশ্বরের এশিবায়ন'-এর রচ্নাকালবাচক শোকের থে 
পাঠ উদ্ধত হয়েছে, তা ভূল ; কতকগুলি পুথিতে এর এই পাঠান্তর প।ওয্কা যায় 
( প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, পৃঃ ৩৪৮ দ্রঃ ), 

শকে হৈল চন্দ্রকল। রাম কৈল কোলে ।* 
বাম হৈল বিধিকান্ত পডিল অনলে ॥ 

এইটিই ঠিক পাঠ। এর থেকে আমরা ১৬৩৩ শকাব্দ ( চন্দ্রকল!- ১৬, রাষ 
৮৩১ অনল-৩) অর্থাৎ ১৭১১-১২ শ্রীষ্টাব্ঘ পাচ্ছি । এই বছরেই রামেশ্বরের 
“শবায়ন” সম্পূর্ণ হয়েছিল। | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় যশোবন্ত রা নামে একজন বিখ্যাত 
লোকের সন্ধান পাওয়। যাচ্ছে । তিনি নবাব মুশিদকুলি খাঁর সরকারে মুনশা 
এবং মুশিদকুলির দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর অভিভাবক-শ্রিক্ষক ছিলেন। পরে 
এজাউন্দীনের আমলে যখন সরফরাজ থ। নায়েব-নাডিমের পদ লাভ করেন, 
তখন ঘশোবন্ত রায় ঢাকায় দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং চালের দর টাকায় আট 
মণে নামিয়ে দিয়ে খাতি অর্জন করেন (7150925 0£ 3510691) 0. 0.১ ৬০]. 
[, 0. 427) 1 রামগতি ্ঠায়রত্ব মলে লরেছিলেন যে এই যশোবজ্ঞ বায়ই 
রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক যশোবস্ত মিংহ | 


স্তায়রত্ত মহোদয়ের ধারণার পক্ষে বিন্ুমাত্র প্রমাণ নেই, ববং বিরুদ্ধে যুক্তি 
আছে । রামেশ্বরের পুঈপোষ ক ও ঢাঁকার যশোবন্তের মধ্যে স্থানের দিকৃ দিয়ে 
মিল নেই, নামেন ধিক দিয়ে ৭ সম্পূর্ণ ক্য নেই ।* মেদিনীপুরের হিন্দু ভূম্বামী 
মুশিদাবাদে গিগে নবাধ-দৌহিনের অভিভাবকত্ব ও শিক্ষকতা করবেন এবং 


+ আশ্চষের বিধয়, এক্ষেত্রে 'কোল' শব্দটকে কেউ কেউ মাষ্কিক শব্দ বলে মনে করেছেন । 
কিন্ত 'কোন' কোন দিক্‌ পিয়েই আনঙ্কক শব্দ হতে পারে ন'। কোলে করতে ছু" বাহু সাগে, 
নতএব কোন.» ২", বলে যে যুক্তি দেখাণো হযে-ছ -ত। একেবারেই গ্রহণযোগ্য নম । 

4 একজনের ন।ম যশোমন্ত সি হ অপরজনের নাম যশোবন্ত ক্সায়। 


রামষেশ্বর ২৯৭ 


ঢাকায় গিয়ে দেওয়ানী করবেন-বিনা প্রমাণে এ কথা বিশ্বাম করা যাক 
না। অতএব এই দু'জনকে অভিন্ন লোক বলে গ্রহণ কর! যায় না। 

পরীগুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তীর প্রসারে ডঃ স্থকুমার ০সন রামেশ্বরের জীবৎকাল 
সম্বন্ধে একটি নতুন তথ্য পেয়েছেন। সেটি তারই ভাষায় নীচে উদ্ধৃত করছি, 

“১১৫১ সালের ২১শে আধষাঢ তারিখে রামেশ্বর মহাভারত হইতে রাজধর্ম 
অংশের পুথি লেখ। সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পুথিটি “িশ্রঘুত মহারাজাধিরাজ 
জসমস্ত সিংহশ্য” | সুতরাং দেখা ষাইতেছে যে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাবে রামেশ্বর এবং 
ঘশোমন্ত ছুই জনেই জীবিত ছিলেন।” (বা. সা. ই. ১ম. ১ম মং, পৃঃ ৬০৭) 

রামেশ্বর তার আত্মকাহিনীতে ও বিভিন্ন ভনিতায় অনেক আত্মীয়স্বজনের 
নাম করেছেন। তার পিতা লক্ষণ, মাতা রূপবতী, ভ্রাতা শত্তরাম, ছুই পত্তী 
হুমিত্র। ও পরমেশ্বরী, তিন ভগ্রী গৌরী, পার্বতী ও সরম্বতী। কয়েকজন 
ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়পুত্রের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার আত্মকাহিনী 
থেকে জানা যায় যে, তার পৈজ্রিক নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার 
খাটাল মহকুমার যহুপুর গ্রামে । জমিদার (?) হেমণ্ সিংহের অত্যাচারে (1?) 
রামেশ্বর যছুপুরের বাঁন ওঠাতে বাধা হন এবং কণগড়ে এসে রাঁজা রাম সিংহের 
কাঁছে আশ্রয় লাভ কবেন। রাম সিংহ কৌশিকী নদীর তীরে অযোধ্যানগরে 
কাকে বমতি করান । 

রাঁমেশ্বর একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও লিখেছিলেন । এর ভনিতা 
«থকে জানা যায় যে, কবি যছুপুরে থাকার সময়ে এটি রচনা করেছিলেন। 
ম্রতরাং এটি ণশিবায়ন,-এর আগে রচিত হয়েছিল । 

“শিবায়ন' রামেশ্বরের দ্বিতীয় গ্রস্থ এবং পাকা হাতের রচন।| সুতরাং এই 
বই সম্পূর্ণ করার সময়ে রামেশ্বরের বয়স অন্তত ত্রিশ বছর ছিল, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। অতএব রামেশ্বর ১৬৮১ খ্রীষ্টান্বের পরে জন্মগ্রহণ করেন নি। 
রাজা রাম সিংহের কাছে তার সংবর্ধনালাভের সময়ে তার বয়স ২৫ বছরের কম 
ছিল না-তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ দিক্‌ দিয়ে ১৬০১ শ্রীষ্াব্কে তার জন্ম- 
সময়ের নিমতম সীম! ধরা যুক্তিযুক্ত হয়। 

অতএব রামেশ্বর যে অস্তত ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত জীবিত 
ছিলেন, তা সুনিশ্চিত। 


॥ ছেচল্লিশ ॥ 
মাণিকরাম গাঙ্গুলী 
প্রাচীন কাব্যে রচনাকাল জানানোর অনেকরকম পদ্ধতি ছিল। কোন 
লেখক রচনাকাল জানাতেন সহজ ভাষায়, কেউ জানাতেন সাঙ্কেতিক শব্দ 
বাবহার করে, আবার কেউ ব। উত্কট হ্েযালিতে । কিন্ক মাণিকরাম গাঙ্ুলীর 
মত হেয়ালির এতখানি বাড়াবাড়ি আর কোন প্রাচীন বাঁডালী কবি করেছেন 
কিন। সন্দেহ । মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের পুথির (লিপিকাল ১৭৩১ শকাব্দ ) 
কষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়, 
সাকে রীত্ত (খতু ) সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্দমহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার সনে ॥ 
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। 
সর্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত ॥ 
নান পণ্ডিত এর নান। অর্থ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এর থেকে পেয়েছেন 
১৪৬৭৯ শক; বিভূতিভূষণ দত্ত পেয়েছেন ১৫২৯ শক, ডঃ আশুতোষ ভটাচার্ষ 
পেয়েছেন ১৪৮৯ শক, ডঃ শহীছুল্লাহ, ১৪৯১ শক। 
কিন্ত নি্োক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচন। করলে দেখ। যাবে যে, মানিকরামের 
ধর্মমল অত আঁগে রচিত হতে পারে ন। | 
প্রথমত, মাণিকরামের ভাঁষ। বর্তমান যুগের 'ভাষার বড় কাছাকাছি । তার 
ধর্মমঙ্গল থেকে যদ্রচ্ছাক্রমে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে তা দেখাচ্ছি । 
“বধে নাই বাঘকে বচনে বুঝা গেছে ।” 
“জনম ল'ভ গে বাছা ভারত ভিতরে ।” 
“যবে যেয়ে জল খেতে নাস্িলাম জলে ॥” 
“রাণীধিগে খাব আর অন্য পরে কি। 
অবশেষে রাজার মাথার খাব ঘি ॥” 
“জেতের স্বভাব ধশ্ম সঙ্কুচিত গ1।” 
“দগ্ধ করে ছুস্রে চেলের খাঁব ভাত |” 
“এরঙ্গে এলেন গরুড্ড মহাবল |” 
“রাজণ কহে বাপুহে এমন বুদ্ধি কেন 1” 
“বে তার বারি হয়ে বাঘটাকে দেখে ।” 
এ ছাড়া এর মধ্যে অজন্্ আরবী-ফারসী এব পাঁওয়। যায়। 


মাণিকরাম গাঙ্গুলী ২৯৯ 


মোটের উপর, ভাষাতত্বের যি কণাঁমাত্রও মর্ধাদ। দেওয়া! যায়, তাহলেও 
মাণিকরামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার কবি বল? যায় না। 

মাণিকরাম কপরামকে “আদি জপরাম” বলে বন্দন। করেছেন এবং 
অনেক জায়গায় রূপরামের কাব্যের সঙ্গে তার কাব্যের আক্ষরিক মিল থেকে 
বোঝা যায় মাণিকরাম কপরামকে অন্তসরণ করেছেন। 'ছাই-বধ” পালাটি 
তো! তিনি বূপরামের কাব্য থেকে হুবহু নিয়েছেন । রূপরামের ধর্মমঙ্গল যদি 
১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল তার অস্তত পঞ্চাশ বহর 
গরে লেখ? হবে । 

মাণিকরামের পর্ষমমঙ্গলে কপৃূর যেখানে লাউসেনের কাছে সুরিক্ষার পাটে 
বন্দী নাগরদের তালিক। দিচ্ছে,'তার মধ্যে ক্ভিবাস, নরোম, নিধিরাম, 
খেলারাম, গোবিন্দ, কষ্টদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, চগ্ীদাঁম, নরহরি 
প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বসস্কুমার চট্টোপাধ্যায় এই দিকে সর্বপ্রথম 
সকলের দৃষ্টি আকর্ণণ করেছিলেন । এতগুলি প্রাচীন বাঙালী কবির নামের 
একত্র সমাবেশ আকম্মিক ব্যাপার নয়। মাণিকরাম রসিক কবি, তিনি 
পরিহাসচ্ছলে এই তালিকায় তার পর্ববর্তী কবিদের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন | 
এদের মধ্যে ঘনরামই সবচেয়ে অর্বাচীন। “রাম গুণ রস সুধাকর» বা ১৬৩৩ শক 
বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে খনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। স্ৃতরাং মাণিকরামের 
কাব্য তার পর রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধাস্ত করতে হয়। 

ডঃ স্বকুমার সেন লিখেছেন, “আভ্যন্তবীণ প্রমাণে ( মানিকরামের ) কাবা- 
রচনার উর্ধবতম সীম] অষ্ট।দশ শতাবের ওদিকে খাইতে পাবে না। মানিকরাম 
বিষুপুরে মদনমোহন-ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন , মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল ১৬৯৪ গ্রীষ্টাব্দে। রাধার কলঙ্ক হুঞ্জন-কাহিনী সপ্চদশ শতাব্দে প্রান 
অজ্ঞাত ছিল। রূপরামের উল্লেখ আছে । ঘনরামের কান্যও ঘে মানিকরামের 
অজ্ঞাত ছিল না তাহার ইঙ্গিত পাই অস্থপ্রামের নকমে। ভাষায় অষ্টাদশ 
শতাব্দের ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান । 'যেতে'র সঙ্গে 'হতে'র মিল সপুদশ 
শতাক্ে- প্রায় অভাঁব্নীম় ৮ 

মাণিকরাম তার ধর্মমঙ্গজলের দিগ.বন্দনা পালায় সত্যপীরের বন্দনা 
করেছেন । স্ত্যগীরের উল্লেখ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগেকার কোন 
রচনায় পাওয়। যায় না। স্থতরাং এ থেকেও মাণিকরামের ক'ব্যের 
অর্বাচীনত। প্রতিপন্ন হয় । 


৩০০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিতোর তথ্য ও কালক্রম 


দেখ! গেল, মাণিকরামের ধর্মম্জল অষ্টাদশ শতাকীর আগে রচিত নয়। 
এখন, ঠিক কোন্‌ সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল তা স্থির করার প্রয়াস পেতে 
হবে। 


আচার্য যোগেশচন্দ রায় মাণিকরামের কারোর রচনাকালজ্ঞাপক শ্োকটির 
এই পর্িবতিত পাঠ কল্পনা করেছেন, 
শাঁকে খতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে ॥ 
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহৃত। 
এবদরী *রাগ্রি দণ্ডে সাঙ্গ হলায গীত ॥ 
আচার রায় “সিদ্ধ' শব্ের অর্থ করেছেন ২৪। উল্লিখিত গশ্লোকটির প্রথম 
ছুজ্ঞে অঙ্কের দক্ষিণা গতি ধরে তিনি পেয়েছেন ৬৪৭, দ্বিতীয় ছত্রে বামা গতি ধরে 
পেয়েছেন ২৪২৪ | যোগ করে হল ৩০৭১ একে বামাঁবর্তন করে পাওয়া 
গেল ১৭০৩। সুতরাং ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ থ্রীষ্টাব্ষই মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের 
রচনাকাল বলে আচার্ধ রায় মনে করেন । এই ব্যাখ্যা অনেকে গ্রহণ করেছেন, 
কিন্তু এতে অনেক অসঙ্গতি আছে। প্রথমত, সমস্ত গণনাটাই কষ্টকল্পনাপ্রস্ত 
বলে মনে হয়। দ্বিতীঘুত, মূল ক্নোকের কয়েক জায়গা পরিবর্তন করে এই 
ব্যাখা দাড় করানো হয়েছে । তৃতীয়ত, ২৪ অর্থে "সিদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ 
প্রাচীন বাংলা সাহিতো কোথাও পাওয়। যাঁয় না। চতুর্ধত, ১৭০৩ শক যদি 
কাবোর রচনাকাস হয়, তাহলে ১৭৩১ শকের পুথিতে রচনাকালস্ছচক প্পোকটির 
এত আকাশপাতাল প্রিবঞ্ন হওয়। সম্ভব বলে মনে হয় না;* বিশ্ষেত ঘ্যুগ' 
কি করে “জ্জোগ” হয়, তা আমাদের কাছে ছুর্বোধ্য । 


আচার্ধ রায় মনে করোঁছলেন, উলিখিত শ্লোকটির দ্বিতীয় ছত্রের “পক্ষ 
শব্দে “মাস, “যুগ' শব্দে তারিখ এবং “লিদ্ধ' শবে নক্ষত্র বোঝান হয়েছে | 
যোগেশচন্দ্র জ্যোতিষগণন1 করে দেখিয়েছেন যে ১৭০৩ শকের ৪ঠ1 জ্যাষ্ঠ তারিখে 
২৪ *ম্মত্র ছিল। কিন্তু এইভাবে যে কবি মাস-তারিখ-নক্ষত্রের ইঙ্গিত করেছেন, 
তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। অতএব যোগেশচন্দ্রের জ্যোতিষ-গণনা 


+ ডক্টর আশুতোব ভট্টাচা ভার “বাংলা ম্ক্গলকাবোর ইতিহাস" বইয়ে এই দিকে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ণ করেন। 
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থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। “অব্যাহত তিথি” শবের ঘষে অর্থ তিনি 
করেছেন, তার মধ্যে খুব বেশি কষ্টকল্নন। রয়েছে। 

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের গণন। যে কতখানি অবাস্তব, তা একটি বিষয় 
থেকেই পরিষ্কার বোঝ। যাবে । 1তনি মাণিকরামের রচনাকালবাচক শ্লোকের 
প্রথম ছত্রে যুক্তিসঙ্তভাবেই দক্ষিণ। গতি ধরেছেন দ্বিতীয় ছতে বাম। গতি 
ধরেছেন ; এরকম ধর] বিতকখুনক হতে পারে ( আমাদের মতে এখানেও 
দক্ষিণা গতি ধর উচিত )-_কিঞ্তু বিধিবহি কৃতি নয় । কিন্ত ( আচার্ণ রায়ের মত 
অক্রযারী ) প্রথম ছত্র ও দ্বিতীম্ন হত্র খেকে পাওয়। সখ্য! ছাচর যোগফল 
৩০৭১কে আগার্ধ রায় বাম।গতি ধরে ১৭০৩ করেছেন-_-এটি এবেবারে বিধি- 
বহিত্ূত। কারণ “অঙ্গন্ত বাম। গতিঃ” নিয়মের তাৎপর্থ এই যে, অঙ্ক যতক্ষণ আঙ্কিক 
শব্দ চন্দ্র, “পক্ষ প্রভৃতি) দিয়ে ০লখ। হবে, ততঙ্গণই তার বাম। গতি, সংখ্যা (১, 
২, ৩ প্রভৃতি ) দিয়ে লিখলে সব সময়েই দক্ষিণ! গতি হবে-২৫কে শব দিয়ে 
লিখলে “বাণ পঙ্*” লেখা চলে, সংখ্য। দিয়ে লিখলে ২৫ লিখতে হবে-_৫২ লেখা 
যাবে না। স্বতরাং মাণিকরাখের গ্রন্থের রচনাকাল সন্বন্মে আচার্য ষোগেশচন্দ্ 
রায়ের সিদ্ধান্তকে কোনমতেই গ্রহণ করা চলে নী। 

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকালবাচক শ্লোকটির অর্থ করার চেষ্টা 
আমর! পরে করব। কিন্তু তার আগে মাণিকরামের কাব্যে তার সময়-নির্দেশের 
অন্য কী স্থত্র পাওয়! যায়, তা'ই দেখতে হবে। 

কাব্যের বন্দনা পালায় মাণিকরাম ঝিষ্ুপুরের মদনমোহন'-এর উল্লেখ 
করেছেন। তিনি লিখেছেন, 

বিষ্ুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে । 
পূর্ববেতে আ1ছলা। প্রভু বিপ্রের সদনে ॥ 

নিজেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই উল্লেখের বিরোধ দেখে কেউ কেউ এই 
উল্লেথকে গায়নের প্রক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন । কিন্ত নিজের মতের বিরোধী 
হলেই কোন কিছুকে প্রর্ষিপ্ত মনে করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া, মাণিক- 
র।মের ধর্মমঙ্গলের বিশেষ কোন প্রচার হয় নি। এর একটিমাত্র পুথি এপধন্ত 
পাওয়া গেছে । এইটি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই কাব্য ছাপিয়েছিলেন 
এবং এই পুখিটিই এখন বর্ধমান সাহিত্যসম্ভার সংগ্রহে আছে।* কোন 


* কেউ কেউ এই দু'টি পুথিকে পৃথক বলে মনে করেন (কলকাতা বিশ্ববিগ্তালক্গ থেকে ১৯৬, 
স্ীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মাণিকরামের ধ্মঙ্গল'-এর ভুমিকা ভরউব্য )। 


৩০২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কাব্যের খুব বেশি প্রচার না হলে তাতে প্রক্ষেপের কথ। ওঠে না। ম্থতরাং 
উপরে উদ্ধত পয়ারটি যে মাণিকরামের স্বরচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

“মধনমোহনের মন্দির নির্যাণ করাইয়াছিলেন ছুর্জনসিংহদেব “মলাব্ে 
ফণিরাজশীর্গণিতে (১০০০) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্বে।” অল্পদিনের মধ্যেই 
বিষুপুরের মদনমোহন সার! বাংলায় খ্যাতিলান্ড করেন। কিন্তু বিষুপুরের 
দুর্ভাগ্যক্রমে মনমোহন এখানে চিরদিন থাকেননি । মীরকাশিম যখন বাংলার 
নবাব, সেই সময়ে বিষুপুরের রাজা চৈতন্ঠসিংহ মদনমোহনকে বাগবাজারের 
গোকুল মিত্রের কাছে বাধা রেখে অর্থসংগ্রহ করেন। ঘটনাচক্রে বিষুপুররাজ 
সে টাকা শোধ দিয়েমদনমোহনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। এখনও 
পর্যস্ত মদনমোহন বাগবাজারেই আছেন। মীরকাশিয় ১৭৬ থেকে ১৭৬৪ খ্রীঃ 
পর্ষস্ত বাঁলার নবাব ছিলেন। স্থতরাং মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল ১৭৬৪ 
খ্ীষ্টাব্দের আগে লেখ! বলতে হয়। আচার্য ঘষোগেশচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 
মাণিকরাম বোধহয় মদনমোহনের বিষুপুর ত্যাগের বৃত্তান্ত জানতেন না, অতএব 
তনি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাংব্বর পরেও কাব্য লিখতে পারেন। কিন্তু মাণিকরামের 
নিবাস ছিল বশুমান হুগলী চছেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেল্ভিহ। 
গ্রামে | এখান খেকে বিষ্পুরের দূরত্ব বেশী নয়। এখানে থেকে মাণিকরাম 
মদনমোহনের বিষুপুর ত্যাগের খবর জানতেনু ন। বলে ভাবা যাঁয় না। মদন- 
মোহনের বিষ্ুপুর খেকে নাগবাজারে আসার কাহিনী যে বাংল! দেশে অল্প- 
দিনের মধ্যে ব্যাপকভাবে গ্রচারিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ আছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত বিশ্বস্তর- 
দাসের 'জগন্নাথমঙ্গলে € প্রথম মুদ্রণ ১২৩৮ বঙ্গাব্দ ) মর্দনমোহনের বন্দন!- 
প্রসঙ্গে তার কলকাতায় আগমন উলিখিত হয়েছে, 

বিষুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন । 
এবে গঙ্গাতীরে যাঁর করহ দর্শন ॥ 
(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সৎ পৃঃ ৬৩০ )। 

এই সময়েই লেখা আর একটি বই জগন্নাথদাসের “ভক্তচরিতভাম্বতে" 
( পুখির লিপিকাল ১২৩১ বঙ্গাব ) গোকুল মিত্রের কাছে বিষ্ুঃপুররাজের মদ্দন- 
মোহনকে বীধা রাখার কাহিনী বণিত হয়েছে (ও, পুঃ ৯১২)। অতএব, 
মাণিকরাম যদি ১৭৮১ শ্রীষ্ান্ধে ধর্মম্ঞ্গল লিখতেন, তা হলে মদনমোহনের 
বর্ণন। প্রসঙ্গে তার স্থানাস্তর-গমনেরও উল্লেখ করতেন বলে মনে হয়। তা 
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বধন করেন নি, তখন মদনমোহন বিষুণপুরে থাকতে থাকতেই তার ধর্মমঙ্গল 
রচন। সম্পূর্ণ হয়েছিন বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়। “পূর্বেতে আছিল। প্রত 
বিপ্রের সদনে”__মদনমোহনের এই পূর্বব-ইতিহাসের উল্লেখ থেকে মনে হয় 
বিষুণপুরের রাজমন্দিরে মদনমোহনের প্রতিষ্ঠার পরে তখনও বেশি দিন 
অতিবাহিত হয় নি। যাহোক্‌, ১৭১১ €( ঘনরামের ধর্ষমঙ্গলের রচনাসমাপ্তির 
বছর ) এবং ১৭৬৪ ( মীরকাশিষের শাসনের শেষ বছর ) খ্রীষ্টাকের মধ্যেই 
মাঁণিকরামের ধর্মমঙ্গন রচিত হয়েছিল বলে আমরা স্থির করলাম। 

মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকালের উপর্বসীম। ও অধোসীম। নির্ণয় করা 
হল। এখন, রচনাকালবাচক শ্নোকটির অর্থ করা যাকৃ। 

মাণিকরামের রচনাঁকালবাচক শ্লোকের হেয়ালি ভাঙা দুরূহ হলেও অসম্ভব 
নয়। প্রথম ছত্রের “শাকে ঝতু সঙ্গে বেদ পমুদ্র দক্ষিণে” _ ৬৪৭ শকাব্দ 
“দক্ষিণে মানে “দক্ষিণ গতভি' । এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই । দ্বিতীয় ছত্র 
[নিয়েই যত গগুগোল-_ 

“সিদ্দলহ জ্জোগ দূক্ষে যোগ তাঁর সনে” 
অর্থাৎ 
“দিদ্ধলহ যোগ দক্ষে যোগ তার সনে” 

এর অর্থ করতে গিয়ে পূর্বাচার্ধের! দিশ। হারিয়েছেন | বিশেষভাবে “সিদ্ধ'র 
অর্থ করতে গিয়ে তার! বিভ্রান্ত হয়েছেন ; “সিদ্ধ কে কেউ ৭ (খষি” অর্থে ), 
কেড ২৪ ( “জিন” অর্থে), কেউ ৮৪ (মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের “চৌরাশী সিদ্ধ” 
অর্থে ) ধরেছেন । কিন্ত “পিছ” ও ঞষি" এক নয়__আর অন্ক্যমধ্য যুগের বাঙালী 
কবি মাণিকরাম জৈন এঁতিহা ও মহাঁষাঁন-বৌদ্ধ এতিহা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
বলে মনে করার কোন কারণ নেই, তাই এক্ষেত্রে “সিছ্ধ কে ২৪ বা৷ ৮৪-ও ধর। 
সঙ্গত নয়। “সিদ্ধ শব্দের আঙ্কিক অর্থ এখানে ১০ ধরা উচিত*-__“সিদ্ধি' ব। 
“সিদ্ধবিচ্া" বলতে দশ মহাবিগ্ভাকেও বোঁঝায় | “যোগ” বলতে মাণিকরাম 
জ্যোতিষোক্ত যোগ বুঝিয়েছেন) জ্যোতিষোক্ত যোগের সংখ্যা ২৭_বিক্ষস্ত, 
প্রীতি, আন্ুষ্মান্‌, সৌভাগ্য প্রভৃতি (বিশ্বকোষ, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ৪০) কবি ষে 
এখানে জ্যোতিষোক্ত যোগের কথা বলেছেন, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন 
নক এই অর্থ বাঙালীর নিজশ্ব ্রতিহ্োরও অনুকূল, কারণ বাালী প্রধানত শক্তি-উপাঁপক 
জাত । 


৩০৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“সিদ্ধপহ যোগ লিখে জ্যোতিষোক্ত যোগগুলির মধ্যে ২১ সংখ্যক যোগের 
নাম “সিদ্ধ যোগ; (“পিদ্ধ” শব্দ এখানে একাধারে সমখ্যাবাচিক এবং “যোগ' 
শকের প্রকৃতি-নির্দেশক )। পক্ষে শব্ধ সংখ্যাবাচক নয়, “দক্ষে যোগ তার 
সনে”্র অর্থ পক্ষতার সঙ্গে তার সাণে যোগ কর' ১ 'দক্ষে শব্ধ দক্ষিণে শব্ের 
অপভ্রংশ হওয়াও বিচিজ্ঞ নয় । 
ক্তরাং মাণিকরাষের হেপ্ানির লমাধান এই, 
গ্ররথম হত্রা- ৬৪৭ শকাঝ 
দ্বিতীর হত্র--১০২৭ শকাব্দ 
১৬৭৪ শকাব 
অতএব ১৬৭5 শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ গ্রীষ্টাব্হই মাঁণিকরামের প্রম্মঙগলের 
রচনাকাল । 
পূর্ববর্তী গবেষকরা মাণিকরামের রচনাকালবাচক ক্লোকের আফ্কিক পন্ধ- 
গুলির স্বেচ্ছা অস্থ্যায়ী পরিবর্তন করে (যেমন কেউ কেউ “সিদ্ধ'কে “সিদ্ধি”, 
“যৌগ'কে "যুগ ধরেছেন এবং অনেকেই “দক্ষেটকে পক্ষে” ধরেছেন ) অন্রমান 
ও কল্পনার ঘুভি উডিয়েছিলেন । আমর। শব্দ গুলিকে অবিকৃত রেখেই শ্লোকটির 
অর্থ করলাম । 
শ্লোকটির তৃতীয় চরণের “অব্যাহিত তিখি” িপিকর-প্রমা বলে আমর! 
মনে করি ।ণ* এটি বাদ দিলে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের অর্থ পরিষ্কার । “মহা পুত” 
অর্থাৎ মঙ্গলবারে রাত্রিতে “শরাগ্রিং অর্থাৎ ৩৫ দণ্ডে এই কাব্য সম্পুন হয়েছিল । 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের ষে 
নতুন সংস্করণ প্রকাঁখত হয়েছে, তার সম্পাদকীয় ভূমিকায় ১৭৮১ গ্রাষ্াব্বকেই 
এই কাব্যের রচনাকাল হিসাবে গ্রহণ কর] হয়েছে এবং এর সমর্থক প্রমাণ 
হিসাবে বলা হয়েছে, যে এই গ্রন্থে একটি ইংরেজী শব্দ আছে-তবল (69916) 
কিন্ত তবল+ ও 'আন্তাবল” উভয় শব্দই আরবী “ইস্তবল? শব্দ থেকে এসেছে । 
অতএব “তবল'কে ইংরেজী শব্দ বূল। নিরর্থক | 
মাণিকরাম একটি শীতলামক্গল কাবাযাও লিখেছিলেন । তার একাধিক পুথি 
পাঁওয়! গিয়েছে । 


» আমাদের মলে হয়, এখালে মুল পাঠ ছিল "ধতখি ষ্তী দিত" (জর্থাৎ শুরা বগা তিখি)। 
আর কোন তিথিকে ছন্দ ও মিল জক্ষুপ্ রেখে তিথি অব্যাহিত 'র জায়গা বসালো যায় লা । 


মাণিকরাম গাজুলী ৩০৪ 
“ধর্মমঙগল* কাব্যে মাণিকরাম যে আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে 
কবি তার বংশপরিচয় দিয়েছেন ; তার থেকে মাণিকরামের এই বংশলতা প্রস্তত 
করা যায়, 
অনস্তরাম 
০ 


| | | | | ূ 
09559 ছর্গারাম মুক্তারাম ছকুরাম রামতঙন্ছ নয়ন 


] | | | 
কাশীনাথ বিশ্বনাথ রমানাথ অভয়! 
€কন্তা ) 


এই আত্মকাহিনী থেকে জান। ঘায় যে-মাণিকরামের “গাঞ্ডি। ছিল 
“বাঙ্গাল গাঙ্গুলী”।* তার চতুর্থ সহোদর ছকুরাম ধর্মমঙগলকাব্যের গাকসন 
ছিলেন । কবির বংশান্ুক্রমে শীতলসিংহ ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন । মাশিকরাম 
নানা জায়গায় টোলে পড়বার পর অবশেষে ভূড়াড়িতে ন্যায় পড়তে গেলেন! 
সেখানে যাওয়ার পর নানারকম ব্যাপার ঘটল, ধর্মঠাকুর দেশড়ার মাঠে কবিকে 
বুদ্ধ ব্রাঙ্ষণের বেশে দেখা দিলেন ৫! ), ভারপর আরও নানারকষ অলৌকিক 
কাগুকারখাঁনার পরে মাণিকরাম ধর্মঠাঁকুরের কাছে ধর্মমঙ্গল লিখতে স্বীকৃত 
হলেন--যদ্দিও ধর্মমঙ্গল গান করলে জাতি যাওয়ার ভয় তাঁর ছিল। 


*. 'শীতলামঙ্গলে' মাণিকরাম 'গাঞ্ডি' সম্বন্ধে লিখেছেন, “খাঙ্গুলি বাঙালপাস” ॥ 


ন্‌ ও 


॥ সাতচল্লিশ ॥ 
রাজমালা, চম্পকবিজয় ও রুষ্ণমালা 


বাংল! ভাষায় ইতিহাঁসবিষয়ক গ্রন্থ অতীতকাঁলে খুব বেশি লেখা হয় নি। 
এ দিক্‌ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের লেখকরা এক আশ্চর্য বাতিক্রম | তারা পঞ্চদশ 
থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে 'রাজমালা' নামে বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের চারটি খণ্ড 
এবং “চম্পকবিজয়” ও “কৃষ্মাল।' নামে আরও ছুশট মূল্যবান ইতিহাসগ্রন্থ রচন' 
করেছিলেন ।* এদের রচনার ইতিহাস ও রচনাকাল সম্বন্ধে এখন আমরা 
আলোচনা করব । 

'রাজমালা”র দুটি রূপ বর্তমানে প্রচলিত ; একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক । 
প্রাচীন “রাঁজমালা'র একটি পুথি (নং ২২৫৯ ) এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের 
পুথিশালায় রক্ষিত আছে (পুথিটি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার 
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে )। এই পুথির লিপিকরের নাম পুথির ৪৯ খ 
ও ৫৫ থ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে-“রামনারায়ণ দেব” | এই রামনারায়ণ দেবই 
“সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ”-এ অর্থাৎ ১৭৯৯ শ্রীষ্টাব্দে ( “সন' অব্দকে বঙ্গাব্ৰ 
ন] ধরে ভ্রিপুরাব্ধ ধরলে ১৮০২ খ্রীঃ হয় ) “চম্পকবিদয়* গ্রন্থের একটি পুথির নকল 
সম্পূর্ণ করেছিলেন ( ইতিহাপাশ্রিত বাংল! কবিতা, স্প্রন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ 
১৯)। প্রাচীন 'রাজমালা”র সাহিত্য পরিষতে রক্ষিত পুথি এর কয়েক বছর 
আগে বা পরে লিপিকৃত হয়েছিল সন্দেহ নেই। 

এই পুথি থেকে চারটি থণ্ডেরই রচনার ইতিহাস জান। যাঁয়। ত্রিপুরারাজ 
ধর্মমানিক্যের রাজত্বকালে “রাঁজমালা'র প্রথম খণ্ড রচিত হয়। ধর্ষমাণিক্যের 
১৩৮০ শ্কান্ধ বা ১৪৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি তাতশাসন পাওয়া গিয়েছে। 
ধর্মমাণিক্যের সভানদ ছুর্নভেম্র চোস্তাই এবং ব্রাহ্মণকুম।র শুক্রেশ্বর ও বাশেশ্বর 
মুখে মুখে ত্রিপুরার অতাঁত ইতিহাস ব্যক্ত করে যান এবং তা অবলম্বন করে 
কোন জজ্ঞাত ব্যক্তি এই খণডটি রচন। করেন। কারও কারও মতে দুর্লভেন্দ্ 


এইসব গ্রন্থ মন্বদ্দধে বিশদতর তথ্যের জন্ত “সাধ্ত্য পর্রিষৎ পত্রিকায়? (১৩৫৮) গকাশিত 
অধ্যাপক দীনেশ5ও্র ভট্টাচামেব প্রবন্ধ এবং আ্াতুক্ত হও্রসন বন্দোোশাধায়ের লেখা 'ইতিহানাশ্রিত 
বাংল! কবিত।' বই ড্রঈটবা। 


রাজমালা, চম্পকবিজয় ও কৃষ্ণমালা ৩০৭ 


চোস্তাই অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করেন এবং শুক্রেশ্বর ও বাঁণেশ্বর তা লিপিবদ্ধ 
করেন । 

দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হয় ত্রিপুরারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে । অমর- 
মাণিক্যের ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭-৭৮ খ্রীঃ) ও ১৫০৩ শকাবের (১৫৮১-৮২ হীঃ) মুত্রা 
পাওয়া গিয়েছে । ছ্িতীয় খণ্ডের বিষয়বস্ত্ অমরমাণিক্যের রাঁজসভায় ১০৫ বছর 
ব্দস্ক সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ বিবৃত করেন। এরও লেখকের নাম জানা যায় না । 

তৃতীয় খগ্ডটি রচিত হয় ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাঁণিক্যের (রবীন্দ্রনাথের 
“রাজধি” উপন্যাস ও “বিসর্জন' নাটকের নায়ক ) রাজত্বকালে । গোবিন্দমমাণিক্যের 
১৫৮১ শকাব্দ ( ১৬৫৯-৬০ শ্বরীঃ ) ও ১৬০২ শকাঁবের (১৬৮০-৮১ খ্রীঃ) মুদ্রা 
পাওয়া গিয়েছে । ছুর্গীমণি উজীরের (পরে এর সন্বদ্ধে আলোচন। কর! 
হরেছে ) মতে “রাজমালা"র তৃতীয় খণ্ডের রচগ্লিতা বা বক্তা দ্বারপপ্ডিত সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশ, কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। 

'রাজমালা'র চতুর্থ খণ্ডটি রচিত হয় রাঁজ। কষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে-_ 
১৭৬০ থেকে ১৭৮৩ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । কৃষ্ণমাণিক্যের অন্থরে।ধে জয়দেব উজীর 
বিশ্বাসনারার়ণ নামে একজন লেখককে দিয়ে এই খণ্ডটি রচন। করান। একমাত্র 
এই খণ্ডের লেখকেরই নাম সঠিকভাবে জানা যায় । 

এর পরে_-১২৩৮ ত্রিপুরাব্দ বাঁ ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার হর্গামণি উজীর 
প্রাচীন রাজমালা'র উপর যথেচ্ছভাবে কলম চালিয়ে “রাজমালা'কে নতুন রূপ 
দেন। এই নতুন রূপটি একাধিকবার ছাপ। হয়েছে, শেষবার ছাপা হয়েছে 
কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্াভূষণের সম্পাদনায় ত্রিপুরা সরকারের খরচে। 

কেন ছুর্শামণি উজীর প্রাচীন “রাজমালা'কে “সংশোধন” করলেন, তাঁর 
কৈফিয়ত স্বরূপ তিনি লিখেছেন, 

পুরাতন রাজমাঁল। আছিল রচিত | 
প্রসঙ্ষেত অলগ্নিক ভাষা কুৎসিত ॥ 
পূর্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্বে কত। 

সেই কারণে লোকে নাহি বুঝে তত ॥ 


বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি । 
তাহাকে সুধিল (শুদ্ধ করল ) পুনি উজীর দুর্গামণি ॥ 
( ইতিহাসাশ্রিত বাংল কবিতা, স্প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮) 


৩০৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


খুবই আশ্চর্যের বিষয়, ডঃ স্থ্কুমার সেন লিখেছেন, “বাঙ্গাল। রাজমাল। 
উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই। ত্রিপুরার মহারাজা 
বীরচন্দ্র-মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে একটি পঞ্জে জানাইয়াছিলেন, “বাঙ্গাল। রাজমালার 
লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি ।,."আসলে বাঞ্জালা রাজমালার 
রচয়িতা বা অনুবাদক ছিলেন মহারাজ! কষ্ণকিশোর-মাণিক্যের (রাজ্যকাল 
১২৩৯-৫৯ অিপুরাব ) কর্মচারী উজীর দুর্গামণি ঠাকুর । ইহাকেই বাল্যকালে 
দেখিয়াছিলেন বলিয়। বীরচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছিলেন ।” 


এই উক্তি খুবই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় | ছুর্গামণি উজীরের লেখার (উপরে উদ্ধৃত) 
মধ্যেই যে “পুরাঁতিন রাজমালাণ্র উল্লেখ আছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতে যে 
প্রাচীন রাজমালার পুথি রক্ষিত আছে-_যাঁর ভাষার সঙ্গে হুর্গামণির ভাষার 
আগাগোড়াই অমিল--সে সন্ধে অবহিত না হয়েই ডঃ সেন এই জাতীয় 
উক্তি করেছেন। ভঃ সুকুমার সেন বীরচন্দ্র মাণিক্যের রবীন্দ্রনাথকে লেখা 
চিঠি থেকে বিকৃতভাবে উদ্ধতি দিয়েছেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য এ কথা 
চিঠিতে বলেন নি যে তিনি বাংলা “রাঁজমালা'র লেখককে দেখেছিলেন । 
তার চিঠিতে আছে, “দ্বিতীয় বাংল। রাঁজমালাঁর লেখককে আমি বালক 
বয়সে দেখিয়াছি |” € পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত “রবীন্দ্র-রচনাবলী”, ৮ম 
খণ্ড, পৃঃ ৭৫৪ দ্রষ্টব) )। | 


ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়েছি, “রাজমাল!'র ছুটি রূপ প্রচলিত আছে, 
একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক*-ছুর্গামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত 
শেষোক্ত রূপটিকেই বীরচন্দ্র মাণিক্যণণ “দ্বিতীয় বাংলা রাজমাল।” বলেছেন 
( এর দ্বার! প্রথম অর্থাৎ প্রাচীনতর বাংলা রাজমালার অস্তিত্বও স্বীকৃত হচ্ছে )। 


* প্রাচীন বাংলা “রাজমাল1, ও ছুগামণি উজীরের বাংলা “রাজমালা'র পার্থক্য প্রযুক্ত 
সুপ্রসয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দরভাবে দেখিয়।ছেন ! ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃঃ ১৮-২৩)। 

+ বীরচন্দ্র মাণিকোর মতে বাংলা রাজমালার আকরগ্রন্থ সংস্কত “রাজরত্রাকর” শ্রশ্থ । এ 
কথ|ঠিক নর। সংক্কত 'রাজরত্বাকর' জাল বই। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাঁধ লিখেছেন, “এইরপ কৃত্সিম 
রচনার উদাহরণ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যায় না।” (সাহিতা পরিষৎ 
পত্রিকা, ১৩৫৮, পৃঃ ৬) 

ত্রিপুরার রাজাদের মিথ্যা গৌরবকাহিনী এবং অভিরঞ্লিত বংশমঘাদ! প্রচাক় করার জন্যই 
উনবিংশ শতাব্দীতে “রাঁজরত্বাকর' গ্রন্থ 'লেখানে। হয়েছিল । 


রাজমালা, চম্পকবিজয় ও কৃষ্ণমাল। ৩৯৯ 


স্থতরাং ভঃ স্থকুমার সেনের উক্তি বীরচন্দ্র মাণিকোর উক্তি দ্বারাই খপ্ডিত 
হচ্ছে । 

ত্রিপুরা রাজ্যে রচিত বাংলা ইতিহাসগ্রস্থগুলির মধো 'রাজমালা*র পরেই 
“ম্পকবিজয়” ও “কষ্ণমালার নাম উল্েখষোগ্য । “চম্পকবিজয়? গ্রন্থে ব্রিপুরারাজ 
দ্বিতীয় রত্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ( ১৬৮৫-১৭১০ শ্রী: ) নরেন্্রমাণিক্যের বিদ্রোহ 
এবং রত্বমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি বণিত হয়েছে । রত্ুমাণিক্যের অগ্ততম 
সেনাপতি মীর খা গাজীর আদেশে সেখ মহদ্দি নামেক এক জন কবি এই বইটি 
রত্বমাণিক্যের রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর দ্বিতীয় দফার রাজত্বকালে রচনা করেন | 

ছুরগামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত “রাজমালা” থেকে জান! যায় যে, 
তিপুরারাঁজ কষ্মাণিক্যের ভাইপো রাজধরমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১০৮৩-১৮০২ 
খ্রীঃ ) রাজত্বকালে রাঁমগঙ্গ। বিশারদ নামে জনৈক কবি “কষ্মাঁলা" গ্রস্থ রচন। 
করেন। এর মধ্ো কষ্ণচমাণিক্যের জীবনী বণিত হরেছে। 


॥ আটচল্লিশ ॥ 
ভারতচন্দ্র রায় 


রায় গুণাঁকর ভারতচন্দ্র শুধুমাত্র বাংল৷ সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি নন, 
তিনি নিজেই যেন একটা সমগ্র যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগ্রত 
বিদ্ধ নাগরিক সম!জের তিনি প্রতিনিধি । সেই সমাজে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি 
ও আভিজাত্যের সমহ্বপ্ন হয়েছিল, তেমনি তাতে সরলতা, অকপটতা। ও 
আদর্শনিষ্টার যথেষ্ট অভাব ছিল সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্রের অন্নদদামঙ্গলে এই 
সমাজের ছাপটি পুরোপুরিভাবে পডেছে। তাই ভাষার মাধুর্ধে, ছন্দের 
নৈপুণ্যে, শ্লেষের চাতুর্ষে এই কাব্য তুলনারহিত, কিন্ত তাতে অনুভূতির 
গভীরতা ও আস্তরিকতাটুকু প্রায় অন্ুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “রাজস'ভা- 
কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণের মণিমালার মতো, যেমন তাহার 
উজ্জ্লত1, তেমনি তাহার কারুকার্য ।” এই উক্তির মধ্যে যেমন 'ভারতচন্দ্রের 
অননদামঙ্গলের চরম প্রশংসা রয়েছে, তেমনি তার অপূর্ণতাটুকুও এর মধ্য দিয়েই 
উদ্ঘাটিত হয়েছে । মণিমালীর সৌন্দর্য ও গঠনচাতুর্ধ যতই অপূর্ব হোক, যতই তা। 
বহুমূল্য হোক্‌, ফুলের মালার অপাথিব ৌরভ থেকে নে বঞ্চিত। অনুভূতির 
গভীরত। ও অকপটতাই কাব্যের সৌরভ, ভারতচন্দ্রের অন্ন্দামঙ্গলে তা নেই। 

তবুও ভারতচন্দ্রের অন্নর্দামঙগল তার অপরূপ লাধণ্যে আজ ছুশো বছর ধরে 
বাঙালীকে মুগ্ধ করে রেখেছে । এই কাব্য রচনার পরে শতাধিক বর্ষ পর্যস্ত 
গুণ বা! জনপ্রিয়তা কোন দিকেই এর প্রতিদন্দ্ী কোন কাব্য স্ুট্টি হতে পারে'নি। 
এখন অবশ্য এই কাব্যের সেই অপ্রতিদন্দী শ্রেষ্ঠত্ব আর অক্ষুপ্ণ নেই; মধুস্থদন, 
বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে শিক্ষিত 
বাঙালী সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তাও সাময়িকভাবে খর্ব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান 
যুগে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে 'ভারতচন্দ্র আবার পূর্ণ মর্যাদার 
আসনে প্রতিষিত হয়েছেন । 

ভারতচন্দ্রের 'অন্দামঙ্গল'-এর রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্ধ বা ১৭৫২-৫৩ 
খীষ্টাব; 
| বেদ লয়ে খষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিল1। 

সেই শকে এই গীত ভারত রটিলা ॥ 
(ব্দ-৪, খষি- ৭, রস-৬, ব্রহ্ম» ১) 


ভাঁরতচন্জর ৩১১ 


ভারতচশ্ত্রের জীবনকাহিনী সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ | 
তারপর থেকে সকলেই এই জীবনকাহিনীর সব কথা। সত্য বলে বিশ্বাস করে 
আসছেন । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাহিনীটি শুনেছিলেন ভাঁরতচন্দ্রের পৌত্রের কাছ 
থেকে । সুতরাং এতে বণিত ঘটনাগুলি মোটামুটিভাবে সত্য হওয়া সম্ভব | 
কিন্তু ঈশ্বর গুপ্চের বিবরণে প্রদত্ত বিভিন্ন ঘটনার পারস্পর্ধ নিখুত নয়। ভার 
মধ্যে যথেষ্ট কালবৈষম্যের নিদর্শন পাওয়া] যায় । এর একটি উদ্দাহরণ দিচ্ছি । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত জীবনকাহিনীতে পাওয়। যায়, রাজা 
কুষ্চন্দ্রের সান্নিধ্যে আসার পরে তারই অনুরোধে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য 
রচনা করেন। তারপরে একদিন মহারাজ কবির প্রার্থনা অনুলারে তাকে 
গঙ্গাতীরের যুলাজোড় গ্রামে জমি দেন। তারপর যখন বগীর হাঙ্গাম! 
উপস্থিত হয়, তখন বর্ধমানবাজ তিলকচন্দ্রের ম বর্ধমান ছেড়ে যূলাঁজোড়ের 
পাশের গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। 'অতঃপব বর্ধমানরাজের জননী রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে যূলাজোড় গ্রামের ইজার। নেন। কৃষ্ণচন্দ ভারতচন্দ্রকে 
অন্তত্র বসবাসের জন্য জমি দেন কিন্তু 'ভারতচন্দ্র মূলাজোড়বাসীদের অঙ্গরোধে 
সেখানেই থেকে যান। 

তাঁছলে এই বিবরণ থেকে পাওয়। যাচ্ছে ষে 'ভারতচন্দ্রের অন্ুদদামঙ্গল 
রচিত হবার পরে দেশে বর্গার হাঙ্গাম। হয়। কিন্ত ভারতচন্দত্র নিজে অঙ্গদা- 
মঙ্গল কাব্যে বলেছেন যে, ১৬৬৪ শক বা ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্ধে দেশে বগার হাঙ্গামা 
হয় এবং সেই সময় আলীবর্দী রুষ্চন্দ্রকে ধরে নিয়ে ধান। বন্দী-দশায় 
কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্রে দেবী অন্নদার আর্দেশ পান, যাঁর ফলে টার অন্গরোধে ভারতচজ্জ 
“অনদামঙ্গল, রচনা করেন । তারপর, অন্দামঙগলের রচনাকাল ১৬৭৭ শক 
বা ১৭৫২-৫ শ্রী: | কিন্তু ১৭৫০ শ্রীষ্টাব্দেই বগার হাঙ্গাম! শেষ হয়ে গিয়েছিল | 
সুতরাং ঘটনাবলীর পারম্পর্স উল্লেখে এখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্র কুল করেছেন 
দেখা যাচ্ছে । অবশ্ত তিনি ভূল খবরও পেতে পারেন । 

ভাঁরতচন্দ্র ১৬৮২ শ্রকাধ্দ ব। ১৭৬০-১১ থ্রীষ্ঠান্দে পরলোকগমন করেছিলেন । 
তাঁর পৌত্রের কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সাল পেয়েছিলেন এব" এর যাণার্থয 
সন্বদ্ধে ছিমত নেই | | 

ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, “এই বিশ্ববিখ্যাত ভারত- 
চন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমগুলে অবতীর্ণ হয়েন।” 
কিন্ত তিনি অন্য এক জায়গায় ধা লিখেছেন, তাতে কিছু গোলষোগের সৃষ্টি 


৩১২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


হয়েছে । ভাঁরতচন্দ্রের ভ্রিপদী ছন্দে লেখা সত্যপীরের পাচালীটিতে তারিখ 
দেওয়া আছে “সনে রুদ্র চৌগুণা”। ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্ধ এর অর্থ করেছিলেন 
১১৩৪ সন বা ১৭২৭ খ্রীঃ। তিনি “কতিপয় প্রামাণ্য ব্যক্তির” কাছে 
শনেছিলেন যে, ভারতচন্দ্র মাত্র ১৫ বছর বয়সে এ পাঁচালীটি লিখেছিলেন । 
“তৎকালে ভারতের বয়ন ১৫ বৎনর উতীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত 
সালের গণনা করাতেই নিদ্দিঈঈ হইল তিনি বাঙলা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
কিন্ত “সনে রুদ্র চৌগ্রণা”_১১৩৪ সন হতে পারে না। কারণ “চো” শব্দ 
হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না এবং কোন কবি একই অঙ্কের অর্ধেক বাঁম। 
গতিতে এবং অর্ধেক দক্ষিণা গতিতে লেখেন না । “সনে রুদ্র চৌগুণা'র একমাত্র 
সঙ্গত অর্থ ১১৪৪ সন বাঁ ১*৩৭-৩৮ খ্রীঃ । তাহলে ভাঁরতচন্দ্রের জন্মাব্দ হয় 
১৭২৩-২৪ খ্রীঃ এবং ১৭৬০-৬১ শ্রীষ্টান্দে মৃত্যুকালে তার বয়স হয় ৩৭৩৮ বছর। 
কিন্ত ভারতচন্দ্র ঘে অস্তত ৪০ বছর বেঁচেছিলেন, তার প্রমাণ “নাগাষ্টক' থেকে 
পাওয়। যায়| এ কাব্য রচনার সময় তার বয়ন ঘে ৪০ বছর ছিল, একথা 
ভারতচন্দ্র নিজেই বলেছেন। স্তরাং ১৫ বছর বয়সে “সত্যপীরের পাঁচালী, 
রচিত হওয়ার কথা সত্য নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘর্দি “সত্যপীরের পাঁচালী”র 
রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উপর নির্ভর করে ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল ঠিক করে 
থাকেন, তবে তা গ্রহণ করা চলে না। তবে তিনি স্বতন্ত্র কোন স্তত্র থেকেও এই 
সাল পেয়ে থাকতে পারেন । স্থতরাং বিষয়টি সাবধানে পরীক্ষা কর দরকার । 

ভারতচন্দ্রের জন্ম-সাল ঠিক করতে হলে প্রথম ঠিক করতে হবে “নাগাষ্টক” 
কবে রচিত হয়েছিল । “নাগাষ্টক? ১৯৪৫ খেকে ১৭৫৯ গ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে রচিত 
হয়েছিল বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন। ১৭৪৫ শ্রীষ্টাব্ধের পরে 
স্বীকার কর! যায়, কিন্তু ১৭৫০ শ্রীষ্টান্বের আগে কেন? অধ্যাপক ভট্টাচার্ধ সে 
সম্বন্ধে লেন, “১৭৫০ শ্বীঃ পরে বর্গীর হাঙ্গামার অবসাঁনে নাগাষ্টক রচিত 
হওয়ার কথা নহে ।” বীর হাঙ্ামার সময় বর্ধমানের মহাঁরানী রামদেব নাগের 
নামে যূলাজোড় গ্রাম ইজারা নেন। তারপর রামদেব নাগের অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র “নাগাষ্টক? লেখেন । 

ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনীতে পাওয়া যায় যে, মূলাজোড় গ্রাম রামদেব 
নাগের নামে ইজার1 দেবার পরে কৃষ্চন্ত্র ভারতচন্দ্রকে আনারপুর অঞ্চলে 
বসতি স্থাপনের জন্য জমি দান করেন। এই জমি দানের দলিলটি পাওয়া 
গিয়েছে ; সেটি নীচে উদ্ধৃত হল। 


ভারতচজ্জ নিস 


শ্রীশ্রীহুর্গী 
শরণং 
প্রীতরঙ্গ 


শ্রীযুক্ত ভাঁরতচন্দ্র 1য়গুণাকর 

লছুদ1র চরিতেষু শ্রিক্রষ্ণচন্দ্র শর্্মণে। 

নমস্কার শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ: 

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাঁকলায় বসতি করিয়াছ অতএব 
চাঁকল! মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উচ্জট বাস্ত ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি 
২১ একইশ বিঘ। এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলত্ভূমি ৫১ একাওন্ন বিঘা ও 
একুনে ৭২/০ বাওত্তর বিঘা! বৃত্তি দিলাম বাস্ততে সপরিবারে বনতি করিয়। 
বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়! জঙ্গলভূমি নিজ জোতে তোগ করহ ইতি সন 
১১৫৬ ছাপ্পান্--১ আগ্রহায়ণ | 

এই দলিলের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধের বিবরণীর ছুটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথমত, তিনি লিখেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'ভাঁরতচন্দ্রকে আনারপুরে জমি দিলেও 
ভারতচন্দ্র সেখানে যাননি, যূলাজোড়েই থেকে যান। কিন্ত উপরের সনদে 
স্পষ্ট লেখা আছে--“সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়। আনাওরপুর চাকলায় বসতি 
করিয়াছ।” এর থেকে মনে হয়, তিনি আনারপুরে চলে গিয়েছিলেন, পরে আবার 
কোঁন কারণে মূলাঁজোঁড়ে ফিরে আসেন। ফিরে যে এসেছিলেন তাতে কোন 
সন্দেহ নেই, কারণ তার বংশধরর1 বরাবর মূলাজোড্ডেউ বাপ করেছেন। 
দ্বিতীয়ত, দলিলটিতে ৭২ বিঘা! জমি দানের কথা আছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্তু 
লিখেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র আনারপুর অঞ্চলের ১০৫ বিঘা জমি তাঁকে দান 
করেছিলেন । 

য। হোক, ভারতচন্দ্র আনারপুরে জমি পান ১১৫৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণ 
অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের রা নভেম্বর তারিখে । এ তারিখের পরে “নাগাষ্টক' 
রচিত হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়, কারণ “নাঁগাষ্টকে” ভারতচন্দ্র লিখেছেন যে 
তার একটি মাত্র শিশুপুভ্র, 

“পিতা৷ বৃদ্ধ: পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী ॥” , 

কিন্তু ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্রদামঙ্গল' রচনার সময়ে ভার তিনটি পুত্রই-_ 

পরীক্ষিৎ। তন ও ভগবান্--জন্মগ্রহণ করেছে । 


৩১৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


স্থতরাঁং য। বোঝ। যাচ্ছে, রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে “নাগাষ্টক” 
লেখার ফলম্বরূপই ভারতচন্দ্র রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে আনারপুরে জমি 
পান এবং মুলাজোড় ছেড়ে সেখানে চলে যান। পরে মূলাজোড়ে রামদেব 
নাগের পত্তনির অবসান হলে সেখানে ফিরে আপেন। 

অতএব “নাগাষ্টক* ১৭৪৯ গ্রীঃর নভেম্বর মাসের আগেই রচিত হয়েছিল । 

সুতরাং ভারতচন্দ্রের জন্মপাল কোনমতেই ১৭১* খ্রীষ্টাব্বের পরবর্তী নয় ।* 
কাজেই--১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ডে মৃত্যুর সময়ে ভারতচন্দ্রের ৪৮ বছর বয়স ছিল বলে 
ঈশ্বর গুপ্ঠ যে উক্তি করেছেন, ত। ভুল। এঁ সময়ে ভারতচন্দ্রের অন্তত ৫* 
বছর বয়স হয়েছিল । 

এখন দেখা যাক্‌, কোন্‌ সময়ে ভারতচন্দ্র রাজা কুষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। 
১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্বোলিখিত “সত্যপীরের পাচালী”টি রচনা করেন। 
( তার আগে সম্ভবত আর একটি সত্যপীরের পাচালী লেখেন )। তারপর নানা 
জায়গায় ঘোরাফেরা করবার পরে রাজা কৃষ্ণ5ব্দররের আশ্রয়ে আসেন। এই 
ঘোরাফেরায় অন্তত বছর তিনেক সময় লেগেছিল বলে ধরতে পারি, তার 
কম ধরা যায় ন। | এপদ্দিকে ১৭৪২ গ্রীষ্টাব্েরও অস্তত বছর ছুই আগে থেকে 
ভারতচন্দ্র কৃষ্চন্দ্ের আশ্রয়ে ছিলেন ধরতে হয়। স্বতরাং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের 
মত সময়ে মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে মহাকবি ভারতচন্দ্রের প্রথম মিলন হয়। 

ভারতচন্দ্রের অন্ুবাদ-কাব্য 'রসমণ্তরী' বোধহয় রাজ? কৃষ্চন্দ্রেরে আশ্রয়ে 
লেখা প্রথম রচনা । এই কাব্যে ভারতচন্দ্রেব “রায় গুণাকর১ উপাধির 
উল্লেখ নেই। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলীবদরঁর হাতে কৃষ্ণচন্দ বন্দী হবার সামান্ত 
পরেই ভারতচন্দ্র এ উপাধি পান। অতএব ১৭৪০ থেকে ১৭৪৩ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
'রসমঞ্জরী' রচিত হয়। 

ভাঁরতচন্দ্র সম্বদ্ধে কিছু কিছু তখ্য আমরা জানতে পারি কব্রি নিজের 
লেখ। থেকে । তার মধ্যে অনদামঙ্গলে"র 'মানসিংহ' অংশে ভবানন্দের প্রতি 
অন্গদার উক্তির এই অংশটুকু অত্যন্ত মূল্যবান, 

সভাসদ তাহার (অর্থাৎ রাজা কৃষ্চন্দ্রের) ভারতচন্দ্র রায়! 
ফুলের মুখটী নৃসিংহ অংশ ভায় ॥ 


« ভারতচন্দ্র ১৭১* খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে থাকল সাপ 5* বহর বয়স অর্থাৎ, জীবনের ৪৯৯ 
ব্ধ হরু হয় ১৭৪৯ শ্বীষ্টাকে । 


ভারতচন্দ্র ৩১৫ 


ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত। 
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজাচাত ॥ 
ব্যাকরণ অভিধান সাহিতা নাটক । 
অলঙ্কার সঙ্গীতশান্ত্ের অধাঁপক ॥ 
পুরাণ-আ'গমবেত্ নাগরী পাঁরশী। 
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী ॥ 


এর থেকে আমর! জানতে পারি, ভারতচন্দ্র ফুলিয়ার মুখটা এবং নুমিংহের 
( অর্থাৎ কত্তিবাসের বুদ্ধপ্রপিতামহ নারলিংহ ওবার ) বংশে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন ; ভূরিশিটের (ভৃরিশ্রেষ্ঠ ) রাজা নরেন্দ্র রায় তার পিতা । রাজ্যচ্যুত 
হয়ে ভারতচন্দ্র কষ্ণচন্দ্রের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র ব্যাকরণ, 
অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার ও সঙ্গীতশাম্ের অধ্যাপনা করতেন। 
এছাড়া তিনি পুরাণ ও আগম শাস্ত্র এবং নাঁগরী (হিন্দী ) ও ফার্সী ভাষাঁও 
জানতেন । 


উদ্ধত অংশের কিছু পরে ভারতচজ্জ তার “অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম গায়ন 
নীলমণি ভীউপসাইয়ের নাম করেছেন, 
ডীউষ্সীই নীলমণি ক-আভরণ। 
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্টের বিবরণ অনুসারে ভারতচন্ত্রের তিন জন পুত্র ছিল__ 
পরীক্ষিৎ, রামতন্ছু এবং ভগবান্‌। ভারতচন্দ্র এই তিনজনের নাম উল্লেখ 
করেছেন 'অন্নদামঙ্গলে'র সর্বশেষ পংক্তিতে, | 
ভরত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণ। দয়। কর 
পরীক্ষিৎ তনু ভগবাঁনে ॥ 
ভাঁরতচন্দ্র তার অন্ত কোন কোন গ্রন্থে কয়েকজন পূর্বপুরুষ ও পৃ্পোধকের 
নাম উল্লেণ করেছেন । “রিস্মঞ্ধরী'তে তার অন্যতম পুবপুরুৰ প্রতাপনা রায়ণের 
নাম পাই, 
ভূরিশিট-রাজাবাসী নানা কাব্য অভলাধী 
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ ॥ 


এর পরের ছত্রে ভারতচন্দ্র বলেছেন ঘষে রাজবন্্রভের চক্রান্তে ব্বযমানের 


৩১৬ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


মহারাজা কীতিচন্্র (রাজত্বকাল ১৭০৩-৩৭ প্রীঃ) তার পিতুরাজ্য অপহরণ 
করেছিলেন, 
রাঁজবল্লডের কার্ধয কীত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য 
মহারাঁজা ( কুষ্ণচন্দ্র ) রাখিল স্থাপিয়]। 
দেবানন্দপুর গ্রামে অবস্থানের সময়ে ক্রিপদদী এবং চৌপদী ছন্দে ভারতচন্দ্র 
যে ছু'টি সত্যনপায়ণের পাচালী লিখেছিলেন, তাতে এ গ্রাম নিবাসী তার 
কয়েকজন প্রষ্টপোষকের নাম পাই নিয়োদ্ধত ছত্রগুলিতে, 


(১) দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম 
হীরারাম রায়ের বাসনা। | 
(২) দেবের আনন্দধাম  দ্রেবানন্দপুর গ্রাম 


তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী। 

ভারতে নরেন্দ্র রাকা দেশে যার যশ গায় 

হোয়ে মোরে কৃপায় পড়াইল পারশী ॥ ৃ 

চৌপন্ীী ছন্দে রচিত “সত্যনারায়ণের পাচালী”তে ভারতচন্দ্র তার একজন 

পূবপূররুষ ভূপতি রায়েরও নাম করেছেন, 

ভরদ্বাজ-অবতংস সৃপতি রায়ের বংশ 

সদ। ভাবে হত কংস তুরস্থটে বসতি । 

৬[রতচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সংবাদ পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেয় 

ক্বিরণে। কিন্তু এই বিবরণে যথেষ্ট ভুল আছে। আগে তার কিছু উদ্দাহরণ 
দিয়েছি। এখন আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত 'দীঁচ্ছি। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, ভ।রতচন্দ্র 
“এই চারু গ্রন্থের (অনদামঙ্গলৈর) পর “রসমঞ্জরী' রচন1 করেন,» কিন্তু 'রসমপ্তরী' 
ভারতচন্দ্রের “রায় গুণাকর? উপাধি প্রাপ্তির আগে এবং অন্গদদামঙ্গল “রায় 
গুণাকর” উপাধি প্রাপ্তির পরে রচিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র আরও লিখেছেন ষে 
ভারতচক্র “৪* বৎসর বয়সের সময় নবদ্বীপেশ্বরের (অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের ) অধীন 
হইলেন, এবং সেই বর্ষেই “অন্নদামঙ্গল' এবং “বিগ্যান্থুন্দর রচনা করিলেন |” এ 
কথ! সম্পূর্ণ ভুল। ৪* বছর বয়মে ভারতচন্দ্র “নাগাষ্টক' রচনা করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বিবরণী থেকেই জান যায় যে ভারতচন্দ্র “নব্দীপেশ্বরের অধীন”, 
হবার অনেক পরে নাগাষ্টক রচন! করেছিলেন ১) “নাগাষ্টক” পড়লেশড সে কথা 
বোঝা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন যে “নাগাষ্টক+ বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের 
রাজত্বকালে ( ১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ ) লেখা, কিস্ত ভারতচন্দ্র অস্তত ১৭৪২ শ্্রীঃ থেকে 


ভারতচজ্জ ৩১৭ 


কৃষ্ণচন্দ্র সভাসদ ছিলেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন যে. “শাকে আগে মাতৃকা। 
যোগিনীগণ শেষে” অর্থাৎ ১৬৬৪ শক বা! ১৭৪২-৪৩ গ্রীষ্টাব্ষে আলীব্দী 
কৃষচন্র্কে বন্দী করেনঃ বন্দিশালাতে দেবী অন্নপূর্ণ। কুষ্চন্দ্রকে স্বপ্রে দেখ' 
দিয়ে বলেন, ও 
সভাসদ্দ তোমার ভারতচন্দ্র রায় । 
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥ 
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও । 
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও ॥ 
এর থেকে বোঝা যায়, এই ঘটনার আগে থাকতেই ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের 
মভাঁসদ ছিলেন এবং এর পরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে “রায় গুণাকর' উপাধি 
পাঁন। ভারতচন্দ্র কাবোর শেষ দিকে খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন ষে, অন্নপূণার 
আজ্ঞা (স্বপ্রাদেশ ) অন্থলারেই কৃষ্চন্দ্র তাঁকে “রায় গুণাকর* উপাধি 
দিয়েছিলেন; তিনি অন্্পূর্ণাকে দিয়ে বলিয়েছেন, 
রুষ্চন্দর আমার আজ্ঞার অনুসারে । 
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥ 
স্থতরাৎ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগে ভারতচন্দ্র 'রায় গুণাকর+ উপাধি পান নি। 
অন্তত ১৭৪২ খ্রীষ্টার্ৰ থেকে তিনি “নবখীপেশ্বরের অধীন” ছিলেন এবং 
“অধীন” হবার কয়েক বছর পরে তার ৪০ বছর বয়স হয়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের 
দ্বশ বছর পরে 'ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল” »ম্পুরণ হয়। ম্থতরা, কবির 
“নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হওয়া” ও অন্দামক্গলন রচন। কর? : ঈশ্বরচন্দ্রের উক্তি 
অনুসারে ) একই বছরে ঘটতে পারে না-_ছু*টি ঘটনার মধ্যে অন্তত দশ বছরের 
ব্যবধান ছিল । 
ভারতচন্দ্র শাক্ত রাজা কৃ্চন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এবং শক্তি-দ্বেবীর 
মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কাব্য লিখেছিলেন । কিন্ত তিনি নিঞ্জে শাক্ত ছিলেন না 
ছিলেন নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণব । এর প্রমাণ স্বরূপ “মানসিংহ* থেকে তার একটি গান 
উদ্ধত করছি, 
ফিরিয়। চাও মা অন্নদা ভবানী । 
জননী না শুনে কোথ। বালকের বাণী ॥ 
ধশ্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম 
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ ছুখানি। 


৩১৮ ম্ধাযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


তূমি যারে দয়া কর অঙ্গে পূর্ণ তার ঘর 
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহ জানি ॥ 
পানপাত্র হাতা হাতে রতন-মুকুট মাথে 
নাচাঁও ত্রিশ্লপাপি দিয়া অন্ন পানী। 
ভারত বিনয় করে অনে পূর্ণ কর ঘরে 
হরিভক্তি দেহ যোরে তবে দয়া জানি ॥ 
শক্তিদদেবীর দয়ার গ্রমাণ হিসাবে যে কবি তার কাছে হরিভক্তি? প্রার্থনা 
করছেন, তার বৈষ্ণবত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আর একটি 
গানে ভারতচন্দ্র লিখেছেন, 
ভারত দড রে 
পরিণামে হরিনামে পরণামে ॥ 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের মতে ভারতচক্দরের ছু'টি “সতানারায়ণের পাচালী'র মধ্যে 
ক্রিপদ্দী ছন্দের পাঁচালীটি আগে লেখা হয়েছিল | কিন্তু আমাদের মতে চৌপদী- 
পাচালীটি আগে রচিত হয় ; কারণ, ত্রিপদী-পাঁচালীটি রচনার সময়ে ভারত- 
চন্দ্রের বয়স ছিল অন্তত সাতাশ বছর। পক্ষান্তরে, চৌপদী-পাচালীভে ভারত- 
চন্দ্রের পার্শী পড়ার উল্লেখ ( পৃঃ ৩১৬ দ্রঃ ) থেকে মনে হয়, এটি ভারতচন্দ্রের 
ছাত্রজীবনে রচিত। হয়ত এই পাঁচালীটিউ 'ভারতচন্ছরের পনের বছর বয়সের 
রচনা । এর ভনিতায় উল্লিখিত “কংস” (পৃঃ ৩১৬ দ্রঃ) সম্ভবত ভারতচন্দ্রের 
পিতরাজ্যতারী বর্ধমানরাজ। 


॥ উজ্পঞ্চাশ ॥ 
রামপ্রসাণ সেন 


অন্তরের একাস্তিক আবেগের সঙ্গে অলোকসামান্য কবিস্বশক্তি যুক্ত হলে 
কী অপাধিব কাব্যস্থষ্টি সন্তব হয়, তার জাজ্জল্যমান দৃষ্টাস্ত রামপ্রসাদের শ্যামা” 
সঙ্গীত। রামপ্রসাদের গান সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, “ইহার তুল্য 
বঙ্গভাষা-ভাষিত গীতরত্ব এ পধন্ত কোন কবি কর্তৃক গ্রচারিত হয় নাই। 
বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ 
সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে ।” 

অষ্টাদশ শতান্বীর বাংল। কাব্যের প্রধান দোষ ছুটি। এক, অশ্লীলতা) 
আর এক কুত্রিমতা। রামপ্রসাকে কেউ কেউ যুগের ব্যতিক্রম নলে মনে 
করেন। কিন্ত রামপ্রলাদের উপর তার যুগের প্রভাব পড়েনি বল! যায় না। 
কারণ তার বিদ্যাস্থন্দর কাব্য 'ভারতচজ্দরের বিদ্যাস্বন্দরের তুলনাম্ম কম অঙ্সীল 
নয়। তার “কালীকীর্তন” কাব্য, যাতে ভগবতীর গোচারণ ও রাসলীল। বর্ণন। 
কর। হয়েছে, তার মধ্যে কিছু পরিমাণে কৃজিমত। দেখতে পাওয়া যায়। তার 
শ্যাম।সঙ্গীতগুলি যে এই ছুই দোষ থেকে মুক্ত, তার কারণ এগুলি সাধক রাম- 
প্রসাদের দান। সাধনার কক্ষত্রে ভারতবাসী সাধারণত চিরদিনই একক । 
রাম প্রসাদও লাধনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ, তাই তার সাধনার উপলদ্ধি থেকে যে 
অমুতনিঃ্যন্দী পরদাবলীর জন্ম হয়েছে, তার উপর তর্দাঁনীস্তন পরিবেশের প্রভাব 
তেমন করে পড়তে পারেনি। তার আগমনী-বিজয়ার গানও অন্থতৃতির 
আন্তরিকতায় ভরপুর, তার কারণ এগুলি তে! গান নয়, বাল্যবিবাহ-প্রথার 
গীড়নে নিম্পেষিত কন্তাবিরহজঞ্র বাঁডালী পিতামাতার হদয়মথিত হাহাকার | 

ভারতচন্দ্ের মত রামপ্রসার্দের জীবনীও সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তারপর অনেকেই এ সম্বন্ধে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, 
তাদের মধ্যে দয়ালচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | এদের গবেষণার ফলে রামপ্রসাদের জীবন ও 
কাব্যসাধনার একটা আন্রমানিক কালক্রম গঠন কর। সম্ভব হয়েছে। 

রামপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুর কাল সন্বদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
লিখেছিলেন, *৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মানসিক সংসার 


৩২০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


পরিহারপূর্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাহার মৃতুর্র দিন গণনা করিলে ৭২ 
বৎসরের অধিক হইবে ন11” এই উক্তি অনুসরণ করে দেখ। যায়, রামপ্রসাদের 
জন্ম হয়েছিল ১৭২০ খ্ীঃর কাছাকাছি সময়ে এবং তার মৃত্যুকালের ভধ্বপীম। 
১৭৮১ খ্রীষ্টা্ৰ। এখন সমসামক্সিক প্রমাণ থেকে তার জীবৎকাল সম্বন্ধে কী 
জান। যায় দেখি। 

ল্” কর্নওয়ালিসের শাসনকালে যখন ইংরেজ সরকার বাংলার নিফর জমির 
দলিলপত্র তলব করেন, তখন রামপ্রসাদের পুত্র রামছুলাল সেন “তাহার পিতা। 
রামপ্রসাদ সেন নামীয় “মহাত্রাণ সম্পত্তির বিবরণ” পেশ করেন ১২০২ সনের 
১৯শে অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৭৪৫ গ্রীষ্টাব্ষের ২রা ভিসেম্বর তারিখে । এই বিবরণে 
রামছুলাল সেন রামপ্রসার্দের সম্পত্তির “দখলকার” বলে উল্লিখিত হয়েছেন 
( সা. প. প. ১৩৫২, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য )। স্থতরাং রামপ্রসাদ যে ১৭৯৫ গ্রীষ্টাবের 
আগেই পরলোক গমন করেছিলেন, তা স্থনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে । 

রামছুলাল ০েন তার পিতার নামের মহান্রাণ-সম্পত্তির বিবরণ চারটি পৃথক 
তায়দাদ্দে দাখিল করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি তায়দাদের সঙ্গে “আসল সনন্দ 
দর্শাইয়। নকল দাখিল” করেছিলেন (দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ প্রণীত “কবিরগুন রাম- 
প্রসাদ সেন, পৃঃ ২০ প্রঃ) তার মধ্যে ছুটি “আসল সনন্দ”-এর নকল এখনও 
নদীয়। কালেকটরাতে রশ্মিত আছে। এর প্রথমটি--স্ভদ্রা দেবী নামে 
জনৈকা মহিল! রামগ্রসাদ্দকে একটি বাড়ি দিক্পেছিলেন ১১৬৫ সনের ২র। বৈশাখ 
অর্থাৎ ১৭৫৮ গ্রী:ঃর ১২ই এপ্রিল তারিখে-_তারই সনদ | ঘিতভীয়টি স্বয়ং রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের সন্দ--এতে দেখি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৫ সনের ৪51 ফান্ধন অথাৎ 
১৭৫৯ খ্রীঃর ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হাবেলীসহর ব। হাঁলশহরের ১৬ বিঘা! এবং 
“পরগণে উখড়ার” ৩৫ বিঘা! জমি রামপ্রসার্কে দান করছেন ।| এই ছুটি সনদের 
অবিকল প্রতিলিপি দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ প্রকাশ করেছেন ( সা. প. প. ১৩৫২, 
পৃঃ ৫-৭)। 

অপর ছু"টি সনদের যে বিবরণ রামদুলাল সেন দিয়েছেন, তার একটিতে 
হালিশহরের শাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় তালুকদার দর্পনারায়ণ রায় রামপ্রসা্কে 
হাঁলশহর-পরগণার তালভেড৷ গ্রামে ২ বিঘা জমি দিয়েছিলেন ১১৬৫ সনের 
১৫ই আফাঢ় অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রীঃর ২৬শে জুন তাঁরখে ; অপরটিতে দর্প নারায়ণ 
রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একসঙ্গে রাষপ্রসাদকে ১১৬০ সনের ১৭ই 
চৈত্র অথাৎ ১৭৫৪ শ্রীঃর ২৭শে মার্চ তারিখে ৮ বিঘা জমি দান করেছিলেন । 


রামপ্রপারদ সেন ৬২২ 


ভিতীয় দানপত্রটি থেকে বোঝ যায়, ১৭৫৪ ত্রীষ্টানেই বামপ্রসাদ সাধক বা কবি 
হিসাবে অথবা ছু'দিক দিয়েই এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন ষে স্থানীয় 
ধনী ব্যক্তির তাকে জমি দান করেছিলেন । এঁ সময়ে রামপ্রসার্দের বয়স 
অন্তত ত্রিশ বছর ছিল সন্দেহ নেই। 

এ দিকে রামপ্রসাদ ১৭৫৯ ত্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ। কঞ্চজ্দ্রের কাছে 
জমি দানস্বরূপ পেয়েছিলেন । সুতরাং তিনি যে অন্ততপক্ষে ১৭২৪ থেকে ১৭৫৯ 
গ্রীঃ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন, ভাতে কোন সন্দেহ নেই । 

রামপ্রসাদের জন্ম যে ১৬৪২ শকাব্দ বা ১১২৭ সন অর্থাৎ ১৭২৭-২১ খ্রীষ্টাকে 
হয়েছিল, এ ইঙ্গিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দিয়েছেন এবং এই কথা আমর। পরস্পর- 
নিরপেক্ষ অন্ত ছুটি স্তর থেকেও পাই । টকলাসচন্দ্র সিংহ ১২৯২ বঙ্গাব্ধে 
প্রকাশিত 'সাধন-সঙ্গীত*-এর প্রথম সংস্করণে € ১ম 'ভাগ, অবতরণিকা, পৃঃ ২৭) 
লিখেছিলেন যে তিনি “বহু যক্ে” জানতে পেরেছেন যে রামপ্রসাদদ ১৬৪২ শকে 
(১৭২০-২১ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এ দিকে ভদ্রেশ্বরনিবাসী 
“সনতারিখব। তিকগ্রস্ত” হৃদয়চরণ দের €( উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা ) 
একটি খাতায় লেখা আছে, “রামপ্রলাদদ মেন জাতি বৈর্দ-জন্ম সন ১১২৭ 
সাল--রামপ্রসাদ সেন মুহুরিগীরি ত্যাগ_সন ১১৪৭ সাল” (সী. প. প., 
১৩৬৩, পৃঃ ৫-৬ দ্রঃ)। এই তারিখ গ্রহণযোগ্য । এই তারিখ অনুসারে 
১৭৫৪ শ্রীষ্টান্দে ভূমিদ1ন গ্রহণের সময়ে রামপ্রসাদ্দের বয়স হয় ৩৩ বছর। 

র।ম প্রসাদের স্বত্যুর তারিখ সন্বন্ধেণবিভিন্ন স্তরে পরম্পরবিরোধী কথা পাওয়া 
যাঁয়। রামপ্রসাদের “বৃদ্ধপ্রপৌত্র” কালীপদ সেন ১৩০২ বঙ্গাকের ওর! পৌষ 
তারিখে 'নবজীবন*-সম্পাদককে লেখেন যে তার পিতার এক মাসী (জীবৎকাল 
১১৭৩-১২৮১ বঙ্গাব্দ ) রামপ্রসাদকে জীবিত দেখেছিলেন ; তাঁর ৮ বছর বয়সের 
সময়ে অর্থাৎ জীবনের অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১১৮০ বঙ্গাবে বা ১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাম- 
প্রসাদের মৃত্যু হয় । অভুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার 'রামপ্রসাছ? গ্রস্থে (পৃঃ ৩৮৪ ) 
লিখেছেন ঘে রামপ্রসার্দের খেড়ু বা গানের দোহার ভজন অতিবৃদ্ধ বয়সেও 
জীবিত ছিলেন; তার কাছে এবং “জর্জ পণ্ডিতের কন্ত। নবকুমারী দেবী, পঞ্চানন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাচীন লোকদের” কাছে শুনে ফরিদপুর জেলার 
খানখানাপুরের সাধক ভুলুয়া সন্ত্যাসী অতুলবাবুকে লিখেছিলেন ঘে ১১৯৪ 
বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৭-৮৮ শ্রীষ্টান্দে রামপ্রসাদদ পরলোক গমন করেছিলেন । 
উইলিয়ম কেরী ১৭৬২ শ্রীষ্টাব্কে রামপ্রসাদের ফৃত্যুপাল বলে নিদিষ্ট 


১ 


৩২২ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


করেছেন ।* জেম্স্‌ লঙের মতে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সাল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ ।ণ* 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে রামপ্রলাদ ১৭৮১ গ্রীষ্টাব্দে 
প্ররলোকগমন করেছিলেন (“কবিরঞ্ন রামপ্রপাদ সেন, পৃঃ ৯-১০)১ তার 
যুক্তি প্রণিধানযোগ্য হলেও চুড়াস্ত নয়। দ্বীনেশবাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুণের উক্তির 
উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে তার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্ত 
ঈশ্বর গুপ্ত যতটা সাবধানী লেখক ছিলেন বলে দ্ীনেশবাবু মনে করেছেন, ভতটা! 
সাবধানী তিনি ছিলেন না! ঈশ্বর গুপ্ত তার বিবরণে লিখেছেন যে, রাজ? 
কৃষ্চন্দ্র রামগ্রণার্দের 'কালীকীতন' শুনে মুগ্ধ হবার পরে মাঝে মাঝে হালিসহরে 
গিয়ে রামপ্রসারদ্দের গান শুনতেন, তারপর একদিন রামপ্রসাদদকে তিনি 
“কবিরঞ্জন” উপাধি দিলেন; এ রকম লেখ। অপাবধানতার পরিচায়ক, কারণ 
রামপ্রপাদের “কালীকীত্তন*এর বহু ভনিতাম় তার “কবিরঞ্ুন* উপাধি উল্লিখিত 
হয়েছে। রামপ্রসার্নকে প্রদত্ত রাজা কঞ্চচন্দ্রের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে ঈশ্বর 
গুপ্ত ভুল কথ! লিখেছেন। তা৷ ছাড় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন যে ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্ধের 
অনধিক ৭২ বৎসর আগে রামপ্রসাদ পরলোকগমন করেছিলেন ১ এর ঠিক ৭২ 
বছর আগে রামপ্রসাদ মার! গিয়েছিলেন-_এই সিদ্ধান্ত ঈশ্বর গুপ্সের উক্তি থেকে 
কোনমতেই কর। চলে না। 

কাজেই রাম প্রসাদের মৃত্যুর সময় অনিশ্চিত রইল। তিনি ১৭৫৯ শ্ীঃ ও 
১৭৯৫ খ্রীঃর মাঝখানে কোন এক সময়ে পরলোকগমন করেছিলেন, এইটুকু মাত্র 
বলা যায়। 

রামপ্রসাদের দেশ যে হালিশহ্র-কুমারহট্টে ছিল: ত। পূর্বোক্ত দানপত্রগুলি 
ও রাম্গ্রসাদদের গান থেকে জানা যায়। এ“ব্্যাস্থন্দর, কাব্যের 'জাগরণ?- 
পালায় রামপ্রসার্ধ তার অনেক আত্মীয়-পরিজনের নাম লিখেছেন। তার 
ছুই বড় বোনের নাম অদ্বিক ও ভবানী ; অন্থিকা ছিলেন ছুঃখিনী ; ভবানীর 
স্বামীর নাম লক্মীনারায়ণ দাঁস; ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও কলকাতায় 
বান করতেন; ছুই ভাগিনেয়ের নাম জগনাথ ও কুপাঁরাম ; রামপ্রসাদের 
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+ লঙের এই মতের কথ! কবি-অধ্যাপক অজিত দত্ত আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু লঙ কেন্‌ 
বইতে এ কথ। পিখেছিলেন, ত1 তিনি মনে রাখেন নি- আমিও অনেক খোজাখ'জি করে ভার 
মঞ্ধান পাই নি। দীনেশচন্দ্র সেন ভর “বঙঈগভাষ| ও সাহিত্য" গ্রন্থে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সাল 
১৭৭৫ খ্রীঃ লিখেছেন, তিনি সম্ভবত লঙের ত্র বইটি থেকেই তারিখটি শেয়েছিলেন। 


রাষপ্রসাদ সেন ৩২৩ 


সহোদর ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ এবং বৈমাত্রেক় ভ্রাতার নাম নিধিরাম। 
রামপ্রসাদ তার অন্কতম পুত্র রামছুলাল এবং ছুই কন্ঠ পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরীর 
নামও “বিদ্যাহ্ন্দর কাব্যে উল্লেখ করেছেন । এই কাব্যের একাধিক স্থানে 
তিনি নিজের প্রপিতামহ কৃত্তিবাম মেন, পিতামহ রামেশ্বর সেন এবং পিতা 
“মহাকবি” রামরাম সেনের নাম করেছেন। ভরত মল্লিকের “চন্দ্রপ্রভ” গ্রন্থে 
রুন্তিবাস সেন তথা রামপ্রসাদের অন্য অনেক পূর্বপুরুষের নাম পাওয়া যায় 
( মা. প. প.১ ১৩৬৩, পুঃ ৭-১২ দ্রষ্টব্য )। 

রামপ্রসাদ্দ সেন “বিছা সুন্দর” ও “কালীকীর্তন* রচনা করেছিলেন । শেষোক্ত 
গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওমু। গিয়েছে, সম্ভবত সম্পূর্ণ হয় নি। ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ত 
রামপ্রসাদের লেখা “কুষ্ণকীর্তন,ও পেয়েছিলেন, তবে তার একটিমাত্র গান 
তিনি প্রকাশ করেছিলেন । রামপ্রসাদের লেখ! “সীতাবিলাপ” নামে একটি 
ছোট কবিতাঁও পাওয়া গিয়েছে । এ ছাড়া, রামপ্রসাঁদ “শিবসক্কীর্তন” নামে 
একটি বই লিখেছিলেন বলেও প্রসিদ্ধি আছে । শেষোক্ত তিনটি রচনাই 
অকিঞ্চিংকব। রামপ্রসাদ্দ তার কবিজীবনের অধিকাংশই তাঁর ইষ্টদেবী কালীর 
উদ্দেশ্যে বাণী-অর্থ্য দানে অতিবাহিত করেছেন । তাঁর “বিগ্যান্বন্দর”-এর অধিকাংশ 
ভনিতা তিনি এইভ্ডাবে দিয়েছেন, 

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কপাময়ী। 
আমি তুয়! দাসদাস দাসীপুত্র হই 1 

রামপ্রসার্দের “বিগ্াঙ্ন্দর' ভারতচক্দের “বিগ্যাহ্নন্দর*+এর আগে রচিত 
হয়েছিল, এই মত বহুদিন ধরে চলিত ছিল। এই মত প্রথমে প্রচার করেন 
প্রাণরামের “কালিকামঙ্গল'-এর প্রকাশক রামচন্দর তর্কালঙ্কার | তারপর 


৮. মুদ্রিত বইগুলিতে এর প্রথম ছত্রটি ভুল বানানে এবং দ্বিতীক্স ছত্রটির শেধাংশ “'দাস-দাদ- 
দাণী-পুএ হই" রূপে ছাপা হরেছে। শেধোক্ত বিষয়টি থেকে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে 
ঝামপ্রদাদের প্রমাতামহ একলন পিদ্ধপুরুষ ছিলেন । এ রকম অনুমান [নিরর্ক। কালীভক্ত কবি 
নিজেকে কালার দাসামুদান এবং দাপীপুত্র বলেছেন, এর বেশি কিছু ভনিতাটি থেকে পাওয়া 
যায়না! 

1 এ সম্বন্ধ বিভ্তুত আলোচনার জন্য দীনেশচন্দ্র তটাচাষের প্রবন্ধ (সা. প. প., ১৩৫০, পৃঃ 
৬২-৬৪) ড্রযুব্য । রামপ্রপাদ ও ভারতচন্দ্রের “বিগ্যান্থন্দর'-এর পৌরধাপধ সন্ঘদ্ধে রামচন্দ্র তকালকঙ্কারের 
উক্ভিকে প্রাণরামের উক্তি মনে করে অনেকে বিভ্রান্ত হরেছেন ৮ এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র ভট্ট/চাধ 


প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন । প্রাণরাম ভারতচত্র ও রামপ্রসাদ উভয়ের চেরে প্রাটীনতর কখি, 


৩২৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ঈশ্বরচন্দ্র গ্রপ্ত, রামগতি ন্যায়রতু, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি গবেষকর। এই মত 
সমর্থন করেন। এদের মতের পিছনে প্রধানত একটিই যুক্তি ছিল। তা' হজ 
এই যে, ভারতচন্জ্রের “বিষ্তা্ুন্দর'-এর মত উৎকুষ্ট কাব্য আগে রচিত হলে 
রামপ্রসাদ কখনই 'বিগ্তান্থন্দর” রচনার সাহস পেতেন না| এই যুক্তি একেবারে 
অচল! কলকাতার কবি রাধাকাস্ত মি ভারতচন্দের “বিছ্যাস্ুন্দর” রচনার 
পনের বছর পরে--১৬৮৯ শকাব্দ বা ১৭৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে “বিদ্যানুন্দর” লিখে- 
ছিলেন, তার কাব্য মামূলি ধরনের । কালীভক্ত রামপ্রসাদ নিছক কাব্য 
রচনার জন্য “বিগ্যাস্থন্দর” লেখেন নি ; তাঁর “বিছ্যানুন্দর” প্রকৃত অর্থে 'কালিকা- 
মঙ্গল--তার মধ্য দিয়ে কালীর মাহান্ম্য প্রচার কর। হয়েছে । রামপ্রসাদ এই 
কাব্যে দেখিয়েছেন যে সুন্দর তার স্ত্রী বি্ভাকে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে শবলাধন। 
করছে। স্তরাং রামপ্রসার্দের উদ্দেশ্য ছিল এই কাব্যের মধ্য দিয়ে তার 
কালীতক্তিকে অভিব্যক্তি দান__-ভারতচন্দ্রের “বিদ্যাহ্নন্দর' আগে রচিত হয়ে 
থাকলেও এ দিক দিয়ে রামপ্রসাদদের 'ভারতচন্দ্রের পরে “বিদ্যান্থন্দর" রচন? করা 
মোটেই অস্বাভাবিক নয় । 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ দেখাবার চেষ্ট। করেছিলেন থে রাম প্রসাদের “বিদ্যানুন্দর? 
ভারতচন্দ্রের “বিগ্চান্ুন্দর'-এর পরে রচিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন ে, 
১১৬৫ বঙ্গাব্দের 951 ধাস্কন অর্থাৎ ১৭৫৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
যে দানপত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জমি ধান করেছেন, তাঁতে রামপ্রসার্দকে 
শুধু “শ্রীরাম প্রসাদ সেন” বলে স্বোধন করা হয়েছে, ভার “কবিরক্ষন” উপাাধর 
কোঁন উল্লেখ নেই। দ্বীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, “আমর] কৃষ্ণচন্দ্রের বছু সনদ 
পরীক্ষা করিয়াছি__দানভাজন বাক্তিদ্বের উপাধি সর্বত্র সাবধানে উল্লিখিত 
থাঁকে।” রামপ্রসাদের বিদ্যান্দরের বহু ভনিতাতেই তার “কবিরপগ্কন' উপাধির 
উল্লেখ আছে, যেমন, 

কালীপাদপন্ম তলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ! 


পাশ পশীশীশ্ শি পা শত সদ পাশাপাশি শির সপিপপ 
পপ তি পা শা সাপে ৭ শশা 


তিনি 'কালিকফামঙ্গল' কাবের এক জাঘখায় “বছিয় বাণ চত্া” শক, আর এক জাযগান বত 
বঙ্গ বাণ চন্দ্র” শক বলে কাঁবোর রচনাবাল জানিফেছেন_-এর থেকে আমরা ৯:৮০ শকানদ 
বা ১৬১৬-১৭ খ্রীষ্টান পাই। “*মুকুন্দনন্দন'' এ।ণরাম চত্রক্ত!ঞ্ লেখ। এই "কালিকানঙগল' ১২৪৩ 
বঙ্গান্দে (১৮৩৬-৩৭ হ্রীঃ) প্রক্কাশিত হলেও তাকে দ'ঘকাণ ধরে পাওয়া স্বাঙ্ছিল ন!। সম্প্রতি 
গ্রদুচ অক্ষয়কুমার কয়াল ছাপা বইটি পুলরাবিষ্বার কবেছেন । টার শৌজন্তে বইটি বাবহাত্র করাও 
ঞামাদের পক্ষে অস্তধ হয়েছে । 
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শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদের বিদ্যাহন্দরের বিশিষ্ট নামই “কবির্ঞন? | হতরাং 
১৭৫৯ ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মালের পরে রামপ্রসাদ “কবিরঞ্জন' উপাধি পান এবং 
তার পরে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের “বিছ্যাস্থন্দর” রচনার সাত বছরেরও বেশি পরে 
রামপ্রসাদ “বিগ্াস্থন্দর' লেখেন বলে দীনেশবাবু সিদ্ধাস্ত করেছেন। দীনেশবাঁবুর 
এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য, তবে এখানে একটা কথ! আছে। 
রামপ্রসাদের “কবিরঞ্চন' উপাধি যে রাজা কৃষ্ঠচন্দেরই দেওয়।, তার একমাত্র 
প্রমাণ” ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি) এ “প্রমাণ” চুড়াস্ত নয়, কারণ ঈশ্বর 
গুধু এ সম্বদ্ধে ভূল কথাও লিখে থাকতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঘদি রামপ্রসাদকে 
এ উপাধি না দিয়ে থাকেন এবং রাম প্রপাদ যদি অন্য কারও কাছে ১৩২১৭৫৯ 
শ্রীঃর অ।গে এ উপাধি পেয়ে থাকেন, তা হলে কৃষ্চন্দ্র তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
নাও করতে পারেন এবং রামপ্রসাদকে দেওয়। ভূমিদানপত্রে উপাঁধিটি উল্লেখ না 
করতে পারেন । স্তরাং রামপ্রসাদ ভারতচন্ছ্রের পরে- “বিগ্যান্থন্দর' লিখে- 
ছিলেন বলে সিহ্বান্ত করতে হলে অন্ত প্রমাণও দরকার । 
হ্থথের বিষয়, রামপ্রসাদের “বিছ্যাজুন্দর' কাব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই 
আমরা এ ব্যাপারে একটি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি । এখন সে সম্বন্ধে আলোচন। 
করছি। 
রামপ্রপাদের “বিদ্যানুন্দর+-এ দেখি হীরাবতী মালিনীর ঘরে থাকবার সময়ে 
তার কামাতুরার মত আচরণ দেখে সুন্দর শঙ্কিত হল এবং হীরার হাত থেকে 
অব্যাহতি পাঁধাঁর জন্য তাঁকে বলল, 
গোটাকত টাক। নিক্স। হাটে যাঁও মাসি ॥ 
প্রমথপতির প্রিয়া পূজ1 ইচ্ছা আছে। 
এত বলি বার টাকা ফেলে দিল কাছে ॥ 
হীর। মালিনী হাট করে ফিরে এল | সে হ্ন্দয়ের দেওয়া! বার টাকার 
মধ্য থেকে তিন টাক! চুরি করেছিল । তাই হুম্দরকে সে মিথ্যা করে বলল, 
ছটা ছিল গরসাল ছট। ছিল মেকী। 
হরে দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি ॥ 
অর্থাৎ বার টাকার থেকে এক-চতুর্থাংশ বাদ গিয়েছে, রইল নয় টাকা। এর 
পর হীর। সুন্দরকে তার জিনিসপত্র কেনার এই হিসাব দ্দিল, 
বাটা বাঁষে পাইলাম আড়কাট নয়। 
কিনিতে বণিক ভ্রব্য থোকে গেল ছয় ॥ 


৩২৩ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের. তথ্য ও কালক্রম 


তবে বটে বাপু বাকি তিন টাক থাকে । 
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে | 
অগ্রিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি। 

ছ টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥ 

এক টাঁক1 সবেমাত্র রহে অবশেষ । 
কিনিলাম তাহে বলি-উপযুক্ত মেষ ॥ 

হীর। মালিনীর উক্তিতে উল্লিখিত “আড়কাট” শব্দটি 'আর্কট'-এর অপভ্ংশ। 
এর অর্থ ইউরোপীয় বণিকদের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
দক্ষিণ ভারতের টাকশালে নিমিত রৌপ্য-মুদ্রা (91017957056 চ:০0130230 
1715001% 01€ 0321759]) ৬০1. 1, 200 77:7.১ 2. 130) 1 পলাশীর যুদ্ধের আগে 
নবাবী আমলে নবাবদের টাকশালে তৈরী দিলীর বাদশাহের নামাঙ্কিত “শিক্কা!' 
টাকাই ছিল বাংলার প্রধান মুদ্রা, কিন্ত এ দেশে “আকট'ও চলত এবং “শিক্কা'র 
সঙ্গে আর্কটের সাধারণ বিনিময়-হার ছিল ১০০ “শিক্ক1+- ১০৮ “আর্কট”, 
কোথাও কোথ1ও অবশ্য ১০০ শিক্কার বদলে আরও বেশি “আর্কট' €(সবাধিক 
১১১ ) পাওয়া যেত। 

যাহোক, রামপ্রসাদের “বিগ্যাস্থন্দর” থেকে উপরে যে অংশটি উদ্ধত করেছি 
--তার থেকে দেখ! যায়, 

(১) হন্দর হীর। মালিনীকে যে মুদ্রা দিয়েছিল, তাকে “টাক?” বল। 
হয়েছে । তা “আর্কট? বা “আড়কাট” নম্বঃ সম্ভবত তা বাদশাহের নামাহ্কিত 
£শিক্কা” | পরে দেখাব যে এ টাক। “শিক্কা'ই। 

(২) হীর। মালিনী হুন্দরের দেওয়া বার টাকা থেকে তিন টাক চুরি 
করে মিথ্য। করে সুন্দরকে বলল ষে ছস্টা “গরসাল" এবং ছ'ট্টা। “মেকী” টাকার 
জন্য বার টাকার এক চতুর্থাংশ বাদ গিয়েছে ( পৃঃ ৩৩৮ দ্রঃ) এবং বাকী নয় 
টাকার বদলে বাট বাদ দিয়ে নয় “আড়কাট” পাঁওয়। গিয়েছে + অর্থাৎ নয় 
“আর্ৃট'4-বাটা।-নয় “"টাকা?। এর থেকে বোঝ। যায়, অন্দরের দেওয়! 
টাকা"র মূল্য 'আর্কট'-এর চেয়ে বেশি ছিল। 

(৩) হীর। মালিনী ুন্দরের দেওয়] বারট] টাকার মধ্যে ছ'টাকে “গরসাল” 
এবং ছণ্টাকে “মেকী” বলেছে । “মেকী* কথাটার মানে আমর। জানি। কিন্ত 
“গরসাল” কী জিনিস? “গরপাল” মানে “সালের নয়” (006 0৫ 0102 5628. ) 
অর্থাৎ অন্য বছরের টাক!। এর দাম চলতি বছরের টাকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
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কম। বাংলা দেশে কেবল মাত্র "শিকার ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু ছিল 1 এ সম্বন্ধে 
ডঃ নরেন্দ্রক্ষষচ সিংহ লিখেছেন, [2 82159] ০900 02126 050 2720 0£ 
00152 52215 610০ 51002 100565 ৮৮০16 662310000 5021722815 না 4002 
72150 00179701905 52015 8120081]5 110 00056 5০815 17 6৩ 0:00 ৫- 
1102) 0£ 116 00 111,9--10705 22461 ৮9105861912 0£ 21] 510095 0£ প্রাঃ 
92115702665 0090 002 070016105০2] 05021205 6502801151560 
(0176 55017010105 17315601506 35706715৬০1. [১2170 52৫. 00. 
129-30). 

এর থেকে বোঝ। যায় যে, স্বন্দর হীর1 মালিনীকে যে টাক] দিয়েছিল, ত। 
“শিকা'ই। কিন্তু এই “শিক্ষা? “গরসাল” হলেও তা বাজারে বাবসায়ীর। নিত, 
কেবলতার দাম কম হত । কিন্তু এক্ষেত্রে দেখি হীরা1মালিনী “বাটা” দিয়ে সুন্দরের 
দেওয়া ট।কার ব্দলে “আর্ট? বা 'আড়কা1ট? সংগ্রহ করার পরেই বাজার থেকে 
জিনিনপত্র কিনতে পারল। এর থেকে বোঝ। যার যে, “বিগ্চানুন্দর' রচনার 
সময়ে রাঁমপ্রসাদের বাঁসভূমিতে 6দ1কানদাররা “শিক্কা" বা 'সনৌতৎ্কে গ্রহণ করত 
না, কিন্ত “আর্কট'কে তারা নিত।* এই বিষয়টি এক অস্বাভাবিক 
অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচাম্নক। পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলায় এই জাতীয় 
অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তার আগে অর্থাৎ আলীবদণ, 
সিরাজুদ্দোলাহ প্রভৃতি নবাবদের আমলে এবং ভাারতচন্দ্রের “বিদ্যানুন্দর' 
রচনার সময়ে এই জাতীয় অবস্থ! ছিল না, থাকতে পারে না_তখন 'শিক! 
ছিল সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য মুদ্রা এবং “আর্ট” তার আশাপাশি চালু 
থাকলেও তাঁর পক্ষে বাংলার কোন জায়গার নির্ভরযোগ্যতম মুদ্রা হয়ে ওঠা 
অসম্ভব ছিল। : 

পলাশীর যুদ্ধের পরবতী অবন্থ। সম্থন্ধে ডঃ নর়েন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন, “776 
00110005 523 111-135119020 00100 1757 00 1703৮৮০০006 তেতো 
620৫৮350580 50102011065 00 5117105 2: 01000 1£01017201 060082172- 
€1079 ৪.6 ০0027 017025 28 21191012115 20 01511017001 0107721 02100011027 
11077."*৮117 21509060255 01 3225981] 5072%051 000211020 00121212055 
11) 50032 2:25 20015, [7 0165121)6 01507105 017510100 002085 
102০20060৮5, [17315002502 92189] (1757-1905 ১১0, 0, 
০০, 111-127 


৩৯৮ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ডঃ নরেন্রুষ্ণ পিংহ অন্যত্র বলেছেন যে এই পরিস্থিতি চলার সময়ে “[ 
5০ 01501106016 2019 211 50100170215191] (121752.0610175 216 
০811150 00 27 4১506 09625. (7005 55501010010 13156015 ০: 
8508281, ৬০1. 1, 200. £.9., 9. 132 ) রামপ্রসাদের দ্বেশ হালিশহর ভখন 
নদীয়া জেলার অস্ততুক্ত ছিল, সুতরাং সেখানে 'আর্কট”ই চলত | 


ডঃ দিংহের এইসব উক্তির সঙ্গে রামপ্রসাদের “বিদ্যা হন্দর'“এর পূর্বোদ্ধত অংশ 
ও সে অন্বন্ধে আমাদের আলোচনাকে মিলিয়ে পড়লে সকলেই বুঝতে পারবেন 
ঘষে, রামপ্রসাদের €বিদ্যান্ছন্দর" ১৭৫৭ শ্বীঃর আগে রচিত নয়। সুতরাং ত' 
ভারতচন্দ্রের “বিগ্াক্রন্দর'-এর পরে রচিত হয়েছিল বলে প্রমাণিত হল। প্রত 
পক্ষে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাবকের বেশ কয়েক বছর পরে--যখন বাংলার অর্থ নৈতিক 
বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে_তখন রামপ্রসারদ “বিহাানুন্দরঁ লিখেছিলেন বলে 
মনে হয়। 


এখন আমর আর একটি বিষয় সন্থন্ধে আলোচনা করব। রামপ্রসাদের 
“কালীকীর্তন-এর ভনিতায় রাঁজকিশোর নামে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া 
যায়। রামপ্রসাদ প্রগাঢ প্রীতির সঙ্গে এর নাম উল্লেখ করেছেন, এর মঙ্গল 
প্রার্থনা করেছেন এবং একে কালীর কৃপাপ্রাঞ্ধ লোক বলেছেন। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে-_এই রাজকিশোর কে? 


রামপ্রসাদ অস্তত ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত নিশ্চিতভাবে জীবিত ছিলেন। এ&ঁ 
সময়ে জীবিত “রাজকিশোর' নামে ছু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ আমরা ছুই 
সমসাময়িক স্ত্র থেকে পাচ্ছি । 


এই ছুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের নাম “মুখ রাজকিশোর” অর্থাৎ রাজকিশোর 
নুখোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্র তার “অন্রধামঙগলে এর নাম উল্লেখ করেছেন 
এই'ভাবে, 


ভূপতির ( কৃষ্ণচন্দ্রের ) পিস শ্যামস্থন্দর চাটুতি | 
তার কৃষ্দেব রামকিশোর সম্ভতি ॥ 

ভূপতির পিলার জামাই তিন জন। 

কৃষণানন্দ মুখধ্যা পরম যশোধন ॥ 

মুখধ্যা আনন্দিরাম কুলের আগর । 

মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর ॥ 


রাষ প্রসাদ সেন ৩২৯ 


স্তরাং রাজকিশোর যুখোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের পিসেমশায় হামসুন্দর 
চট্টোপাধ্যায়ের জামাই । 

দ্বিতীয় রাজকিশোরের পুরে। নাম “রাজকিশোর রায়' | এ'র উল্লেখ পাই 
বিজয়রাম সেনের “তীর্থমঙ্গলে' (লেখকের নিজের হাতে লেখ। পুথি অবলম্বনে 
সম্পাদিত হয়ে ১৩২২ বঙ্গাব্দে এই বইটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 
হয় )। 'তীর্ঘমঙ্গলে'র রচনাকাল ১৩৭৭ সনের ভাদ্র মাস অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীঃ | 
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সদদলবলে জলপথে তীর্থধাত্রার বিস্তৃত বিবরণ 
এই বইয়ে মেলে, বিজয়রাম ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের দলের অন্যতম লোক । বিজয়রাম 
লিখেছেন ষে কৃষ্চন্দ্রের বজর। হুগলীর ঘাটে এলে 

হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়। 
বজরাতে আসিয়। তাহে প্রণমিল পায় ॥ 
বৈছ্যের প্রধান তিনী বড় কুলবান। 

এ দেশে নাহিক লোক তাহার সমান ॥ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কোন কোন তায়দাদেও এই রাজকিশোর রায়ের নাম 
পেয়েছিলেন বলে আমাকে বলেছিলেন । 

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে রামপ্রসাদের “কালীকীর্তন'-এর ভনিতায় উল্লিখিত 
রাজকিশোর হলেন রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়, আর নগেক্জনাথ বন্থ (তৌর্থমজল?- 
এর সম্পাদক ), অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনেশচক্দু ভট্রাচার্ধ, সুকুমার সেন 
প্রভৃতি বিশিষ্ট গবেষকের মতে ইনি রাজকিশোঁর রায় । 

কয়েকটি বিষয় থেকে মনে হয় এই রাজকিশোর-_রাজকিশোর রায় নন। 
সেগুলি এই, 

(১) মহাধনী রাজকিশোর রায়ের ষদি রামপ্রপাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। থাকত, 
তা হলে তিনি রামপ্রসাদকে নিশ্য়ই অনেক জমিজম! দিতেন । কিন্ত 
রামপ্রসাদের তৃসম্পত্তির ঘষে বিবরণ ও দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে, ভার মধ্য 
থেকে রাজকিশোরের দেওয়া! কোন সম্পত্তির সন্ধান মেলে না। 

(২) রামগ্রসাদ বিষয়াসক্তিশূন্ত ছিলেন বলে তার চরিতকাররা লিখে 
গিয়েছেন ! স্থতরাং হে রাজকিশোর রায়ের একমাত্র অর্থ ও কুল ছাড়া আর 
কিছু ছিল বলে জানা যায় না, তার সঙ্গে রামপ্রসাদদ ঘনিষ্ঠতা করবেন এবং 
কাব্যে তার নাষ উল্লেখ করবেন বলে ভাবা কঠিন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যে, রামপ্রসাদ রাজ] কৃষ্ণচন্দ্রঃ সততা দেবী, দর্পনারায়ণ রায় প্রভৃতি ঘষে সৰ 


৩৩৯ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


ধনী ব্যক্তির কাছে ত্ূসম্পত্তি পেয়েছিলেন, তাদের কারও নাম তার কোন 
কাব্যে উল্লেখ করেন নি।- প্রকৃতপক্ষে, রামপ্রসাদ তাদের কাছ থেকে 
অযাঁচিতভাবে এ সব সম্পত্তি পেয়েছিলেন । 

(৩) রাজকিশোর রায় রামপ্রসাঁদের শ্বজাতীয় ও নিকটবত্া এলাকার 
লোক হলেও তার সঙ্গে রামপ্রসাদের যোগাযোগের কোন প্রত্যক্ষ স্থত্র পাই না। 
পক্ষান্তরে, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাজ? কুষ্ণচন্দের আত্মীয় এবং রাজা 
কুষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদদের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত | 

এগুলি অবশ্য নঙর্থক প্রমাণ। “কালীকীর্ভন”-এর যে সব ভনিতায় 
রাঁজকিশোরের নাম আছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে এখন দেখাচ্ছি যে এ. 
রাজকিশোর রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ই | ভনিতাগুলি এই, 

(১) শ্রীরাজকিশোরে মাতা! তুষ্ট স্থতজ্ঞানে। 
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ॥ 
অরসিক অন্ক্ত অধম লোকে হাসে। 
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
শ্বীর/জকিশোরাদেশে শ্রীকবিরগুন | 
রচে গান মহা অন্ধের উষধ অগুন ॥ 

(২) কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোর ভাষে 
বাঞ্চাফল ফলনা । 
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর 
দীনদয়াময়ি সম্তত ছল ছলন। ॥ 

(৩) রাজকিশোরে তুষ্ট রাজরাজেশ্বরী । 
কালিক1-বিজয়ী হরি চিত্-মোহ হরি ॥ 
আনন্দে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে | 
তব কপাঁলেশে ধাণী নিবসতি মুখে ॥ 

ভনিতাগুলিতে শুধু রাজকিশোরের কালীভক্তির- কথাই বল। হয় নি, তার 
কবিত্বশক্তির কথাও বলা হয়েছে । প্রথম ভনিতায় রামপ্রসাদ বলেছেন যে 
ধাজকিশোর পুরাণ প্রমাণ অবলম্বনে গান “প্রকাশ” করেছিলেন, যা প্রসিচ্ছ 
হয়েছে ; এই গান শুনে অরদিক অভ্ক্ত অধম লোক হাঁমত, কিন্তু “করুণাময়ীর 
দাস” রাজকিশোর প্রেমানন্দে ভামতেন | ছিতীয় ভনিতায় রামপ্রসাদ আরও 
স্পষ্টভাবে বলেছেন যে রাজকিশোরের ভাষে ( বাণীতে ) বাগ্ছাফল ফলল অর্থাৎ 


রামপ্রসাদ সেন ৩৩১ 


রাজকিশোর কালীবিষয়ক গান রচনায় সার্থকতা ও কালীর কৃপা লাভ করলেন, 
ভাগ্যহীন কবিরগ্রন তা লাভ না করেকাতর। তৃতীয় ভনিতায় রামপ্রসাদ 
বলেছেন যে কালীর কৃপায় রাজকিশোরের মুখে বাণী বাস করেন। আমাদের 
বিবেচ্য ছু'জন রাজকিশোরের মধ্যে কেবলমাত্র রাঁজকিশোর মুখোপাধ্যায়েরই 
কবিত্বশক্তি ছিল, তাঁকে স্বয়ং মহাকবি ভারতচন্দ্র “কবিত্বকলাধর” বলেছেন। 

এই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় 
রামপ্রসার্দের “কালীকীর্তন'-এর ভনিতায় উল্লিখিত হয়েছেন। তিনি ঠিক 
রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপেষিক ছিলেন না| রাঁমপ্রসাদ ও রাজকিশোর ছু'জনেই কৰি 
ও কালীভক্ত বলে. তার্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ গ্রীতির সম্পক গড়ে উঠেছিল । 
রাঁজকিশোর নিজে পুরাণ অবলম্বনে কালীবিষয়ক “গান” রচনা করেছিলেন 
(যা এখন আর পাওয়া যায় না) এবং রামপ্রসাদকেও কাঁলীকীর্তন রচন। 
করতে বলেছিলেন । 

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ীপামকে ঘিরে যেমন উতৎ্কট “চণ্ডীদ্াঁস- 
সমস্যা” আছে, শাক্ত পদাীবলীর শ্রেষ্ট কবি রামপ্রসাদকে থিরেও তেমনি একটি 
ছোটখাট 'রামপ্রলাদ-সমল্লা রয়েছে । এখন আমরা সে সন্বন্ধে আলোচনা 
করছি। 

এই সমস্তার অস্তভূক্ত প্রথম প্রশ্ন এই- হালিশহর -কুমারহট্র নিবাপী ঘে 
রামপ্রসাদদ সেনের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যার এবং যিনি “বিছ্যাহন্দর? 
ও “কালীকীর্তন* রচন। করেছিলেন--তিনি শ্যামাসঙ্গীভও রচন! করেছিলেন 
কিনা? 

হাশ্তকর বলে মনে হলেও এ প্রশ্নের মীমাংসা কর? দরকার । কারণ 
বিচ্যাস্থন্দর” ও “কালীকীর্তনে” “রাম প্রসাদী” উঙের শ্যামাসঙগগত একটিও পাওয়! 
যায় নি এবং “রামপ্রপাদী” শ্যামাসঙ্গীতের কোন পুথিতে কবির ব্যক্তিপরিচয় বা 
পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। তা হলেও হালিশহরের রাষপ্রমাদ ও 
শ্যামাসজীত-রচয়িত রামপ্রসার্দের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের 
সন্ধান মেলে, ধার থেকে বলা যায় ষে, দু'জনে অভিন্ন । সেগুলি এই, 

(১) রামপ্রপাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতে কবির বাসূমি হিসাবে 
কুমারহট্রহালিশহরের উল্লেখ পাওয়া] যায় (সা, প. প. ১৩৫২, পৃঃ ৮ দ্র) 

(২) হালিশহরের রামপ্রসাদের “কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল । বহু “রামপ্রসাদী” 
হ[মাসঙীতের ভনিতায়ও “কবিরঞ্তন” উপাধি উলিখিত হয়েছে (কালী প্রসঙ্গ 


৩৩২ মধ্যযুগের বাংলা লাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কাব্যবিশারদ সঙ্কলিত 'প্রসাদ-পদাবলী+, পদসংখ্যা ৮৪১ ৯১১ ৯৫১ ৯৮, ১২০১ ২২৭ 
ষ্টব্য )। 

(৩) “রামপ্রসাদী” শ্যামাসঙগীতগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে তন্ত্রের নিগুঢ 
তত্বাবলী প্রত্যক্ষভাবে বা ব্ধপকের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে । এর থেকে 
বোঝ যায়, এদের রচয়িত। তন্ত্রের সাধক ছিলেন । রামপ্রসার্দের “ব্্যাহ্ুন্দর'-এ 
স্থন্দরের শবসাঁধনার যে ব্ণন। দেওয়া হয়েছে--ত1 পড়লে কারও সন্দেহ থাকে 
না যে, এর রচয়িতাঁও তন্ত্র সাধক ছিলেন। 

(৪) এ শবসাধনার বর্ণনা স্থরু করার ঠিক আগেই কবি লিখেছেন, 

বিস্তারিত বিবরণ বণিলে সমস্ত । 
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥ 

এর থেকে বোঝা যায়, এই কবি শুধু গ্রন্থকার ছিলেন না, তিনি গানও 
( অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীত ) রচনা করতেন। 

ত1 ছাড়া, এ কথাও মনে র।খতে হবে ষে, হালিশহরের রামপ্রসাদধের মৃত্যুর 
কয়েক দশক পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তীর গ্রস্থাবলী ও পদ পুথি থেকে সংগ্রহ করেন; 
(ন্সংবাদ-প্রভাকর+ থেকে মোট ৬৬টি পদ এ পর্যস্ত উদ্ধার কর গিয়েছে)। তখনও 
রামপ্রসার্দেন কোন কোন পৌন্র এবং তাকে দেখেছে, এমন কোন কোন লোক 
জীবিত ছিলেন; এদের চোখে ধুলে। দিয়ে হালিশহরের রামপ্রসাদের নামে অন্য 
রামপ্রসাদের লেখা গামাসঙ্গীত প্রচলিত হল, পুথিতে লেখা হল এবং জনপ্রিয়তা 
অর্জন করল, এমন হতে পারে না । অতণব্‌ হাঁলিশহরের কবিই যে শ্যামাসঙ্গীত 
লিখেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

তবে এট। ঠিকৃ যে, রামপ্রসাদ-নামাঙ্ষিত সমস্ত শ্তামাসঙ্গীতই হালিশহরের 
কবির লেখা! নয় | এইসব শ্ষামাঁসঙ্গীতের মধ্যে একাধিক কবির রচন! মিশে 
গিয়েছে । রামপ্রসাদ-নামাঞ্কিত অনেক পদে “ছিজ রামপ্রসাদ' ভনিতা 
দেখা যায়। আর কোন কোন পদে “আপীল, “ভিক্রি” «“ডিসমিস* 
প্রভৃতি ইংরেজী ও আইন-আদালত ঘটিত শব্দ পাওয়। যাঁয়। রামপ্রসাদ 
জাতিতে বৈষ্য ছিলেন । উপরস্ত, তার “কালীকীর্ভন,* “বিদ্যান্থন্দর* প্রভৃতি কাব্যে 
“ছ্বিজ রামগ্রসাঁদ” ভনিত1 কোথাও নেই! স্তরাং “ছ্বিজ রামপগ্রসাদ* ভনিতার 
পদগুলি তার লেখা হতে পারে না। আর রামপ্রলাদের সময়ে পূর্বোক্ত ইংরেজী 
শব্দগুলি বাংল ভাষায় সুপ্রচলিত হয়েছিল বলে কিছুতেই মনে কর] যায় ন|। 
ক্থুতরা" এ সব শব্দ সংবলিত পদ্দগুলিও তার লেখ! নম । এই ছুই শ্রেণীর পদ 


রামপ্রসাদ সেন ৩৩৩ 


কার লেখা, সেটিই রামপ্রসাদ-সমস্তার অস্ততূ-ক্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন । এই প্রশ্নের উত্তর 
পাবার জন্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও কয়েকজন রামপ্রসার্দের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে । .নীচে তাদের পরিচয় দিলাম | 

(১) পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ । পূর্ববঙ্গে যে রামপ্রসাদ নামে একজন 
শ্যামাসজীত-রচয়িত। ছিলেন, এই হাঙ্গত ঈশ্বরচন্দ্র গুধই প্রথম দেন। পরে 
আরও অনেক্ষে সে কথা বলেন। “দ্বিজ রাম প্রসাদ” 'নিতাযুক্ত কতকগুলি পদে 
পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার ছাপ হুস্পষ্টভাবে ধর। যায় । হতরাং এগুলি পূর্ববর্গ- 
নিবাসী কোন কবির লেখা বলে স্বীকার করতে বাধা নেই। ঢাক! জেলার 
চিনিশপুর গ্রামে এক পুরাতন কালীবাড়ি আছে; দীনেশচক্্র ভট্টাচার্য বলেন 
যে এই কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাক্ষণ শক্তিসাধক | 
দীনেশবাবুর মতে ইনিই এ গানগুলির রচয়িতা এবং ইনি রামপ্রসাদ সেনের 
বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক | 

দীনেশবাবুর এই মত কোন কোন গবেষক গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
এই মতের অন্থকূলে ষে কত কম তথ্য-প্রমাণ আছে, তা তার। বিবেচনা করে 
দেখেন নি। প্রথমত, চিনিশপুরের রামপ্রসার্দের অস্তিত্বই দীনেশবাবু সম্মোষ- 
জনকভাবে প্রমাণ করতে পাবেন নি। এই রামপ্রসাদের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি 
( অন্ত স্থত্র বার অসমধিত) একটি বংশলতা৷ এবং কয়েকটি আধুনিক কিংবদস্তীর 
বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি; কিংবদস্তীগুলিও আবার অলৌকিক- 
রসাশ্রিত। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া যাঁ় যে চিনিশপুরে 
রামপ্রসাদ নামে একজন ব্রাহ্মণ শক্তিসাধক ছিলেন-_-তখ” হলেও প্রমাণ হয় না 
যে তিনি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন ? দীনেশবাবু কোন প্রাচীন বা আধুনিক 
স্থত্র থেকেই এই রামপ্রসাদের শ্যামান্জত রচন1 করার কোন উল্লেখ দেখাতে 
পারেন নি। স্তর! “দ্বিজ রামপ্রসাদ? ভনিতাযুক্ত পদ্গুলির রচনাকর্তৃত্থ 
চিনিশপুরের রামপ্রপাদের উপর অপণ করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই । 

দীনেশবাবুর মত সত্য হলে বলতে হবে, কবিরগ্রন রামপ্রসাদ ও চিনিশপুরের 
রামপ্রসাদ একই সময়ে বাংলার ছুই বিভিন্ন অঞ্চলে জীবিত ছিলেন এবং 
পরুস্পরের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে ও কেউ কারও দ্বার] প্রভাবিত ন! হয়ে 
অবিকল একই রীতিতে তার। শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, হে রাঁতিতে 
তার আগে কোন কবি শ্যামাসঙ্গীত লেখেন নি। এ ব্যাপার অমম্তব। 
আরও আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, তে সব গান দীনেশবাবু চিলিশপুরের 


৩৩৪ মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


রামপ্রপার্দের রচন। বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদ্দের অনেকগুলিতে “প্রসাদ বলে" 
ভনিত1 পাওয়া! যায়, যা কবিরঞরন রামপ্রসাদ্দের বিশিষ্ট ভনিতা। ততোধিক 
আশ্চর্যের বিষয়--কব্রিপ্ধন রামপ্রসাদের 'জগদীশ্বরী” নামে একটি মেয়ে ছিল 
বলে তিনি নিজে “বিগ্যাহুন্দরে লিখেছেন, আবার দ্ীনেশবাবুর সংগৃহীত 
কিংবদন্তী অনুসারে চিনিশপুরের রামপ্রসাদের মেয়ের নামও “জগদীশ্বরী” ! 
শত্তিদেবী স্বয়ং রামপ্রসাঁদের বেড়া বেঁধেছিলেন, এই প্রবাদ ও এ-সংক্রান্ত গান 
দীনেশবাবু চিনিশপুরের রামপ্রপা্দ সন্বন্ধে প্রষোজ্য বলে মনে করেছেন, কিন্ত 
ঈশ্বর গুপ্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কবিরগন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এ প্রবাদ রটেছিল 
(দীনেশবাবুর লেখা “কবিরপ্রন রামপ্রলাদ সেন”, পৃঃ ১৭ ত্রষ্টব্য )।* 
দীনেশবাবু বিক্রমপুরের সাধনসঙ্গীত-রচয়িতা রাজমোহন আম্বলী তর্কী- 
লঙ্কারের €(১৮২৪-৮৬ শ্রী: ) “রামপ্রসাদের র। পেয়েছি রাজমোহন কয় এ জোড়ে 
। ভাই” ইত্যাদি উক্তি চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলে মনে করেন, 
কারণ “রাজমোহন কশ্মিনকালেও হালিশহরে আসেন নাই এবং কবিরঞ্রনের রা? 
পাওয়া তাহার পক্ষে অসভ্ভব ছিল |” কিন্ত “রামপ্রসাদের “রা” পেয়েছি”__-এই 
কথায় রাজমোহন বোঝাচ্ছেন যে দৈবক্রমে তিনি তার নামের যে আগ্যাক্ষর 
( রা) পেয়েছেন, তা রাম প্রসাদদের নামের আগছ্যাক্ষরের সঙ্গে অভিন্নণ এবং এই 
রামপ্রসাদ নিঃসন্দেহে কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ | 


» দেবীর বেড়!-বাধার প্রবাদটি কবিরঞ্ন রামপ্রপাদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও এই বিষন্ন সংক্রান্ত 
বিখ্যাত গানটি (“মন কেন মার চরণ ছাড়া”, ) কবিরপঞ্রন রামএ্রসাদের জেখা নয়, বস্তত এটি 
কোন রামগ্রসাদেরই লেখা নয় । এই প্রবাদট স্মরণ করে ও এটিকে সত্য বলে জেনে পরবর্তীকালে 
কোন অক্জাতনামা! কবি গানটি রচনা! করেছিলেন। গানটিতে কোন ভনিতাঁও নেই। 

1 যোগেন্দ্রশাথ গুপ্ত সবঞ্থম এই বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (সাধক কৰি 
বামপ্রসাদ, পৃঃ ২১৩) । যোগেন্দ্নাথ দেখিয়েছেন যে, “রাজমোহন সর্বদ। পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, 
পশ্চিমব্গ, আ|সাম-জঞ্চলে ভ্রমণ কগিতেন, এবং কলিকাতাতে প্রাপ্ই যাতায়াত করিতেন। 
ভীহার জীবনীতেও ইহার উল্লেখ আছে ।” সুতরাং প্াজমোহন কবিরঞ্জন-বামগ্রসাদের কথ! ভাল- 
ভাবেহ জানতেন । রাজমোহনের যত গানে রামপ্রসাদের উল্লেখ আছে, তাদের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 
যোশেক্রনাথ নিঃনংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে রাজমোহন কবিরঞ্রন-রামপ্রসাদের কথাই বলেছেন। 
দীনেশচভ্তর ভট্টাচাধ "গাহিত্য পরিষৎ্, পত্রিক” ৬৩ বর্ধ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হু"টি প্রবন্ধে 
যোগেন্্রনাথ গুপ্তের রামগ্রসাদ সংক্রান্ত বহু উক্তির ভুল দেখিয়েছেন ও তা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, 
কিশ আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে যোগেন্্রনাথের কথার প্রতিবাদ তিনি করেন নি বা নিজের পূর্বমত 
সমর্থনের চেষ্টা করেন নি। এর থেকে মনে হয়' তিনি এ ক্ষেত্রে নিজেন্ন ভুল বুঝতে পেরেছিলেন । 
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“রামপ্রলাদ” বলতে রাজমোহন ঘষে চিনিশপুরের রাম প্রসাদদকে বোঝান নি, 
তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় দয়ালচন্দ্র ঘোষের প্রস।দ-প্রসঙ্গ' বইয়ের (১ম 
সংস্করণ) ভূমিকা! থেকে । এ ভূমিকায় দয়ালচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন থে হাঁলিশহরের 
রামপ্রসাদের দেশ-কাল সম্বন্ধে জানবার পর তিনি অনেক “প্রসাদী সঙ্গীত” 

গ্রহ করেন $ যে সব প্রসাদী গানের ভনিত। পাওয়া যায় নি, সেগুলি তিনি 
“ধাহার নিকট হইতে যে সঙ্গীতটি লওয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ এটি প্রসাদ্দী 
সঙ্গীত কিনা ?” জিজ্ঞাস করিরী, সাধ্যমত অনুসন্ধান করিম্নাঃ এবং অনেকের 
এঁক্যমতে এক একটিকে গ্রহণ” কনেন। তিনি লিখেছেন, “অতঃপর বিক্রমপুর- 
নিবাসী এক্ষনকাঁর শক্তিসেবক শ্রীযুক্ত রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
নিকট জিজ্ঞাস! করিয়া যথাসম্ভব সন্দেহ দূর করিয়াছি ।” এর থেকে জান] যায় 
যে, রামপ্রসা্দ সম্ন্ধে দয়ালচন্দছ্রের সঙ্গে রাজমোহনের আলাপ-আলোচনা হত। 
দয়ালচন্জর “প্রসাদ-প্রসঙ্গে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ছ্বিজ রামপ্রসাদ নামে স্বতন্ত্র 
একজন কবির অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, কিন্ত ছিজ রামপ্রসার্দের 
পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন নি এৰং চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি 
বিন্দুবিসর্গও লেখেন নি। রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার যদি চিনিশপুরের 
রামগ্রপাদের ভাবশিষ্য হতেন, তাহলে তিনি দয়ালচন্দ্রকে নিশ্চই বলতেন যে 
চিনিশপুরে র!মপ্রসাদ নামে একজন শক্তিশালী শ্যামাসঙ্গীত-রচয্মিতা৷ ছিলেন 
এবং তা” হলে দয়ালচন্দ্রও দ্বিজ রামপ্রসাদদের পরিচয় সম্বন্ধে এরকম অন্ধকারে 
হাতড়াতেন না । এর থেকে বোঝা যায় যে রাজমোহন আলি তর্কালঙ্কার 
চিনিশপুরের বাম প্রসাদের অস্তিত্ব সম্বদ্ধে আদৌ অবহিত ছিলেন না এবং তিনি 
রামপ্রসাদ বলতে কেবলমাত্র হাঁলিশহরের রাম প্রসাদকে ই জানতেন। 

দীনেশবাবু ১৮২৫ শকে বা ১৯০৩ গ্রীষ্টান্বে রচিত (পূর্বঙ্গে আবিষ্কৃত ) 
“আদিবৃত” গ্রন্থে প্রদত্ত সিদ্ধপুরুষদের নামমালায় যে “রামপ্রসাদদ ঠাকুর”-এর 
উল্লেখ পেয়েছেন, তিনিও নিঃসন্দেহে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ-_চিনিশপুরের 
রামপ্রসাদ নন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে সর্বত্র কবি 
ও সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ বলতে লোকে একজনকেই জানত-_তিনি কবিরঞন 
রামপ্রসাদ। চিনিশপুরে যদি রামপ্রসাদ নামে কোন বড় সাধক ও শ্যামাসঙ্গীত- 
রচয়িতা আবিভূত হয়েও থাকেন--তা” হলেও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্ষের অনেক আগেই 
পূর্ববঙ্গের লোকের মন থেকে যে তার স্থৃতি মুছে গিয়েছিল, তা দয়ালচন্দ্ 
ঘোষের 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'র প্রথম সংস্করণের (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ) ভূমিকা 


৩৩৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিতোর তথ্য ও কালক্রম 


পড়লে বোঝা যায়। স্থৃতরাং পূর্ববঙ্গের কোন সুত্রে 'রামগ্রসার্দ' নামের উল্লেখ 
দেখলেই তা চিনিশপুরের রামপ্রসাদ সম্বন্ধে প্রযুক্ত মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। 
এখন, অন্ত যে সব রামপ্রসাদের সন্ধান মিলেছে, তাদের কথা বলি। 

(২) কবিওয়াল! রামপ্রসাদ চক্রবততা। এর জীবৎকাল উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ। “দ্বিজ রামপ্রসাদ্* ভনিতাযুক্ত কিছু পদ এরই লেখা বলে কেউ 
কেউ মনে করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রপ্ত যেসব পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে 
এ র পদ একটিও নেই, যেহেতু ইনি গুপ্তকবির সমসাময়িক ছিলেন। 

€৩) প্রণয়ী ছ্িজ রামগ্রসাদদ। ডঃ স্থকুমার সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ষে 
লেখা একটি পুথিতে “দিজ রাঁমপ্রসাদ* ভনিতায় একটি গান পেয়েছেন, তাতে 
ব্যর্থ প্রণয়ীর খেদ প্রকাশিত হয়েছে । ইনি-কোন শ্য।মাসঙ্গীত রচন। করেছিলেন 
বলে প্রমাণ মেলে না। 

(৪) “সত্যপীরের পাচালী* রচয়িত। দ্বিজ রামপ্রসাদ । বিশ্বভারতীর পুথি- 
শালায় “দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত একটি “সত্যপীরের পাঁচালী*র ছুখানি পুথি 
আছে। একটির লিপিকাল ১৭১১ শকাব্দের জোষ্ট বা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ । একখানি 
পুথিতে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাঁওয়৷ যায়, 

সাক চন্দনের পিষ্টে সমুদ্রে অমর । 
নিরপন তাহার পিষ্টেতে রাখী সর ॥ 
(পু থি-পরিচয়, ১ম খগ্ড, পৃঃ ৯২) 
চন্দন _ চন্দ্র ১, মুত্র ৭, সব-শর-5৫। “অমর” শব্দের পাঁরিভাঁষিক 
অর্থ অজ্ঞাত। কিন্তু “অমর”* শব্দের অর্থ *** না! ধরে অন্য কিছু ধরলে গ্রন্থের 
রচনাকাল পুথির লিপিকালের পরবর্তা হয়ে পড়ে, যা অসম্ভব । এক্ষেত্রে “অমর' 
নিঃসন্দেহে “অশ্বর' (-আকাশ-০ )-এর বিকৃত রূপ | সুতরাং ১৭০৫ শকাব্দ 
বা ১৭৮৩-৮৪ শ্রীষ্টাব্ষই দ্বিজ রামপ্রসাদের সত্যগীরের পাচালীর রচনাকাল । 
এই ছিজ রামপ্রসাদদ শ্যামাসঙগীত রচনা! করেছিলেন কিনা, তা বলবার কোন 
উপায় নেই। 

(৫) বন্দ্যঘটীয় বংশের রামপ্রসাদ রাকস। উনি তার পিতা জগব্রাম রায়ের 
সঙ্গে মিলে “ছুর্গীপঞ্চরাত্রি* ও “অডভুঙ-আশ্চর্য রামীয়ণ” লিখেছিলেন । এই ছুই 
গ্রন্থের রচনাঁপমাপ্তিকাল যথাক্রমে ১৭০০ শ্রীঃ ও ১৭৯১ শী: ইনিও জাতিতে 
'দ্বিজ' ছিলেন, স্থতরাং রামপ্রসাদ ভনিতাযুক্ত পদাবলীর মধ্যে এর পদ থাকাও 
অস্স্তব নয় । তবে এর শ্তামাসঙ্গীত রচনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
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(৬) পেক্কার রামপ্রসাদ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, 
“চিনীশপুরের রাম প্রসাদের অনুকরণে যাহারা শাক্তসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধো একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্র জিনাদ্দীগ্রাম নিবাসা 
রাম প্রপা্ চক্রবন্তী ।.--তিনি ও “তান্বিক” ছিলেন, অর্থাৎ বারাচাঃ শাক্ত ছিলেন 
এবং কম্মনীবূনে ঢাকা কালেক্টরীর “পেক্ষার” ছিলেন । তাহার জামাতা ঢাকা! 
জিলার মহেশ্বরদির অন্থর্গত 038 মদনমোহন চনবতী প্রায় ১৮৮০ 
খুষ্টান্দে ৯৫ বত্মর বয়সে স্বর্ণত হন-_এতদ্বার। তাহার অক্চাদয়কাল মোটামুটি 
জানা যান |” যে সমস্ত গানে ডিক্রী, মি ইষ্টাক্সরি, সদর প্রভৃতি আইন- 
আদালত-ঘটত শব্দ আছে, সেগুলি এই এপেক্ষার” রামপ্রসাদের রচনা 
বলে দীনেশবাবু মমে ববেন। কিন্কু পেক্চার” রামপ্রসার্দের জীবনী ও সাহিতা- 
সাধনা সম্বঙ্গে কোন তথ্য ও প্রমাণ তিনি প্রকাশ করেন নি। কাজেই' এ সম্বঙ্গে 
তার মত ম্বাকাব কর! এমন কি পেক্ষার বাঁমপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বষ্ধে নিসেন্দেহ 
হওয়াও কিন । 

(৭) নাটোরের রামপ্রসাদ _নাটোরের রাজ বামকুষ্ের "ভাই রামগ্রলাদ 
“দিদ রামপ্রলাদ" ভনিতাস্ন শশমাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে 
করেন। কিকন্ধ এ সম্বন্ধে কোন প্রাণ পাওয়া যায় না। 


যা” হোক, রামঞ্সাদ সম্বন্ধে এই সমস্ত।-অথাৎ (১) “ছিজ রামপ্রপাদ' 
ভনিতাযুক্ত গানগুলি, (২) কেবল পৃববঙ্গে প্রচলিত পরাম প্রসাধা” গানগুলি, 
(৩) “ডিক্রী,” “ভিস্মিস্” প্রভৃতি ই'রেজী ও আদ1লতঘটিত শব্দযুক্ত গানগুলি 
এবং 0) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের লেখা নয়, এ রকম অন্যান্য শ্টামাসঙ্গীত কার 
বা কাদের লেখা, তার সমাধান করা কিন কাজ। এগুলি একই লোকের 
লেখা হতে পারে, আবার একাধিক লোকের লেখাও হতে পারে । একাধিক 
লোকের লেখা হবারই সম্ভাবনা বেশি । তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, 
এই সমস্ত শানই কবিরঞন রাম প্রসাদের পরবতী কালে তার গানের অন্করণে 
লেখ! | “রাম্প্রসাদ নাম নয়, এ রকম অনেক লোলও প্রামপ্রসাদ” বা “প্রলা্” 
'ভনিত। দিয়ে গান রচনা করে গিয়েছেন । 

কবি্রঞুন রামপ্রসাদ সনের গুরু কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে এ পর্যস্ত অনেক 
জল্পনা-কল্পনা হয়েছে । “কালীকীওনে'র নিঙ্সোদ্ধত 'ভনিত। থেকে আমাদের 
মনে হয়, রামপ্রসার্দের গুরুর নাম ছিল কপানাথ, 

২২ 


মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কাঁলক্রম 


কপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ 
প্রাণদান দিয়! (লৈতে চায় ॥ 

রাম প্রসারের 'কালীকীর্তন” ও 'বিগ্যাস্ুন্দর? গ্রন্থ যেভাবে ছাপা হয়েছে, তার 
মধ্যে অসংখ্য স্থানে পাঠ-নির্ধারণে ভূল এবং মুদ্রণ-প্রমাদ দেখা যাকস। দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ হতিপূর্বে আমরা পৃঃ ৩২৫-২৬ এ যে গুরুত্বপূর্ণ ছত্র ছুটি উল্লেখ ও ব্যবহার 
করেছি, সে দুটি ছত্র উদ্ধত করা যেতে পারে__ 

ছট] ছিল গরপাল ছট। ছিল মেকী। 
হরে দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি ॥ 

এখানে প্রথম ছত্রের পাঠে হুল আছে । বিশ্রদ্ধ পাঠ সম্ভবত ছিল “ছটা ছিল 
গরসাল ছুটা ছিল মেকী।” কিংবা “ছুট ছিল গরসাল ছুট। ছিল তেকী ।৮* 
পুরোনো বাংল। পুথিতে “ছ? এন্‌ং “ছু” একইভাবে লেখা হত । উপরে উদ্ধত পাঠ 
যে ভুল, তা সহজেই বোঝা যায় । কারণ ছ*টা মেকী টাক। থাকলে তার মূল্য 
হবে শৃন্য এবং নাঁদবাকী ছয় টাক। “গরসাল” হওয়ার ফলে স্রন্দরের দেওয়া বার 
টাকাৰ ব্দলে পাচ টাকার সামান্য কিছু বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তভীরা 
মালিনী নিজেই বলেছে ৫ সে বার টাকার দিকি বাদ দিয়ে নয় টাক। পেয়েছে 
হ্তরাং €মকী টাকার সংখ্যা ছ্ুই-এর বেশি হতে পারে না। তা ছাড়া হ্থন্দরে* 
মত আউজ্ঞ লোকের কাছে হীরা মালিনর মত মিখ্যাবাদিনীরও এ কথা বলার 
সাহস হবে না তে, তার দেওয়া বার ট।কার মধ্যে ছয় টাকাই মেক ছিল। 
রামপ্রসা্দের বই দু'টির এই জাতীয় পাঠভ্রান্তি ও মুদ্রণ-প্রমাদ তার সম্বন্ধে সুষ্ঠ 
গব্ষেণার প্রতিবন্ধক | 


পরিশিষ্ট “ক' 
জব চার্নকের আগেকার কলিকাতা, 


এই বইয়ের “ছুই” 'সীইত্রিশ' ও 'উনচল্িশ' সংখ্যক অধ্যায়ে আমরা বলেছি 
যে-_সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে জব চার্নকের কলিকাতা"য় পদার্পণ কর। 
থেকেই “কলিকাতা"র ইতিহাস স্থুু হয় নি। তারও অনেক আগে থাকতে থে 
“কলিকাতা” একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল, তার প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে 
আমার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালকম” বইয়ে € পৃঃ ১২০-২৩) এই 
বিষয়টি নিয়ে বিস্তুতভাবে আলোচনা করেছিলাম । এ বই প্রকাশিত হবার 
পরে শ্চার্ণক্য” ছন্সনামপীরী জনৈক লেখক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পার্দকীয়- 
পঠায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে “প্র/চীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'-এর উল্লেখ 
করে “কলিকাতা"র গাজান ইন্ডিহাস সম্বন্ধে আমার প্রদত্ত তথাগুলির সার 
সংকলন করেন । অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এব অনেক পরে--১৯৬৩ শ্ীষ্টাব্দে-- 
প্রকাশিত “অনেনা শহর কলকাতা! নামে একটি বইয়ে আমার বা প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের কাল কম" এর নাম উল্লেখ না করে আমার (দওয়া তথাগুলির পুন- 
কুক করা হয়েছে । যা হোক, এই পরিশিষ্টে বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচর্ন 
করছি এবং আগেকার আলোচনার ভ্রমও সংশোধন করছি। 

ইংরেজরা বাংলার সুবেদার শাহজাদ! আিমুস্সানের কাছ থেকে সুতাচ্টি 
ও গোবিন্দপুরের সঙ্গে কলিকাতা” গাও কিনেছিল € ১৬৯৮ খ্রীঃ )_এই কথা 
ইতিহাসে পাওয়া যাঁয়। ১৬৯৮ শ্রীঃর বহু আগে থাকতেই “কলিকাতা"র নাম 
কলিকাতা" । এ নাম কিসের থেকে এল, তা নিয়ে আধুনিক গবেষকর। অনেক 
জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এ্রতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার “রিয়াজুস- 
সলাতীন' বইয়ে ( রচনাকাল ১৭৮৮ খ্রীঃ ) লিখেছেন ষে “কলিকাতা” নামটি 
কালীকর্তী' (যা এই স্থানের পুরোনে। নাম ) শব্দের অপভ্ংশ | “কলিকাত।' 
নামের ব্যুৎপত্তি ল্বন্ধে গোলাম হোসেনের সাক্ষ্য সবচেয়ে পুরোনো বলে এর 
মূল্য অশারসীম | 

যা হোক, ১৬৯৮ গ্রীঃর কয়েক বছর আগে জব চার্নক “কলিকাতা"র মাটিতে 
পদার্পণ করেন। তারও আগে যে “কলিকাতা” শহর হোক্‌ ব। না হোক্‌__- 
একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, আমর! এখন তা” দেখাচ্ছি। 


৩৪০ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


কষ্দাসের “নারদপুরাণ' নামে একটি কাব্য পাওয়। গিয়েছে । ভঃ দ্রীনেশচন্দ্ 
সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬১৮-১৯ ) থেকে এর বিবরণ 
উদ্ধৃত করছি। 

“হ. লি. (হল্কলিপি ) ১১০৮ সাল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় এইবপ, 
“অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার । স্বর্ণবণিককুলে উতৎ্পর্ভি আমার ॥ পৈত্রিক 
বসতি পুর্বে অন্থিকানগর। হাসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর ॥ পিতামোহ 
নাম ছিল মদনমোহন । পিত। তারাচাদ নাম ধশ্মপরায়ণ ॥ এ সকল পুণ্যবান 
আছে পূর্বকীত্তি। এ অধমের সংসারে অপকণভি ॥ জ্যেষ্ঠ ভাতার নাম ছিল 
রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ ॥ রঘুনাথ মধ্যম ভাই 
অধিক পুণ্যবান | ক্বর্ণবাসে গেলা তি'হ চাপিয়া বিমান ॥ আপনি কনিষ্ঠ 
মোর রামকৃষ্ণ নাম । সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম ॥ দশ দশ শত 
নিরেনবব,ই সালে । মাহ জ্যষ্ট মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥" ৮ 

১০৯৯ সাল (বঙ্গাব্দ )- ১৬৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ । অতএব জব চার্ঁক কলকাতার 
মাটিতে পদাপ্পণ করবার আগেও যে এখানে স্বর্ণবণিক সম্প্রদায়ের কোন কোন 
লোঁক বাঁস করতেন এবং এখাঁনে বহুবাঁজার নামে পাঁভ। ছিল, এইসব তথ্য 
উপরের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাঁন্ডে। অবশ্থা কোন কোন পুথিতে “দশ দশ 
শত নিরেনব্ব,ই সালের বদলে “সন এগার শও্ নিরানব্বই সালে” পাঠ মেলে। 
শেষোক্ত পাঠ যদি অকশ্রিয হয় এবং দীনেশচন্দ্র সেন কতৃক ব্যবহৃত পুখির 
লিপিকাল ১১০৮ সাল ও আর একটি পুথির লিপিকাঁল ১১৩৪ সাল যদি মল্লাব্দ 
হয়--তা হলে অন্য কথ। | যা হোকৃ, নারদপুরাণের সাম্ম্য বাদ দিলেও আলোচ্য 
বিষয় সম্বন্ধে অন্ত অনেক প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এখন সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করছি। 

সনাতন ঘোঁষাল বিগ্াবাগীশ “ভষাভাগবত' নাম দিয়ে ভগবতের প্রথম নয় 
স্কদ্ধের যে বাংলা অনুবাদ প্রণয়ন করেন, তার দ্বিতীয় স্বন্ধের রচনাসমাপ্টিকাঁল 
১৬১৬ শকের তৈষ ( পৌষ ) মাস অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ; কবির ভাষায়, 

যোলশ যোঁড়শ শীকে তৈষ শেষ হতে । 

অন্তান্ স্বদ্ধ এর কিছু আগে ও পরে রচিত হয় (বর্তমান গ্রস্থ, পৃঃ ২৭২-৭৩ 

দ্রষ্টব্য )। “ভাষাভাঁগবতে"র নবম স্বন্ধে কবি নিজের এই বংশপরিচয় দিয়েছেন, 
কলিকতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ | 
তার পুত্র ভুবনবিদ্ধিত রামচন্দ্র ॥ 


নু পরি শিষ্ট ৩৪১ 


তাহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা | 
ভাষাভাগবত বিছ্যাবাগীশ রচিলা ॥ 
সনাতন বোধাল যখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পার্দে ভাগবতের অন্থবাদ 
করেছেন, তথন ভব পিতামহ কৃষ্তাণন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাকি সময়ের 
পরপর্তী বেন না । কম্জানন্দ কনিকত। ঘোষান বশে জন্মেছিলেন বলা হয়েছে । 
“কলক 27 ব। কলিকাতা" নাম যুক্ত করে একট বনের পরিচয় দেওয়। হচ্ছে, 
এর থেকে প্রমাণ হস 'কলিক।ত!” ইংরেজদের আনলব।র আগেও বাংলার একটি 
বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং এই বিশিষ্টতা ১৬৫৭ ত্ীষ্া্দের আগেই সে লাভ করেছিল । 
সপ্রদণ এতান্দীন মাঝামাঝি সময়ের আরও ছুটি স্থত্রের সাক্ষাও এই 
বিশিষ্টতার প্রমাণ দিচ্ছে । ১৬৬০ শ্রীষ্টান্ষে ফান্‌ ডেন্‌ ত্রোক নামে একজন 
পতু'গীজ বণিক একথানি মানচিত্র একেছিলেন। তাতে ভগীরখী নদীর পূর্ব 
তারে 0৭1০এ05 বন্দরের মাম স্পষ্ট অক্ষরে লে আছে । "বাংলার নদনদী, 
ডঃ নীহাররগণ রায়, পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৪-২৫ অষ্টা )। 
১৬৭৬-৭৭ টার কম্ঃণাম দাস ক।লিকামঙ্গন কাব্য রচনা করেন ( বর্তমান 
গন্থ, পই ২৫৯-৬১ দঃ 01 তার স্১নাতেই তিনি নলছেন, 


অতি পুশ্যমঘ ধাম সরকার সপ্পগ্রাম 
কলিকাতা পরগণা তায় । 
ধরণী নাহিক্ত তুল জাঙ্বীর পৃর্ববকূল 


নিমিতা নামেতে গ্রাম যায় ॥ 
আর এক জায়গায় কুষ্তরাম লিখেছেন, 
ভাগীরথার পুর্বতীর অপুরুব নাম 
কলিকাতা বন্দি নিমিত। জন্মস্থান ॥ 
আরও এক জারগায় তিনি লিখেছেন, 


সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার 
পরগণ! অন্থপম ক্ষিতি। 
সাবণি চৌধুরী জায় সর্ববলোকে গুণ গায় 


পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী ॥ 
নিমত1 গ্রামের অধিবাসী হওয়া সবেও যখন তা “কলিকাতাশ্র কথাই 
বিশেষ করে বলেছেন, তখন “কলিকাতা” যে & সময় বাংলার এক প্রধান স্বান 
ছিল, তাতে কোন লন্দেহ থাকতে পারে না। 


৩৪২ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে কলকাতায় বিদেশী বণিকের1 বাস করতেন, 
তার “পাথুরে প্রমাণ” 'আছে। ভঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 
“বহুকাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী শ্রীযুক্ত 7/95105 
7. 95 মেস্রোভ সেখ, মহাশয় কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত 
গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিক্প্রমাণে 
লিপি পাঠ করেন-_-এই সমাধিফলক হইতেছে» দানশীল বণিক 9015195 
সুকিয়াস্‌ এর পত্রী [২০2৪৪০১৪1) রেজা-বীবার |” ইহাতে আরমানী সন 
তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়। থ্ীষ্টান ব। ইংরেজী শকের ১৬৩২ অর্ধ 
হয়।” (সা. প. প.১ ১৩৪৫, পৃঃ ১৩). 

সঞ্চদ্শ শতাব্দীতে যে কলকাতা গুরুত্বহীন জায়গা! ছিল না, তার নিঃসংশয় 
প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার ষোড়শ শতাব্দীর থোজ নেওয়া যাক। ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত মুকুন্দরামের চস্তীমঙ্গলের অনেকগুলি পুখিতে ও 
ছাঁপা সংস্করণে পাচ্ছি, 

ধালিপাড়। মহাস্থান কলিকাত। কুচিনান দুই কৃলে বসাইয়া বাট। 
পাষাণে রচিত ঘাট ছুকৃলে যাত্রীর নাট কিস্করে বসায় নানা হাট ॥ 

তারও আগে রচিত “আইন-ই-আকবরী১র সাক্ষ্য এসম্বদ্ধে সংশয় দূর করবে । 
“আইন-ই-আকবরী* ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তার মধ্যে আবুল ফজল 
সাতগ।ও সরকারের মধ্যে কলিকাতা পরগণার উল্লেখ করেছেন । কুষ্ণরাম দাসও 
“কলিকাত।,কে অপ্তগ্রাম সরকারের অধীনস্থ একটি পরগণা বলেছেন । 

এর চাইতেও পুরোনো স্থত্র আমরা পেযেছি। ১৯৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিলের 
হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ার্ডে প্রকাশিত এই খবরটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করছি। 

“4৯ 15116-560916564 91151) (3019.012১ 019৩ [915£251 11 [17019 15 
00 0০ 00116 10 0০815000216 11] 1510120০ 0106, 0225270 400-5 ০21 
0910 73912, 91151) 9217£96 ড01:0৬912. 11) [32171502) [২০2.১ 01১০ 010290 
117 2175981১ 19101) 210 ব777919 002 £0015027 01 591151)151005 15106 
10 1503 2109 ৮1০16 0157 11551) 891)9001, 1811)0 ত৫৮ 0 06 
9110195- -0162.0172ণ 11 1666.” 

এই খবরটি দেখে আমি কলকাতায় গিয়ে বডা শিখ সঙ্গতের সেক্রেটারী 

সর্দার নারায়ণ সিং পঞ্চের সঙ্গে দেখ করি এবং এই শিখ গুরুদ্বারের উপরে 
উদ্ধত ইতিহাসের প্রমাণপত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তিনি আমার প্রশ্নের 


পরিশিষ্ট ৩৪৩ 


উত্তরে জানান যে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা গুরু নানকের জীবনীর মধ্যে ১৫০৩ 
শীষ্টান্দে তার কলকাতায় আগমনের কথ! লেখ! আছে ; নানক সারা ভারতবর্ষ 
ভ্রমণ করতে করতে এইখানে এসেছিলেন ;ঃ যেজ্ায়গায় বসে তিনি বিশ্রীম ও 
ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেই জায়গাটি ১৬৬৬ শ্রীষ্টাবে গুরু তেগ বাহাদুর স্থানীয় 
এক জমিদারের কাছে কিনে নেন এবং সেখানে গুকুদ্বার গ্রতিঠা করেন । অবশ্থা 
পাঞ্জাবী ভাঁধায় লেখা এ সব নানক-জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ অথবা তাদের 
প্রামাণিকতা সম্বদ্ধে কোন তথ্য এ পর্বস্ত পাওয়া যায় নি। তাই উদ্ধত 
বিবরণের সব কথা সত্য কিনা, তা বলা যায় না। 

সেই রকম, বিপ্রান পিপিলাই-এর “মনসামঙ্গলে'র যে অংশে “কলিকাতা'র 
উল্লেখ আছে, তা'ও প্রক্ষিঞ্ধ বলে মনে হয় ( বর্তমান গ্রন্থ, পঃ ৫ দ্রঃ)। 

যা হোক, অন্তত ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ণ থেকেই যে “কলিকাতা, বাংলার 
একটি বিশিষ্ট জনপদ বলে গণ্য হত-সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ ইতিপর্বেই 
দেখানে হয়েছে । ইংরেজ আমলে এই জনপদ মহানগরীতে পরিণত হয়, কিন্তু 
ইংরেজদের আসার আগে “কলিবাডং' ফে একটি নগণ্য গ্রাম ছিল, ত। কোন 
মতেই বলা চলে না। 


পরিশিষ্ট খ' 
জীব গোস্বামীর জমি কেনার দলিল 


ডঃ বিমানবিহারী মজুমদ।র উ।র মৃতুযুর কয়েক বছর আগে আমাকে বলে- 
ছিলেন যে তিনি জীব গোস্বামীর রাপাকুণ্ডে জমি কেনার সাতটি দলিল 
পেষেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি দলিলে রঘুনাথ দাস গোত্বামীর মারফৎ জমি 
কেনার উল্লেখ আছে । সম্প্রতি এই দলিলগুলির ই'ব্জী অন্গবাদ ডঃ নরেশচন্দ্র 
জানার “বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী? (১৯৭০ ) বইয়ে € পৃঃ ২৯৫৯৮) প্রকাশিত 
হয়েছে । ডঃ জানা লিখেছেন, “এই অন্কবাদ মথুর। কোরে গৃহীত হইয়াছে ।” 
দলিলগুলি সম্বন্ধে কোর্টের রায় যাই হোক না কেন, গবেষকের পক্ষে এ রায় 
মান! বাধ্যতাযূলক নয়। কারণ, আদালতে জাল দলিল দেখিয়ে মামলা 
জেতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়! নিয়লিখিত কয়েকটি কারণে আমার দলিলগুলির 
অকুত্রিমত। সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। 


৩৪৪ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কাঁলক্রম 


(১) সাতটি দলিলের মধ্যে ছৃ"টি ১৫৪৬ শ্রীষ্টান্দের, একটি ১৫৫৩ শ্রীষ্রাব্দের 
এবং তিনটি ১৫৭৭ ্রীষ্টান্দের। কিন্ত দেখা যাচ্ছে, এই সাতটি দিলেই 
বিরেতাদের নামের তালিকা অন্িন্ন। এ নামের তালিকার ইংরেজী অন্থবাদ 
এই) 4028100009১ 5010. 06 [22 0ঘা) ওঠ], 0170610932১ £১৭1]12) 501 01 
10152, 1৬101), 5018 01711) (0150১ ৪020 06 ৯5৬25 (30৮10955010 
01 001)125 131200112) 5017 00 1017122, 

(প্রথম দলিলের অন্রবাদে “0০৮100১”র পরে 4501৮ থেকে 1080011522” 
পর্বস্ত অংশ ভ্রযকরমে বাদ পড়েছে )। 

তা” হনে দেখা মাচ্ডে--১৫০৬ শ্রীঃ থেকে ১৫৭৭ শ্রীঃ-এই অর্দীর্ঘ একুশ 
বছরের মধ্যে মাত্র পাতছজন নিধি লোকের কান থেকে জীব গো ামী গত্যেকটি 
জন্মি কিনেছেন । রাঁধাকুপ্ড বং আবরিউ গ্রামের আর কারণ কাছে তিনি 
জমি কিনলেন নী কেন- এ প্রশ্ন যেমন ওঠে, তেমনি একুশ বছর ধরে 
এই সাতঙ্গন “লাঁকই জীবিত থেকে জমির মালিক হয়ে রন -এ ব্যাপার 
বিশ্মঘবর | 

২) এই সাতটি দলিলই হয়েস্ড “200 076 5০] 06000 006০000 
0] 06 ৩213194010৮ 1 ১৫৪৬ থেকে ১৫৭৭-_-এইউ একুশ বছর কাজী 
বদরুদ্দীন অটলভাবে রাধাকুণ্ড 'অঞ্চলের কাজখর পদে অধিষ্িত রইলেন, এ 
ব্যাপারও বিস্ময়কর । ১৫৪৬ গ্রীষ্টাব্দে রাধাকুণ্ড ছিল পাঠান স্রলতান ইসলাম 
শাহের রাজ্যভুক্ত আর ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ত। মোগল সমট আকবরের রাজ্য । 
এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিব্র্তনও কাজী বদরদ্দীনের পদকে এতটুকু স্পর্শ 
করল ন! ৷ 

(৩) কোন ফদলিলেই জমির পরিমাণ উল্লিখিত্ত নেই । এটি অত্যন্ত 
মারাত্মক ব্যাপার। 

(৪) সাতটি দলিলের মধ্যে কয়েকটিতে বিকীত জমির চতুঃসীমার উল্লেখ 
নেই, বাকীগুলিতে উল্লেখ আছে-তবে তা খুবই অস্পষ্ট পরনের । 

(৫) কোন দলিলেই সমসাময়িক রাজার নাম উল্লিখিত নেই । 

(৬) দলিলগুটলতে গোবিন্দকে “জোহরার পুত্র” বলা হয়েছে, কোন হিন্দুর 
(ক 'জোহ বা” নাম হওয়া সম্ভব? 

প্রাসীন কালের বিশিষ্ট লোকদের নায়ে আধুনিক কালে দলিল জাল করে 
তার সাহাযো জাম ভোগ করার যথেষ্টই নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার “বাংলার 


পরিশিষ্ট ৩৪৫ 


ইতিহাসের ছু'শো বছর* বইয়ে (২য় সং, পৃঃ ৫৪৭-৪৮ ) কপ সনাতনের নাম 
সংবলিত জাল দসিলের এবং এই বইয়ে (পৃঃ ২৪৫) ভাঁরামলের প্রদত্ত বলে 
অভিহিত জাল দানপত্রের নিদর্শন দিয়েছি । শেষোক্ত দানপত্রটি আদালতের 
বিচারকের কাছেও উন্তীণ হয়েছিল । পূর্বোক্ত দলিলগুলি যদি সত্যই জীব 
গোম্বামীর জমি কেনার দলিল হ'ত- তা" হলে এর থেকে স্থনিশ্চিতভাবে এই 
দুটি বিষয় জান! যেত ৮-- 

(ক জীব গোঙ্বামী ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্াগেই বুন্দাবনে এসেছিলেন । 

(এ) বঘুনাথ দাস গোন্বামী অন্তত ১৫৭৭ ্রীষ্টাব্দ পর্স্ত জীবিত ছিলেন, 
কারণ এ সালেও ভার মাধমে জ যি কে কেন! 5ঘ্েছিল বনে একটি দলিলে লেখা 
আছে। 

কিন্ধ পর্বব্শিত কারণগুলির জন্য এই 'লগুলিকে গবেষণার উপকরণ 
হিস।বে নাবহার কলাপ অন্ব্পী আছে । ওাডশ শতাব্দীর ফাসণ দলিল সৃম্থপ্ধে 
লিশেষাজের। খর্ধি এউ সাতটি দলিলের ইজি পরীক্ষা করে একমত 
হয়ে এদের অবুতিিন বলে যোষণ! কন্েন-ত। হলে এদের উপর নির্ভর করা 
যেতে পারে-_নডউুপ। নর আমার দু বিশ্বাস, এই দ্লিলগুলি জাঁল। 
জাঁলিয়াহদের পক্ষে অতীতি ইতিচাস জানা সম্ভব ছিল না বলেই তারা দলিলে 


রাজার নাম লিগতে পারে নি। 


পরিশিষ্ট গি? 
অতিরিক্ত টীকা, নতুন তথ্য ও ভ্রম-সংশোথন 


পৃষ্ঠা ৮, ছত্র ৭--১১ *--এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অংশ পঠনীয়, 

“বিপ্রদ।স প্পিলাই তার বাসভূমি সন্বদ্ধে লিখেছেন, “চিরকাল বসতি নাছুভ্যা 
বটগ্রাম | এখন “নাুড্য।' বা নাদ্ুভিয়। নামে কোন স্থান বর্তমান নেই বলে 
তার জায়গায় «বাদুভ্যা'কে সঠিক পাঠ বলে কেউ কেউ ধরেছেন । ২৪ পরগণা 
জেলার ব্পিরহাট মহকুম।য় অবস্থিত “বাছুড়িয়া” জুবিখ্যাত গ্রাম, এখানে থানাও 
আছে । কিন্তু তার আশেপাশে বিটগ্রাম” বলে কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া 
যায় নি। পক্ষান্তরে, শ্রীযুক্ত স্থরেশপ্রমাদ নিয়েগী উনবিংশ শতাব্দীর ডাক- 


৩৪৬ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের “তথ্য ও কালক্রম 


বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের নথিপন্দে “নাছুড়িয়], ও “বটগ্রাম' নামে ছ'টি পাশা- 
পাশি অবস্থিত গ্রামের সন্ধান পেয়েছেন। এখনকার হাঁবড়া (২৪ পরগণা ) 
শহরের এলাকার মধ্যে এই ছু”টি গ্রামের অবস্থান ছিল। স্তরাং এখানেই 
বিপ্রদাস পিপিলাই-এর নিবাস ছিল বলে সিদ্ধাস্ত করা যায়।” 

পৃঃ ২৮--৪৯ এই পৃষ্ঠাগুলিতে কয়েকটি শব্দে গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ 
ঘটেছে । সেগুলি এইভাবে সংশোধনীয়। 


পৃ ছত্র আছে হবে 

২৮ ২৯ ১৪৩২ শকাব্ধ ১৪৩১ শকাব 
২৯ ১৭ মাঘের মাথ 

২৯ ২৯ চেনাঞস। চেন্নাপ। 

৪৯ ২৮ ১৫০০ শকাব্দের ১৪০০ শকাবের 


পৃষ্ঠ! ৫২, ছত্র ২৭ :___“জগবন্ধু” স্থলে “জগদন্ধু” পঠনীয় । 

পৃষ্ঠা! ৫৩, ছত্র ১ £--“জগবন্ধুবাবু” স্থলে “জগদন্ধুবাবু” পঠনীয়। 

পৃঃ ৫৭, দ্বিতীয় পাদটীক? :__-এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত বক্তব্য নীচে দেওয়া! হল, 

“১৯৫৮ সালে প্রকাশিত আমার 'প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ে 
(পৃঃ ১৫৭ ) এই লিপিকালটির [ ১৬২৯ শক ও ১০১৩ সন (মল্লাব্দ ) ] উল্লেখ 
করেছিলাম, এর থেকেও বোঝা যায় যে আমার ২৬/১।১৯৫৭ তারিখে এ 
পাতড়া থেকে লিপিকালটি টুকে নেবার সময়ে তা স্পষ্ট করে লেখা ছিল । ১৯৫৯ 
সালের শেষ দিকে ভঃ সুকুমার সেনের “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" ১ম খণ্ডের 
পূর্বার্ধে পাতড়াটির ফটে। প্রকাশিত হল। তাতেই দেখা গেল উপরে উল্লিখিত 
লিপিকাল অস্পষ্ট এবং ডঃ স্থকুমার জেন নিবন্ধটির রচনাকাল ১৬২০ শকাব্দকে 
পাতড়ার লিপিকাল এবং জীব গোস্বামীর মৃত্যু-সাল ১৫৩২ শকাব্দকে নিবন্ধের 
রচনাকাল বলছেন ।” 

পৃষ্ঠা ৭৯, ছত্র ৯ £“বিনির্গত” স্থলে “নির্গত” পঠনীয় । 

পৃষ্ঠা ৯৬, ছত্র ২৬ ও ২৮ :-_“অন্থিকাঁনাথ” স্থলে “অস্থিকাঁচরণ” পঠনীয়। 

পৃষ্ঠা ৯৮, ছত্র ১১ £__-“সম্ভবত”্র ঠিক আগে পঠনীয়, 

“সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার ব্রজমোহন দাস তার “চৈতন্যতত্বপ্রদীপ”-এ 
স্পষ্টভাবে “চৈতন্যভাগবত” নামটি উল্লেখ করেছেন ( এই বই, পৃঃ ২৭৫ দ্রঃ )1৮ 

পৃষ্ঠা ১৩৩, পার্দটাক, ছত্র ১৪ £-_ এই ছত্রগুলি শুধু “নরোতমবি লাসে, 
উদ্ধৃত হয় নি, “ভক্তিরত্বাকরে”ও উদ্ধৃত হয়েছে । ক্ৃতরাং ১৩৩ পৃষ্ঠার ছত্র 


পরিশিঃ ৩৪৭ 


৬-এ পএই গ্রন্থ ও” স্থলে “ “ভক্তিরত্বাকর” ও” এবং এ পৃষ্ঠার পাদটাকার ছত্র 
৫-এ “নরোত্তমবিলাস” স্থলে “ "ভক্তিরত্বাকর+ বা “নরোত্তমবিলাস” ” পঠনীয় । 
পৃষ্ঠা ১৩৭, ছত্র ৬ ( পাঁদটীক। ) ২__“প্রনাণ” স্থলে “প্রমাণ” পঠনীয়। 

পৃষ্ঠা! ২০৫, ছত্র ১৮ £-_ছুটি দৃষ্টান্ত” স্থলে “তিনটি দৃষ্টান্ত” পঠনীয়। এই 
ছত্রের পরে এই বাক্যটি পড়তে হবে, 

“এর মধ্যে হু*টি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল, তৃতীয়টির জন্য বঙমান গ্রন্থের পৃঃ 
২৬৫, পাদটীকা, ছত্র ১২-_-১৫ দ্রষ্টব্য ।” 

পৃষ্ঠী ২১৮, ছত্র ১২ £--**মেলামেশ। ছিল ?”-_এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, 

“এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শুজার সঙ্গে আলাওলের ঘনিষ্ঠতা অথব1 পরিচয় 
থাকার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ প্যস্ত মেলে নি। তবে শুজ1 বা কার কোন 
বিশিষ্ট অনুচরের সঙ্গে আলাওলের কোন ধরনের যোগাযোগ নিশ্চয়ই ছিল, ত। 
না হলে আলাওলের নামে শুজার পক্ষ নিয়ে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা অভিযোগও করবার সুযোগ কেউ পেত ন1।” 

পৃষ্ঠা ২৫৬, ছত্র ১২--১৪ £_-"মোহাম্মদ খান...কিছু লেখেন নি।” এই 
বাক্যটির পাদটীকা হিসাবে নিম্নলিখিত অংশটি পঠনীয়। 

“কারও কারও মতে ইমামদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নসরুল্লার “জঙ্গনাম1; 
কাব্য মোহাম্মদ খানের “মক্তল হোসেন'-এর আগে লেখা । মৌলান। ওবায়েদুল 
হক তার “বাঙলার্দেশের আউলিয়া কাহিনী" বইয়ে লিখেছেন যে নসরুলার জ্যোষ্ 
পুত্র খোন্দকার শাহ শরীফ ১০৪৫ হিজরার ১২ই রবিঅল আওয়ালে (১৬৩৫ খ্রীঃ) 
পরিণত বয়সে মার! গিয়েছিলেন বলে তিনি পরিবারে বা মাজারে রক্ষিত 
প্রাচীন কাগজপত্র থেকে জানতে পেরেছেন । এ সব কাগজপত্রের প্রামাণিকত। 
তথা উক্ত খোন্দকারের সঙ্গে নসরুল্লার সম্পর্ক সম্বন্ধে আদৌ নি:সন্দেহ হওয়া যায় 
না বলে এর থেকে স্থির করা যায় না যে নসকুল্লা ১৬৩৫ শ্ীঃর অ।গে জীবিত 
ছিলেন । 

'জঙ্গনামা"তে চট্টগাম অঞ্চল নিবাসী নসরুল্প। তার এই বংশলত। দিয়েছেন 
(আবহুল করিম প্রণীত “বাঙ্গাল? প্রাচীন পুথির বিবরণ”, পৃঃ ৩৬--৩৯ দ্রষ্টব্য ), 

হামিছুলা খান-_বোরহানদ্দি-ইব্রাহিম খান-_সজাওন্দি খান-বাবু 
( আবু?) খান- ইছাহাক খান -সরিফ মনছুর-নছরোল] ব1 নসরুল! | 

নসরুল্পা আরও লিখেছেন ষে তার পিতাকে অগ্রবর্তী করে ও যত 
মুপলমাঁনদের সঙ্গে নিয়ে নমাজ পড়তেন “রাস্' অর্থাৎ রামুর নরপতি ফতে খান, 


৩৪৮ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“যাকে মান্য করি বপাইল বিছ্যমান ॥ রোসাঙ্গের নরপতি ভূবন বিখ্যাত ।” এই 
ফতে খানই আবার তিনি, “যেব! গেছিলেন দিলীশ্বরের সাক্ষাত ॥ গ্রাম ভূমি 
আপনার অধীন করিয়া! আনিলেক দিলীশ্বর যাহে যেবা গিয়। ॥৯ এর থেকে 
বোঝা যায় যে ফতে খান প্রথমে ছিলেন রোসাঙ্গ অর্থাৎ আরাকানের রাজার 
সামন্ত নুপতি, পরে দিলীশ্বরের অপ্নীনস্থ হন । স্ুতরাৎ ফতে খান এবং নসরুল্লা- 
জনক সরিফ মনছুর নিঃসন্দেহে ১৬৬৬ ্রীষ্টাব্জে আরাকানরাজের কাছ থেকে 
দিলীশ্বর শরঙগজেবের বাহিনীর চট্টগ্রাম এলাক? (রামু যার মধ্যে পড়ে) জয় 
করার সময়ে বঙ্মাঁন ছিলেন। অতএব নসরুললার “জঙ্গনাম।” (যাতে ফতে 
খানের দিলীশ্বরের কাছে যাওয়া অতীত ঘটনা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে ) 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের আগে রচিত হয় নি। 
শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমীন আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে 
'জঙ্গনামা'র এক্স পুথিতে তিনি নসরুল্লার উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ হামিদলা খানের 
নামের পাঠান্তর পেয়েছেন “হামিদুদ্দীন খান) এর সম্বন্ধে এ পুখিতে লেখ 
হয়েছে যে ইনি ছিলেন “গৌড় দেশে বন্ধু নাম" স্থানে ছুই শিকের অধিকারী, 
এবং “সৈন্তপাল উজীর প্রধান” । এর থেকে ক্ুুল আমীন সাহেব মনে করেন যে 
এই হামিছুল্লা বা হামিছুদ্দীন খান দৌলত উজীর বাহরাম খানের পূর্বপুরুষ হামিদ 
খানের ( বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ২৫১ দ্রঃ) শঙ্গে অভিন্ন (অথাৎ নসকুলা বাহরাঁম 
খানের জ্ঞাতি )। এই মত সমর্থনযোগ্য। হোসেন শাহ তার উজীর হামিদ 
খানকে “ছুই সিক' দান করেন । “প্রসাদ করিল ছুই সিক ॥' ) এবং তার পরে 
চট্টগ্রামের অধিকারীর পদে নিযুক্ত করেন বলে বাহরাম খান লিখেছেন__-এ “ছুই 
সিক? কোথায় অবস্থিত ছিল, তা তিনি বলেন নি। রুহুল আমীন সাহেবের 
পুথিতে হামিদুদ্দীনের ছুই সিকের অবস্থান-ভূমির নাম দেওয়। হয়েছে বঙ্কু”-__ 
নামটি ঠিকমত পড়! হয়েছে কিনা, তা সন্দেহের বিষয়! এই এবঙ্কু” এগীড় 
দেশে”র অন্ততুক্তি ছিল, “গৌড় দেশ” বলতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও 
দক্ষিণবঙ্গ সমেত সমগ্র বাংলাকে বোঝাত। রুহুল আমীন সাহেবের মতে “বঙ্কু? 
--বীকুড়।, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ হোসেন শাহের আমলে বীকুড়। 
নগণ্য স্থান ছিল এবং ত। ছিল বিষুপুরের রাজাদের অধীন ; তার। দিলীর বা 
বাংলার মুসলিম রাজশক্তির সাবভৌমত্ব মেনে নিলেও তাদের রাজ্যের ফোন 
ংশে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ শাসন কগনও গ্রতিষঠিত হয় নি। যা হোকৃ-হামিদ 
খান এবং হামিদুল বা হামিদুদ্দীন খানকে অভিন্ন ধরলে তিনি হন হোসেন 


পরিশিষ্ট ৩৪৯ 


শাহের (আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ব। জালালুদ্দীন ফতেহ, শাহ ) সমসাময়িক 
অর্থাৎ অস্তত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্বস্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তার 
অনেক পর পর্যস্ত তার বর্তমান থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি । নসরুল্লা হামিদের 
পুত্র বোরহানদ্দির 'ধবল মাতঙ্গেশ্বর' রোসাঙ্গরাজের নিজ মুখে প্রশংসা 
পাওয়ার কথণ উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় চট্টগ্রাম অঞ্চল রোসাঙগ অর্থাৎ 
আরাকানের রাজার অধীনে যাওয়ার (আঃ ১৫৬০ খ্রীঃ) পরেও বোরহানদ্দি 
জীবিত ছিলেন। স্বতরাং হামিদের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নসরুল্লার জীবৎকাল এ 
দিক দিয়েও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ্দের আগে কোন মতেই হয় না। অতএব 
তার “জঙ্গনাম!'র রচনাকাল মাহাম্মদ খানের “মক্ত,ল হোসেনের রচনাকালের 
( ১৬৪৬ থীঃ ) নিঃসন্দেহে পরবতাঁ |” 

পৃষ্ঠ! ২৬৬, ছজ্র ২০ 2১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে পরে একটি তারকাচিহ্ন €(*) 
যোগ হবে এবং এর পাদটাক। হিসাবে এই বাক্যটি পড়তে হবে £-- 

“রতিকান্তের গুরু হিসাবে সু প্রতিষ্ঠিত হবার তারিখ ১৬০৩ শ্রীষ্টাব্দের অনেক 
আগেই ধরতে হবে, কারণ রামগোপাল দাস “রসকল্পবল্লী”র দ্বাদশ কোঁরকে 
রতিকান্তের মুত্যুর কথ। লিখেছেন । 

পষ্ট। ২৮৭, ছত্র ১৯-_-২০ £-_-“স্থতরাং ঘনরামের জননীর নাম যে “সীতা 'ই 
ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই ।” এই বাক্টির পরে পঠনীয়, 

“এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের নিম্নোদ্ধত 


ভনিতা থেকে, 
কৌকুসাবী অবতংসে কুশধবজ রাঁজবংশে 
ছিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান্‌। 
তাহার ছৃহিত। সীতা সত্যবতী পতিক্রতা 


তার স্ুত খনরাম গান ॥ 
( পীযুষকাস্তি মহাপাত্র সম্পার্দিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয় প্রকা শিত 
ঘনরামের ধর্মমঙগল, ১৯৬২, পৃঃ ৫৯৬ ) 
ক্কৃতরাঁং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ডঃ স্থকুমার সেনের অভিমতের ভিত্তিহীনতা 
সম্বন্ধে সংশয়ের আর কোন অবকাশ নেই। উপরে উদ্ধত ভনিতাটির দিকে 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।” 
পৃষ্ঠা! ৩০১, পাদটীকা £-_-এখানে ছাপা বাক্যটির পরে নিম্নলিখিত বাক্যটি 


ক্ত হবে, 


৩৫০ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


“কিস্ত এই দৃ”টি পুথি নিঃসন্দেহে এস; কারণ এদের লিপিকাল (বিতারিখ 
১* ফাস্তন ॥ সকাব্দা ১৭৩১ |” ) ও তা লেখবার ধরন অভিন্ন, পুষ্পিকার অন্থান্থয 
অংশও অভিন্ন। হুরপ্রসাদ শাস্্ী যাকে দিয়ে পুথিটি নকল করিয়েছিলেন, তেই 
ব্যক্তির অযোগ্যতা, অসাবধানতা। ও অপাধুতার দরুন (সে এ নকলের মধ্যে 
নিজের লেখ' দু'চার ছত্রণড ঢুকিয়ে দিয়েছিল ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 
গ্রন্থের পাঠের সঙ্গে পুথির পাঠের কিছু পার্থক্য স্থষ্ট হয়েছে ।” 

পৃষ্ঠা ৩০৮, পা?টীক।, ছত্র ৩ £--“""*সংস্কৃত “রাজরত্বাকর' গ্রস্থ”--এর পর 
পঠনীয় ₹ 

“এবং (তার মতে ) এই 'রাজরত্বাকর+ ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি 
ক্থপ্রাচীন ও মুল্যবান বই ।” 

পৃষ্ঠা ৩১১, ছত্র ১০ ৪--“গ্রামে জমি দেন” স্থলে “গ্রাম ইজার। দেন” 
পঠনীয়। 

পৃষ্ঠ ৩১১, ছত্র ১৩ £--“ইজার। নেন” স্থলে “পত্তনি নেন_ কর্মচারী রামদেব 
নাগের নাষে” পঠনীয় | 

পৃষ্ঠা ৩১২, ছত্র ২৫ ও ২৮ :--এই ছুই ছত্রেই “ইজারা” স্থলে “পত্তনি” 
পড়তে হবে। 

পৃষ্ঠা ৩১৪, ছত্র ৪ £-“”"সেখানে ফিরে আসেন।” এর পর পঠনীয়, 

“ব্গার হাঙ্গামার জন্য বর্ধমানের মহারাজার ম! যূলাজোড়ের সন্গিহিত 
কাউখালি গ্রামে বাস করছিলেন বলে তার রামদেব নাগের নামে যূলাজোড 
গ্রাম পত্তনি নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল $ ১৭৫* খ্রীষ্টাব্দে ব্গার হাঙ্গামার 
অবসান হলে রাজমাত। বর্ধমানে ফিরে যান এবং রামদেব নাগের পত্তনি বজায় 
রাখার আর কোন দরকার না থাকায় তার অবসান ঘটানো হয়; ফলে 
ভারতচন্দ্রও তখন মূলাজোড়ে ফিরে আসেন। আনারপুরে জমি পাবার পরেও 
মূলাজোড় গ্রামের অধিবাসীদের অন্থরোধে ভারতচন্দ্র পত্তনির আমলে মূলাজোড় 
ছেড়ে চলে যান নি বলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যা লিখেছেন, তা যে সত্য নয়-_ 
পূর্বোদ্ধত দলিলটি থেকে তার প্রমাণ মেলে। বর্ধমানের রাজপরিবারের সঙ্গে 
ভারতচন্দ্রের যে শক্রতার সম্পর্ক ছিল, তারও ফণে তাদের পত্তনি-নেওয়া 
যূলাজোড় গ্রামে বাস কর ভারতচন্দ্রের পক্ষে সঙ্ভব ছিল না। 


পরিশিষ্ট “ঘ' 


অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধের লেখা ভ্রীচৈতন্যাদেবের 
জল্মকুণ্ডলী, প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ 
( বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৩০, ছত্র ৪-৭ তব ) 

শ্রমন্মহা প্রভূর জন্ম-দিবস ও জন্মকালীন গ্রহসংস্থান সম্বন্ধে এখনও মতবিরোধ 
দেখা যায়, ইহ নিতাস্তই বিস্ময়জনক | কারণ, যে দিবস একটি চন্দ্র গ্রহণ 
ঘরটিয়াছিল, তাহার সম্বদ্ধে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কোন দ্বিমত বা সংশয় 
হইতেই পারে না।*. 

পাশ্চাত্য দেশে গ্রহণের তালিক। ১৫০।২০* বৎসর ধরিয়৷ নান। গ্রন্থে মুদ্রিত 
হইয়াছে_-একটি তালিক। (001)771081)0005 00010 0£ 17785 71795 গ্রন্থে 
এবং তাহা হইতে “বিশ্বকোষে” মুদ্রিত হওয়ায় স্প্রাপ্য হইয়াছে । আলোচ্য 
চন্জ্রগ্রহণের ইংরাজী তাঁরিখ উক্ত সমস্ত গ্রন্থে অভ্রান্তরূপে নিপাত হইয়াছে--১৮ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ খুষ্টার্ৰ ( জুলিয়ান কেলেপগ্ার )।***এ দিন ১৪০৭ শকাবের 
২৩শে ফাল্তুন, শনিবার ছিল | ". 

আচার্য শ্রযোগেশচন্দ্র রায় আলোচ/ গ্রহণের গণন। করিয়া লিখিয়াছেন, 
“পূণিমা নবদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড । রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় 
চ্ত্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল, গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি” (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, 
পৃঃ ৩৪৬ পাদটীকা) এই গণনা স্ুল বলিয়া সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নহে। গ্রহণ 
সমন্বদ্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ 007012675 021901 091 01075051:01552 
১৮৮৭ থুষ্টাবে প্রকাশিত হয়__-খুষ্টপূর্ব ১২০৭ হইতে ২১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত সমস্ত 
সুর্য-চন্দ্র গ্রহণের বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
আলোচ্য চন্দ্রগ্রহণ “পর্বগ্রাস” হইয়াছিল € পৃ--৩৩৬২ ) গ্রহণ মধ্য ১৬.ঘণ্টা ৪৭ 
মিনিট ( গ্রীণউইচ. ) অর্থাৎ ভারতীয় ষ্ট্যাগু/৬ সময়. অনুযায়ী রাঘ্সি ১০ট1 ১৭ 
মিনিট এবং নবদ্বীপে ১*ট1 ৪২ মিনিট। মোট স্থিতিকাল ৩ ঘণ্টা ২৮ 
মিনিট--তন্সধ্যে ঠিক এক ঘণ্টাকাল নিমীলন ব৷ সর্বগ্রাস। “ নবন্বীপে গ্রহণ 
আরম্ভ হইয়াছিল স্থানীয় সময়ে রাত্রি ৮ট! ৫৮ মিনিটে । হুতরাং মহাপ্রতুর 


জন্ম পিংহ লগ্নে হইয়। থাকিলে জন্মের প্রায় এক প্রহর পরে গ্রহণ আরম্ভ 
1 


৩৫২ মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


হইয়াছিল-_গ্রহণের পূর্বে জন্মের কথা প্রামাণিক লেখ! দ্বারাও সমখিত হয় 
(শ্রচৈতন্তচরিতের উপাদান, পৃঃ ১৯-২০)। 

[ এই প্রবন্ধে দীনেশবাবু দেখিয়েছেন যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর একটি জন্দর্ডে 
এবং বিষুত্দাসের “সীতাগুণকদম্বে' চৈতন্তদেবের জন্মের তারিখ সঠিকভাবে দেওয়া 
হয়েছে, প্রথম গ্রন্থে বার ও দ্বিতীয় গ্রন্থে নক্ষত্র উল্লেখ কর! হয়েছে, শেষেরটি 
তুল। ব্রজমোহন দাসের “চৈতন্থতব প্রদীপে' (বৃুহস্পতিবর্ষের অর্থহীন নির্দেশ 
বাদ দিলে) তারিখটি বার সমেত সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে এবং জয়ানন্দের 
“চৈতন্যমঙ্গলে' সর্বগ্রান চন্্ গ্রহণের কথা অভ্রান্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে 
দীনেশবাবু দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১০* ও পুঃ ২৭৪ 
রষ্টব্য। ] 


নির্ঘপ্ট 


[ যে সব পৃষ্ঠাসংখ্যা মোটা অক্ষরে ছাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে সংঙ্জিষ 
বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । এই নির্ঘণ্ে মূল আলোচনায় উল্লেখ 
ও পার্দটীকায় উল্লেখের মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষা কর] হয় নি। ] 


অক্ষয়কুমার কয়াল ১৫৬১ ১৮০-৮২, 
১৮৬৮৭) ২৫৯-৬০১ ৩২৪১ ৩৪৯ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩৩ 
অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩২১, ৩২৯ 
অদ্বৈত ৩৭, ৪২-৪৪, ৯৫» ১১৩-১৪, 
১৯৮, 
“অদ্বৈতপ্রকাশ+” ৪২-৪৩, 
“অনুরাগবল্পী” ১১১ 
অভয়াদাস মুখোপাধ্যায় ১৭৯ 
অন্বিকাচরণ গুধু ১৫৮-৬০, ২৯৫ 
অস্থিকচিরণ ব্রহ্মচারী ৯৬-৯৭ 
'আকবরনাম)' ১১৫, ১৬৭ 
আবুল করিম, ভঃ ২৫৪, ২৫৮ 
আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ ২৪৯, 
২৮৯১ ২১০১ ২১৯, ৩৪৭ 
আবছুল গফুর সিদ্দিকী ২২৯-৩ৎ 
আলাওল ২১৩-৩০, ২৩৫১ ৩৪৭ 
আলী আহমদ ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৯১ 
আলী আহসান, ডঃ ১৬৯ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ ২৯৮, ৩০০ 
আহমদ শরীফ, ডঃ ৮৩১ ৮৯১ ১৭০) 
২১* ২১৩) ২১৫-১৬১ ২১৯-২২) 
" ২৫৩-৫৪১ ২৫৬-৫ ৭) ২৭৫-৭৬ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩১১১৪, ৩১৬১৯) 
৩২ ১-২৫১ ৩৩২-৩৩, ৩৫০৩ 
২৩... 


ঈশ্বর দাস ৩৯ 

এনামুল হক, ডঃ ১৭২-৭৪১ ১৯১৪ ২৮৮১ 
২৯৪ 

কবিকর্ণপূর ৩-৩৬, ৩৮-৩৯১ ৫৪, ৫৭- 
৫৮, ৬৩, ৬৯-৭৩ 

কবিরঞ্কন ৮*-৮৭ 

কবিশেখর ৭৬-৮৭ 

কবীজ্জ পরমেশ্বর, ১২-১৩, ১৪-২৬ 

কমলকুফ বহু ১৬০ 

কর্ণপূর কবিরাজ ৫১, ১১৭-২৯১ ১২৬) 
৬৩৩ 

কাছ পিল্পাই ৪৯, ১২৫ 

কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮০-৮১ 

কাশীরাম দাস ১৭৬-৯০, ২৯৯ 

কৃত্তিবাস ১৫০১ ১৭৬, ২৯৪ 

কষ্দাস কবিরাজ ৩৩-৩৯১ ৫০১ ৫৪, 
৫৭, ৬৩, ৯৩, ৯৮১ ১০৪, ১২৮৭৩১, 
১৯৬-২০৪১ ২৯৪ 

কষ্চমালা' ৩০৬, ৩০৯ 

কষ্রাম দাস ২৫৯-৬৩, ৩৪১ 

কষানন্দ আগমবাগীশ ৫৫ 

কেতকাদাস-ক্ষেযানদা ২৪১-৪৯ 

ক্ষদিরাম দ্রাস, ভঃ ১৬৩, ১৬৬-৬৮ 

খেলারাম চক্রবর্তী -২৮২-৮৩, ২৯৯ 

গদদাধর পণ্ডিত ৫০-৫৯ 


৩৫৪ 


গোপাল ভট্ট ৬০-৬১, ১১৩, ১২৪-২৭, 
১৯৭-৯৮১ ২৩০০১ 

গোবিন্দদাস কবিরাজ ১৩৩-৩৫১ ১৪৩- 
৪৬ 

গোবিন্দদাস (কালিকা মঙ্গল-রচয়িত। ) 
৮৯-৯০ 

পোলাম সাকলায়েন ২৯৩ 

গৌরগপোদেশদীপিকা' ৪৭১ ৭১, ৭৫ 

গৌরীদাস পণ্ডিত ৯১১ ১৩৬ 

্নরাম চক্রবতী ২৮৫-৮৭, 
৩০৩১ ৩৪৯ 

চণ্ডীর্দান ২৭, ২৯৯ 

“ম্পকবিজয়* ৩০৯ 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তা ২৭৭ 

চুড়ামণি দাল ৩০, ৪৭, ১০৯-১০ 


২৯৯, 


“চৈতন্যচরিতামৃত'- ল্র,রুষ্তদাসকবিরাজ 


চৈতন্যর্দেব ৬, ২৬-৪১, ৪২-৬৫১) ৯২- 
১১০১ ১৫৯১ ১৯৬-৯৯ ২০৩ 
২০৪১ ২৮১ 

“চৈতন্ত-পরিকর* (বই ) ৯৭, ১২৩ 

“চৈতন্যভাগবত'--দ্রঃ বৃন্দাবন দাস 

জগদন্ধু ভত্র ৫২-৫৩ 

জয়স্তকুমার দাশগুপ্ত ২, 9 

জক়্ানন্দ ৩০১ ৩৯-৪১ ৪৫-৫৬5 ৫5, 
৯৪-৯৬১ ৯৮১ ১০০-০৫১ ১২০-২৯ 

জীব গোস্বামী ৫৮, ৬০, ১১৩, 
১২১-২৯, ১৩৪-৩৬১ ১৪৩১ ১৯৭১ 
২০১১ ৩৪৩-৪৫ 

জীমূতবাহন রায়, শ্রীধুক্ত ১২৮ 

জৈন্ছদ্পীন ১১৫ 


মধ্য যুগের বাংল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 


জ্ঞানদাস ১৩৮-৪২ 

মাল ২৯৪ 

ঘয়ালচন্দ্র ঘোষ ৩৩৫ 

ধীনবন্ধু দাস ৫১ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩০, ৫৫, ১৫৫, 
২৪৩-৪৫১ ২৬০) ২৭৪১ ৩২০১ ৩২২- 
২৫, ৩২৯, ৩৩৩-৩৫, ৩৫১-৫২ 

্ীনেশচন্দ্র সেন ২০, ৮৮, ১০৯, ১৬০১ 
১৮৪১ ১৮৯১ ২৪১৪২, ২৮৬, ২৯৮১ 
৩২৪, ৩২৯১ ৩৪০ 

দুঃখী শ্যামদ্রাল ১৩৬-৩৭ 

দৈবকীনন্দন ৪৭১ ১৪৭ 

দৈবকীনন্দন সিংহ ৭৬-৭৭, ৮৬-৮৭ 

দৌলৎ উজীর বাহরাম খান ২৫১-৫৮, 

দৌলৎ কাজী ২০৭-১২ 

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ২৮১ 

ছ্িজ মাধব ১৪৭-৪৯ 

নগেন্্রনাথ গুপ্ত ৮০১ ১৪৫ 

নগেজ্দজনাথ বছ ১০৯১ ১৮৫,২৮২ 

ননীগোপাশ। গোহ্বামী, ভঃ ১১৪ 

নন্দরাম দাস ১৮৪-৮৬১ ১৯৩ 

নরহরি চক্রবন্ডা ৫১, ৬৩, ৭০১ ১৩৯, 
১৪১১ ১৪৫ 

নরহরি সরকার ৫১-৫২+ ১০৭-১০৮ 

নরেন্দ্রকুষ্ণ সিংহ, ভঃ ৩২৭-২৮ 

নরেশচন্দ্র জানা, ডঃ ৫৯, ১২৭, ৩৪৩ 

নরোতম দাস 9৫5 ১৩৩-৩৬১ ২৯৯ 
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